পুরাণ রত্বাকর। 
ও 


মহুবি ক্লষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত । 


বিজু পুরাণ । 
দ্বিতীয় খওড। | 
শ্রীরামনেবক বিদ্যারত্ব রর 


মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল ভাষায় অনুবাদিত | 


কলিকাতা 
নিমতলা ভ্রীট ৩২ সংখ্যক ভবনে 
সংনাঁদ জ্ঞানরত্রাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। 


শকাবা ১৭৮৯ । 


ভুনিকা। 
1 


পুরাঁণ-বত্বাকরের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হুইল । বিষ্টপুরাঁণীয় প্রথম অৎশীন্তর্ভ দশম 
অধ্যায় হুইতে *পঞ্চদশ অধ্যায় পর্ধ্যস্ত অশুবাদিত 
হইয়া এই খণ্ডে সন্বিবেশিত হইয়াছে । প্রুবচরিত, 
মহারাজ পৃথুর উপাখ্যান, দশ গ্রচেতার বিবরণ এবং 
মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের উৎপত্তির বিষয় এই খণ্ডের অ- 
স্তর্গত | ইহা পাঠ করিলে মানবগণ তত্বদর্শ, ধর্মশীল, 
শান্তপ্রুতি, অত্যবাঁদী ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ 
হুইয়া পরমন্ুখে সংসাঁরধাত্র! নির্বাহ করিতে পাঁরেন, 
অতএব ইহ। দ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যে 
মহোঁপকার লাভ হইবে তাহা বলা বাহুল্য । 

এই খণ্ডের অনুবাদ কালে মুল গ্রশ্থের অন্যথা 
না করিয়া বাঙ্গাল ভাষার জমস্বয় রাখিবাঁর নিমিত্ত 
যত্ব করিতে ভ্রটি করা হয় নাই, এবং আমি 
রুতজ্ঞতা সহকারে শ্বীকীর করিতেছি, পৌরাণিকবর 
শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাঁগীশ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত 
হশোঁধন করিয়া দিয়াছেন । প্রাচীন ইতিরতনমুদ্য় 
লোকসমাজে যেরূপে কীর্তিত হুইয়া থাকে; মুল গ্রন্থে 
তাহার অনেক ,বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া ফায়। 
ধাহা হউক এেকাণে এই খণ্ড গ্রাহক মহাশয়গণের 


র্‌ চি শত 

দর্শনযোগ্য হইলেই আম্মি সমুদায় পরিশ্রম “ফল 
জ্ঞুন করিয়া আপনারে চরিতার্থ বিবেচনা করিব । 
শকাবা ১৭৮৯ 

২০ বৈশাখ | স্রীবামসেবক শর্মা । 


বিষণ পুরাঁণ। 
দশম অধ্যায়। 
মৈত্রেয় কহিলেন ভগ্গবন্‌! আমি আপনার 
নিকট যে অয়ুদাত প্রশ্ন করিয়াছিলাম আপনি তহু 
সমুদাঁয় কীর্ভন করিলেন কিন্তু এক্ষণে ভূগড ওভূতি 
মহষিগণ হইতে যে রূপে যে ষে বংশ উৎপন্ন 
হইল, তাহা শবণ করিতে আমার নিতান্ত বামনা 
হইতেছে ? 

পরাশর কহিলেন বস! মহাত্মা ভূৃগ্ড স্বীয় 
; পত্বী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণ-প্রিয়া লক্বমী এবং ধাতাও 
; বিধাতা নামে দুই পুত্র উত্পাদন করেন, এবং 
এ সময়ে মহাত্মা মেরুরও নিয়তি ও আয়তি 
নামে ছুই কন্যা উৎপন্ন হয়। অনন্তর ধাঁতা নিয়- 
' তির ও বিধাতা আয়তির পাণি গ্রহণ করেন। 
তৎপরে ধাতা ও বিধাতা হইতে নিয়তি ও 
আয়তির গর্ভে প্রাণ ও যৃকণু নামে, ছুই পুন্ধ 
সয়ুতপন্ন হুয়। এ" মৃকণ্ হইতে: মহর্ষি মার্কথেয় 
ও প্রাণ হইতে মহাত্মা বেদশিরা জন্ম হণ 


পে্পসপাসি তা 


এ ৬পেস্পিসপাস্পা্াস্পিস্াশি ৩ 
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পস্পাাসি 
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শসা পাতিল পাপ সি সিসি শাতপাসিতা ৩ ৯ এপি পসিপাশিপপাস তক ৯৯ প্পাাস্পান্পিস্পি সাস্পিতপ সা সাস্পিসিপস্পিস্পাস্সি 


১৬৪ বিজু পুরাণ । 





'করেন। বেদশিরা ভিন্ন গণের ক্লতিষান ওভূতি 
আরও কয়েকটি পুত্র উৎপন্ন হুয়। এ ক্কতিহ্ণন্‌ 
হইতে রাজবান্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। এ রাঁজবাঁন্‌ 
হইতেই ভৃগুদংশ বিস্তৃত হইয়াছে । 


বস! এই ত্শমি ত্বগুবশের বিবরণ তোমার / 
নিকট কীর্তন করিলাম | এক্ষবে মরীচিঞ্ভূতি : 


অন্যান্য মহর্ষির বংশ-তিস্তার কহিতেছি শ্রবণ 
কর। মহীত্মা মরীচি সম্ভৃতির গর্ভে (পণমাস 


1 নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, এ পৌণমাসের 


বিরিজা ও অর্ধগ নামে ছুই পুত্র সমুস্তত হয়। 
উহাদিগের বংশব্ল্তার পরে নিদিষ্ট করা হইবে। 


মহর্ষি অঙ্গিরার পত্তী স্মৃতি, সিনী-ালী, বৃহ, 


রাকা, অন্বমতি ৭ অনন্গুয়া এই পাচটি কন্যা 
প্রসব করিরাহিলেন। মহর্ষি আত্র এ অঙ্গিরার 


কন্যা অনার পাশি-প্রহণ করেন । এ অন- 
তুয়ার গে মহাত্বা সোগ, ছুর্বামা ও দত্তী- 


ত্রেয়ের জন্ম হয়। ভগ্গঘান পুলস্ত্য রর পরী ৃ 
প্রীতির গর্ভে দক্তোনিনামে এক পু উৎপাদন রঃ 
করেন। এ মহাত্মাই পূর্বক্গন্মে স্বায়ত্বব দন্বন্তরে | 


অগন্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । মহর্ষি পুলহের 
ভার্ধযা ক্ষমার গর্ভে কর্দদম, অবরীয়ান ও সহিষ্ঝ 
নাষে তিন পুত্র সমুখ্পন্ন হয়। শ্রজাপতি ভ্রু য় 
| ভার্চা সন্নতির গর্ভে পিধাঁকরের ন্যায় তেজঃ পু 


প্পর্পিস্পা আপস পাপ পানা পাপা পপি এ পাপা পাপা সপাস্পাপা পি স্পাসপি পাপা পাস্পাপা ২ সাস্পাপি পাপা 
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০৯০ পিসি পপি শািসপিস্পিসিত সপ 


সপমপাম্পাসপািপা্টা অপাসিপাপপীসিলাসসপাস্সিপসিপ ১৫৯ পাত ৯ পি ৫৯ ০ ৯ পাটি প্লিস পা ৬টি ৫৯ রি স্পিস্পাসি প৯ পাস্পিস্পাসিত পসিপসিপাস্পসিপাস্পীক্পিস্পিসপিস্পাসিপাসিপা পাম্পি 


প্রথম অংশ । ৬৫. 


উর্বেতা অঙ্গষ্ঠ পর্জ-পরিন্তি ষ্টি সহত্র বালখিলা 
মুনিরে উৎপাদন করেন । বশিষ্-পড়ী উর্জার গর্ডে 
রজ, গাত্র, উর্দ-ানু, বসম, অনঘ, স্ুতপা ও শুক্র 
সমুহপন্ন হন। ই'হারাই তৃতীয় মন্বন্রে সপ্ুর্য কলিয়া 
বিখ্যাত ছিলেন । ভগবান্‌ ব্রহ্মা সর্ব ্রে অগ্নযাভিমানী 
নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, সেই মহাতবই 
ত্রন্ধার ল্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত হন। তিন 
স্বাহার গর্ভে পাৰক পরান ও শুচিনামে তিন পুক্র 
উত্পাদন কছেন। উহীদিগের এত্যেকের পঞ্চদশ 
করিয় পুত্র হয়। এই রূপে পঞ্ধ-চত্বারিংশৎপুত্র 





উহ ছিগের পিতা পাক পবমীন এও শুচি এবং 





৩ এ স৮৯৮৯৮৯৮১ পপিস্৮৯৮ পিসি সি্পিসিসি পিসি পিসপাস্পিস্পিসপাসপিসপাস্পিস্পাস্পাতাসি 


সি ৩ 


উহ্বীণ্দগের শিতাঁহ ভগ্ান্‌ ব্রশ্ষা এই সমদায়ের 


সক্কলন দ্বাবাী অনি একানপপ্াঁশহ কলিয়া বিখ.াত 


হইয়াছে। অিন্বত্বা ও বর্থিষদ ৬ভৃতি ঘে অয়দায় : 


সানিক ও অননি পিতৃগণ আছেন, তাহারা স্বধার 


: গর্ভ মেন। ও বৈধারিণী নামে ছুই কন্যা উত্পাদন 


| 


করেন । এ কন্যা-দয়ের পরিণয় হয় নাই । উহার] 
ব্র্মচর্য্য-ব্রত-ধারিপী ও পরম-জ্ঞাঁনহতী হইয়া 
যাবজ্জীবন যাপন করিয়া শিয়াছেন। এই "আনি 
তোমার নিকট দক্ষ-কন্যাদিগের পুভ্রোশ্পত্ির খ্ষিয় 
কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি শুদ্ধািত হইয়! ইহা 
শ্রবণ করেন তীন্ক্রে কখনই অপত্য লাভে বঞ্চিত 
হইতে হয় না 


সত াসিস্পিস্পিস্পি সা সা সত পিসপিস্পিস্প সস পাসপিস্পিস্পিস্পিসপিনপাসপিসপিস্প সপাস্পিস্পা্সি পপি 7 পস্পিস্পাসপস্পিসিপিসপাসিা 


কি ৯৮ 


আপাসপাস্পিস্পিসপাস্পিস্পিস্পিসপিস্পাপসিপস ৯৮ উস সা তি পাটি তি 





পিপা্িপাঠি পাপাম্পাপ্ীপা পাপ 
রে 


ৃ বিষ্ণু পুরাণ 


একাদশ অধ্যায় । 


২৩৮ ০০ পাশা পট তি পাসিপিত তত 


বৎস ! স্বায়ভুব মহ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ 
নামে যে ছুই ধর্মপরায়ণ পুত্র উৎপাঁদন করিয়া 
ছিলেন । এক্ষণে তীহাদিগের মধ্যে মহাত্মা উত্তান 
পাদের চরিত তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। মহারাজ উত্তানপাদের স্রনীতি ও স্মুরুচি 
নামে ভুই মহিফীছিল। রাজা কনিষ্ঠা পত্বী স্ুরুচির 
প্রতিই একান্ত আসক্ত ছিলেন । কালক্রমে তিনি 
অুনীতির গর্ভে মহাত্রা প্রুবকে ও জুরুচির গর্ভে 
উত্তম নামক পুক্রকে উৎপাদন করেন । উত্তম প্রেয়শী- 
গর্ভজাত 'বলিয়া তীহার অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া 
ছিল। তিনি প্রিয়তমা ন্ুরুচির সন্তোষ-সম্পাদনার্থ 
সর্বদা উহ্নারেই ভ্রোড়ে করিয়া সমাদর করিতেন। 
একদা] তিনি সিংহাসনে সমারূঢ হইয়া উত্তমকে 
ক্রোড়ে সংস্ছাপন পূর্বক তাহারে উদর করিতে 


স্পা পা সপাস্পিসপাসপাস্পি সত উপ সিসি শি স্পা সা তত পাম্পি ও ১ পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পাস্প্াসশা৯পাসপিসপিসপাস্পিস্পাস্পিপিপািসিা 


৯পিসিস্পিস্পিস্পিসিপসি পসিপসপিস্পস্পিশািসপিসপিসিপপরস্পিসপসিশপিসিস্পিশটপটি পা্টীটপপিস্স্্াসপিইপিসশাইপাসিডিট পতশী পচন 


১০৯ পেসপাসপাস্পিসিপিসিপাসিপাসপাি 





মিটি ০ হা রহ হা কাকি 
শে 


৯৪৯৫৯ 


€ 
দা 


৯ ০ ৯ সি প্িসিপাসিপিতটি শািপিস্পিসিপসি 


পঁপসিত ৩ ্ে 


পসতসিশিসিপিস্টিপাসিত 


প্রথম অংশ । ৬৭... 





ছিলেন এমন সময়ে ব্ুকুমারমতি প্রুব আগ্রহাতি- - 


শয় প্রদর্শন পূর্বক তীহার অস্কার হইতে জমুৎ- 
কুক হইলেন। তাহার এ ভাব অবলোকন করিয়া 
রাজার মনে কিঞ্চিৎ কাঁরণ্য-রসের সঞ্চার হইল 
বটে, কিন্তু প্রিয়তমা আুরূচিরে অবলোকন করিয়া 
আর উহারে অমাদর করিতে পারিলেন না। মুগ্ধ 
স্বভাব প্রুব বারবার প্রীতমনে তাহার ক্রোড়ে 
আরোহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিলেন । 


; তখন পাষাণহৃদয়া সুরুচি গর্বিত-বাক্যে তাহারে 
. অন্বোধন পূর্ববক কহিল অরে বালক ! তুমি আমার গর্ভে 


শ১ পপি পাস ৯ ৯৯ 


৯ পি 


৯৯টি পািপািাসি পি পাটি পি তি পরা 


২৮:২৬ 


এই পি শি এসি পি ত৯পসিপাছি পা 


জন্মগ্রহণ কর নাই। অন্যন্ত্রীর গর্ভজাত হইয়ারুথা কেন 
এরূপ অনস্তব প্রত্যাশা করিতেছ? আমার পুজ্র ষে 
ক্রোড় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহা! কি তোমার 
উপযুক্ত ? নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়াই তোমার এরূপ 
ছুরাকাজ্্ষ। উপস্থিত হুইয়াছে। ভূমি রাজার পুক্র বটে 
কিন্তু আমারগর্ডে জন্মগ্রহণ কর নাই । রাজ্য, সিংহাসন 
ও অপূর্ব অট্টালিকা প্রভৃতি যা কিছু তোমার দৃ়্ি- 
গোচর হইতেছে, আমার পুভ্রই তংসমুদায়ের 
অধিকারী । আর তুমি বৃথা কেন এ স্থানে দণ্ডায়মান 
হইয়া ক্লেশভোগ করিতেছ। আমার পুত্রের ন্যায় 
ছুরলভ আশার বশবত্বর্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। 
সুনীতির গর্ডে তোমার জন্ম হইয়াছে ইহা কি ভুমি 


( বিস্মৃত হইয়াছ? 


পাস সািস্পিস্পিস্পস সিপস্পিস্পিস্পিস্পসপাস্পী সস আসিনি সিল ৮৯:২৯ পাপা উছি ০৯৮৩ ৩ পিএ 


£ 


ূ 
ৃ 


ৰ 
ৰ 
ৃ 
ৃ 
ৰ 
ূ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 
ৃ 
ূ 
ৃ 
ৃ 
( 
ৃ 


কী ৯৮৯০৯ াসিসিপম্পাসি ৬ ৯৫৯পাসিপাপি উপ্াপাস্ পিল আপস্পিসপাস্পিম্পিসপিা পাত স পাস্িসপাপাছির ৯প সস তি 


০৯ পাশপীসপিসিপাসি পাটি পিসি পি পা পি পাসটি ছি পাবা পিপি পাস পা পাট পা পি 


৬৮ বিফ পুরাণ। 





রুচি বের প্রতি এইরূপ হৃদয়হিদারণ বক্য- 
পরম্পরা প্রয়োগ করিলে গ্রুব যার পরনাই কোপা- 
বিউ ও ছুঃখিত হইয়া পিতার নিকট হইতে রোদন 
করিতে করিতে স্বীয় জননীর মন্দিরে গমন করি- 
লেন। ক্রোধ-বিষাদে তীহার অধর বিস্ফ,রিত 
হুইতে লাগিল । পবিত্রস্বভাবা সুনীতি অকস্মাঁহ 
প্রিয়তম পুত্রকে কাতর ভাবে আগমন করিতে 
দেখিয়া ক্রোড়ে ধারণ পুর্ধক তীহাবে জন্বোধন 


করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ; 


ক্রোধাবিষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া আগমন করিলে । কে 
তোমারে অনাদর করিয়াছে । তোমার অপরাধ করিলে 
যে মহাঁরাজকে অবন্তা করা হয় ইহা কি তাহার 
মনে একবারও উদয় হুইল না। 


পা পি কটি পরিপাটি পা পি পা এ পাসিপািকাছ পা পি পাসিপাি ৫ লাইলি পিপাসা 


০২৮৯৫৯৮ েপিসপস্পিস্পিিসিস্পিস্পিসা সি প্পিসপাস্পিস্াস্পিস্পি সপ ৯ 


৯৮ ৯৮৯ ৫ পা পাস্পিসপার্পিসপিস্পি ৯৫ 


পপি ২৯পাসি 2৯ 


সুনীতি এইরূপে সান্তনা করিতে আারস্ত করিলে 


মহাত্মা পরব দীবনিখ্বাদ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্নবদনে ও 

বাস্পীকুললোচনে কিয় ক্ষণ রোদন করিলেন । তৎপরে 
তীহ্ার বিমাতা স্ুরুচি রাজার সমক্ষে তীহারে যে 
সযুদায় হুর্বাক্য কথিয়াছিল, তংমুদায় আদ্যোপান্ত 
তাহার নিকট নিবেদন করিলেন । ক্সুনীতি পুজ্রের এ 
রূপ বিষাঁদ-ভাব দর্শন ও সপত়ীর ছুর্বাক্য-সযুদায় 
শরণ কয়া আর শোকাঁবেগ সংবরণ করিতে পারি- 
লেন না। তীহীর নয়ন-যুগল* হইতে অনিবার্ধ্য- 
বেগে বা্পবারি বি হইতে বাটি তখন 


পস্াস্পি্পি্িটিশপা্পীটি স্তর পিপি সিস্ট উপ শি 


প্প্পসপাস্পটিসপ৯পসি পাস্পিসিপস্পস্পিস্পানপিসিসপাস্প পলা পা্িস্পিস্পিস্পিস্পাসিপিস্পাস্পিস্পিসস্পিস্পিসাস্পিসিস্পিসপসাসিপসপাস্িস্পিস্পিসাস্পিস্পাপািস্পাপাস্পিপিসপিস্পিস্পাসপিসিস্পিসস্পিস্পিউিসপিসপিস সপস্পািপাসি ৯প৯িপসিতিস 


প্পাস্পািসিপাসিপাপাশিপাাসিপাশ্পাস্ীাসিপাস্াসিপািাশিপাসিপাটি 


--পাটিশাডি 5৩ পাটি 2 পাটির তা পাল পাস পাত ৯ লা শপসপাপাশিপ 


প্রথম অংশ । ৬৯. 





তিনি অশ্রস্পূর্-লোচনে ও গদগদ-বচনে ফ্রুবকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস ! সুরুচি তোমারে ষে 
হতভাগ্য বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে । পুণ্যবাঁন্দিগ্রকে 
কখনই শক্রর ঈদৃশ বাক্য-যান্ত্রণা সন্থ করিতে 
হয় না, অতএব তুম ইহার নিমিত্ত আর পরিতাপ 
করিও না। পুর্ধজন্মে যেরূপ কর্ম করিয়াছ এক্ষণে 
অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে । পূর্বরজন্মা- 
র্িত পাপ অথবা! পুণ্য-ফলের অতিক্রম করিবার 
কাহারও ক্ষমত| নাঁই। যাহার জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশি 
বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিই পিংহানন, শ্বেতছত্র 
ও উতরুষট হস্তী অশ্বের অধিকারী হইতে পারে, 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া তুমি উদ্বেগ-শুন্য হও । 
সুরুচি পুর্ববজন্মে বিস্তর পুণ্য করিয়াছিলেন, সেই 
নিমিত্তই মহীরাঁজ তাহার প্রতি এতদূর আসক্ত 
হইয়াছেন এবং ভীহার গর্ভে পুণ্যবাঁন উত্তমের€ 
জন্ম হুইয়াছে। আণি অতিশয় হতভাগিনী। পূর্ব 
জন্মে যেকতপাপ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। 
আমার মত ভাগ্যবিহীনা কোন রমণী মহারাজের 
ভার্ধ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? তুশি অতিশয় মন্দ 
ভাগ্য বলিয়াই এই হতভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছ। যাহা হউক আর তুমি শোকাঁকুল হইওনা | সক- 
লকেই জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় 
এইরূপবিবেচন! করিয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সকল অব- 


৮ ২ পাশাপাশি 


৬৯৮৯৮৯৮৯৮৯৬ সপিিসপিসাপসপসপিশাসিপিসিস্পিস্পিপপিস্পিসপিস্পসিসিপিস্পিািস্পিত৫িসাপিপাউস্পসি্িশাসিসিসিস্পিসাপাসপিসস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিপাস্পিস্পিশ্পি্পি্ি্পিতিপাসপ 


০২৬ শিস পাপা সপস্পিসাসপা তলা পাপিস্পিস্পিসপা পস্পিস্পি সা পপি পাসপাস্পান্পাসপা পাস্পিসপিস্পস্পিস্পিসপিসপিসিপিি 


৯পপস্পিস্পাসপিস্পিস্পিসপাসপিস্পিস্পাস্পি্পসিস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্টি সিস্পিস্ি শিস্পাস্পিসপ্িসিস্পিপিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পিসপাসিস্িসিসটিসসসশি 
পপস্পাসিসপিসাসপিস্পিসপাসপিপাসপিসিসিিি 





৭০ বিষণ পুরাণ । 
স্থায় সন্তু হুইয়৷ থাকেন । যদি তুমি আুরুচির ছুর্বাক্যে 
নিতান্ত কাতর হইয়াথাক, তাহা হইলে সুশীল ধর্মপ- 
রায়ণ ও সর্ধভূতের হিতচিকীর্ হুইয়া সর্ধফল প্রদ 
পুণ্য সঞ্চয় করিতে যত্রবান হও | সলিলরাশি ফেমন 
নিম্ন স্থানকে আশ্রয় করে, তদ্রপ সম্পদ্‌ অযুদায় আপনা 
হইতে নর প্রক্কৃতি সৎপাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে । 
সুনীতি এই রূপে উপদেশ প্রদান করিলে 
মহাত্মা প্ব তীহারে জন্বোধন করিয়া কহিলেন 
জননি! আপনি আমারে সান্তনা করিবার নিমিত্ত 
যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন আমি তাহা 
ধারণ করিতে জমর্থ হইতেছি না। আমার হৃদয় 
পুরুচির ছুর্বাক্যে বিদীর্ণ হইয়া শিয়াছে। যাহা 
হউক, অতঃপর আমি অমুদায় জগতের পৃজনীয় 
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০৯ পাস্পপাত পা্পিপস্পিস্পিশীতপাপা্িস্পস্পি পার্স পপি লি 


সর্যোহ্কুষ$ পরম স্থান লাভ করিতে যত্ববান হুইব। ; 


যদিও আমি মহারাজের প্রিয় মহিষী আুরুচির 
গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিয়া আপনার গর্ভে সমুগুপন্ন 
ছইয়াছি তথাপি আজি আমার প্রভাঁষ দর্শন করুন। 
আমার ভ্রাতা উত্তম পিতার প্রদত্ত সিংহাসন লাভ 
করুন। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। 
আমি অন্যের প্রদত্ত রাজ্যভোগ করিতে বাসনা 


করিনা । আমার পিতা ও যে পদ লাভ করিতে, 
অমর্থ ছন নাই আমি স্থীয় কর্খ্বরলে সেই হুর্লভ 
পদ লাভ করিব জন্গেছ নাই ॥ 
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... মহাস্বা গ্ুব জননীকে এইরূপ কহিয়া ীহার' 
নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক নগরীর বহির্ভাগস্থ অরণ্য | 


৬৩৬টি 


' অধ্যে* প্রবিষ্ট হুইলেন। ইতিপূর্বে আত্রি ও মরীচি | 
প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি তপোবলে এই ব্যাপার পরিজ্ঞাত : 


হইয়া তীহার প্রতি কূপ! করিবার নিমিত্ত এ অরণ্যে : 


লে 


আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহীরে আর অধিক ; 
_ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না, তিনি অরণ্যে প্রবেশ 


করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন । এ মহ্র্ষিগণ কাননের 
এক দেশে কুশাসনোপরি ক্লষ্কাজিন আস্তরণ করিয়া 
উপবিষ্ট রঙ্ছিয়াছেন । তখন তিনি বিনীত 


৮৩ 


- পাম্পি শি তা সত 


হইয়া তভীাহাঁদিগের নিকট আগ্নমন ও ভক্তি-তাবে নত 
তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কাঁহছুলেন মহাশয়- 
গ্রণ! আমি মহারাজ উত্তানপাদের পুর । আমার , 
জননীর নাম সুনীতি । এক্ষণে আমার নিতান্ত . 


নির্ধেদ উপস্থিত হওয়াতে বনবাসী হইয়া আপনা- 
দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 


মহ্র্ষিগণ গ্রুবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ৃ 


তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন রাজকুমার ! তোমারে 


পা পি এসি এটি তই পি পাটি পাশ ১৮১৫৯৩ ৩: পট পিপি পাটি 


(িপািবা শান ৬৫ স্পা উপ পা্পা্পরসিত পা ল৬পা১ত 


পঞ্চমবধাঁয় বালক দেখিতেছি। এ সময়ে তোমার 
তনির্বেদ উপস্থিত হইবাঁর সম্ভাবনা নাই । বিশেষত 
তোষার পিতা বিদ্যমান আছেন । তোমারে কোন 
বিষয়েরই চিন্তা কবিতে হয় না, তুমি ইউ বিয়োগে 
কাতর অথবা ট টি আক্রান্ত হইয়া 
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আকার প্রকার দেখিয়া তাঁহাও বোঁধ হইতেছে না, 
অতএব তোমার নির্ধেদের কারণ কি, বিশেষ রূপে 
আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। 

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে মহাত্বা ঞ্ব তীাহাদিগের 
নিকট বিমাতার হুর্বাক্য ও.ম্বীয় জননী স্ুনীতির 
উপদেশ সমুদাঁয় আনুপূর্ব্বিক কীর্তন করিলেন । তীহার 
প্রমুখাৎ সমুদাঁয় পরিজ্ঞাত হুইয়া মহুর্ধিগণের মন 
বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তখন তীহা'রা পরম্পর 
কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রজাতির তেজ কি ভয়ানক। 
এই পঞ্চম বষীঁয় বালকও বিমাতার ছুর্বাক্য সহ্য 
করিতে অমর্থ হয় নাই। তাহারা পরস্পর এইরূপ 
কহিয়া মহাতআৰা গ্রুবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন 
ছে ক্ষত্রিয় বালক ! তুমি নির্বেদ-্রন্ত হুইয়। যে 
তাভিলাষে অরণ্যে আগমন করিয়াছ, তাহা আমা- 
দ্রিগের নিকট ব্যক্ত কর। আমাদিগ্রের হইতে যদি 
তোমার কিছু সাহায্য হয় অবশ্যই তাহা সম্পাদিত 
হইবে । তোমার আকার প্রকাঁর দেখিয়া বোধ হই- 
তেছে যেন তুমি আমাদিগকে কিছু জিজ্ঞীসা করিবে, 
তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি অসস্তচিত-চিতে 
স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ কর। 

তখন মহাত্মা ঞ্রুব মহ্ষিগণ কর্তৃক এইরূপ , 
অভিহিত হইয়া তীঁহাদিগ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন মহাশয়খণ ! আমাঁর এশবর্য অথব! রাজ্য লাভ 
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করিবার বাঁসনা নাই। অমি অর্বলোকের ভুর্লভ পরম .; 
স্থান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এই স্থানে সমু- 
পশ্থিত হইয়াছি। অতএব আপনারা আমার প্রতি : 
অনুকুল হইয়৷ যাহাতে আমি সেই সর্ধ-লোকাতীত 
পরমপদ লাভ করিতে পারি* তাহার উপায় নির্দেশ 
করিয়া দিন্‌ | 
মহাত্ম। ফ্রব এইরূপ কহিলে, মহর্ষি যরীচি তাহারে | 
অন্বোধন করিয়া কহিলেন হে রাজকুমার ! ভথবাঁন, 
নারায়ণের আরাধনা না করিলে কেহই পরম, স্থান : 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না অতএব এক্ষণে তুমি সেই 
সনাতন বিষ্ণুর আরাধন। করিতে অনুরক্ত হও | 
মহাত্মা মরীচি এইরূপ কহিলে মহর্খি অত্রি ও 
ঞ্ুবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজপুন্র! যে 
ব্যক্তি পরাৎপর ভগবান নারায়ণকে প্রীত করিতে 
পারেন, তিনিই অক্ষয় লোক লাভ করিতে অমর্থ- 
হন সন্দেহ নাই। | 
মহুধধি অঙ্গিরাও কহিলেন বৎস ! ভগবান, বিষ্ণু ' 
অর্বলোক পরিব্যাপ্ত করিয়! অবস্থান করিতেছেন অত- 
এব যদি তোমার শ্রেউলোঁক লাভকরিবাঁর বাঁসনা থাকে 
তাহা হুইলে তাহারই আরাঁধনা করিতে প্রবৃত্ত হণ্ড। 
পুলস্ত্য কহিলেন বৎস । ভগবান্‌ নারায়ণ পরম 
ধাম ও পরত্রন্গ স্করূপ। তীহার আরাধনা করিলে 
ছুর্লভমোক্ষ লাভেও সমর্থ হওয়া যায় । | 
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 জ্রতু কহিলেন বৎজ! যে ভগবান নারায়ণ 
যজ্ঞপুরুষ বলিয়া অভিহিত হন এবং যোগ্িগণ 
ষীহারে পরক্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাঁকেন 
স্রীহার আরাধনা করিলে কিনা লভ্য হইতে পারে ? 

পুলহ কহিলেন বুহস ! দেবরাজ ইন্দ্র ধাহার 
আরাধনা করিয়া ইন্ত্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তষি 
ত্ীহারই আরাধনা করিতে আসক্ত হও । 

বশিষ্ট *কহিলেন বৎস ! যেব্যক্তি অনাতন 
বিষ্ণুর আরাধনা করেন ভীহার দুর্লভ কিছুই নাই। 
তিনি অনায়াসে সর্ধৌত্রু$ পরম স্থান লাভ 
করিতে “পারে । 

মহ্র্ষিগণ প্রত্যেকে মহাত্মা গ্ুবকে এইরূপে 
উপদেশ প্রদান করিলে তিনি ভীহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন মহাঁশয়গণ ! আপনারা অনুগ্রহ 
করিয়া আমার আরাধ্য দেবের নির্দেশ করিয়া 
দিলেন কিন্তু কি রূপে আরাধনা করিয়া ওীহারে 
পরিতুষ্ট করিতে হয় তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া 
আযম়ারে চরিতার্থ করুন । 

মহাত্বা ফ্রব এই ন্ূপ কহিলে মহর্ষিগণ তীহারে 
অন্বোধন করিয়া কহিলেন বতজ ! মনুষ্যগণকে যেরূপে 
ভগবান মাঁরায়ণের আরাধনা করিতে হয় তাহা 
তোঁষার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । 
সনাতন বিষ্ণুর আরাধন' করিতে হইলে প্রথমে 
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ভীহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাহার ধ্যান করিতে. 
করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় হে ভগবন. ! 
তুমি পরম পুরুষ, বর্ষা, বিষণ, মহেশ্বরের মিয়ন্তা? 
ত্রিগুণা শক্তির মুলকারণ, শুদ্ধ, জ্তান-স্বরূপ ও 
বান্ুদেব । আমি তোমারে বারৎবার নমস্কার 
করি । তোমার পিতামহ স্বায়ভুব মন্গু এই মত্ত 
জপ করিয়া সনাতন বিষ্ুর প্রীতি লাভ পূর্বক 
পরম প্িদ্ধি লাভ করিয়া শিয়াছেন । অতএব তুমিও 
সেই মন্ত্র জপ কর। অনায়াসে তীহাঁর প্রীতি লাভ 
করিতে জমর্থ হইবে । 

বৎস ! রাজকুমার মহাত্মা গ্রুব মহ্র্ষিগ্রণের এইরূপ 
উপদেশসমুদায় শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন 
পূর্বক তথা হইতে: ষমুনাতীরবর্তী অতি পবিত্র 
মধুবনে প্রস্থান করিলেন। মধুনামক এক দৈত্য 
এ স্থানে অবস্থান করিত, এই নিথিত্ত উহা মধুবন 
নাঁমে বিখ্যাত হয় । এস্থানে মহাঁবল পরাক্রাস্ত 
শত্রত্ন মধুদানবের পুজ্র লবণকে নিপাতিত করিয়' 
মধুরাপুরী স্থাপন করেন। এঁ স্থান দেবদেব সনাতন 
বিষ্ণুর আবির্ভীব-নিবন্ধন অর্বপীপ-বিনীশন পবিত্র 
মহাতীর্থ বলিয়া প্রনিদ্ধ হইয়াছে । মহ্থাতআ এব 
এ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের 
উপদেশানুসারে একাগ্রচিত্বে তপস্যা করিতে জারত্ত 
করিলেন । তপঃসাধন করিতে করিতে তাহার 


পম্পান্পাশিপ 


৬ বিষণ পুরাণ । 


'বোধ হইতে লাগিল যেন, ভগবাঁন্‌ বিষ্ণ তাহার 
অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন । এই রূপে তিনি 
অনন্যমনে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে ভগবাঁন, 
নারায়ণ প্রীত হুইয়৷ বিশ্বরূপ ধারণ পূর্বক - তাহার 
হৃদয়-মন্দিরে প্রকাশিত হুইলেন। তখন বসুন্ধরা 
আর তীহার ভার জহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না । 
মহাত্বা ঞফ্রুব বামপদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলে 
পৃথিবীর অর্ধাঘশ ও দক্ষিণ পদে ভরদিয়া দণ্ডায়মান 
হইলে অন্য অর্ধাংশ অবনত হইতে লাগ্সিল। তখন 
গ্রুব অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়! দণ্ডায়মান হইলেন, 
কিন্ত, পৃর্বিবী তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব- 
তাদি-সম্বলিত বিচলিত হইতে লাগিলেন এবৎ সমুদ্র 
নদ নদী প্রভৃতি সমুদায়ই সংক্ষুব্ধ হইতে লাগ্সিল। 
পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া দেবগণের 
অন্তঃকরণ নিতান্ত শঙ্কাকুল হইল | তখন যাঁম 
নামক দেব-সমুদায় ও কুয়াণ্ড নামক উপদেবতাণ 
দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাত্মা 
প্রবের সনাধিভজের নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

ফ্রব-জননী সুনীতি পূর্বাপর অকল সময়েই 
মহাত্মা রবের সমভিব্যারে ছিলেন, সুতরাং পুত্রের 
সমুদায় কার্ধ্যই ভীহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি 
পুল্রকে এইরূপ কঠোর তপস্যাঁয় অনুরক্ত দেখিয়া 


২.২ প৯িসর্পা ৭ 


প্রথম অংশ । ৭৭, 


অশ্ঞরপূর্ণমুখে ভীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 


বহন! তুমি এই দেহনাঁশক নিদারূণ তপস্যা হইতে 


: প্রতি-নিরত্ হও । আমি অনেক ভ্ঃখে তোমারে 
' লাভ করিয়াছি । আমার মত অনাথা ও হুত- 
: ভাগ্গিনী আর কেহই নাই। তুমিই আমার এক মাত্র 
অবলম্বন-স্বরূপ । এক্ষণে আমার সপত্ীর বাঁক্যে 
: আমারে পরিত্যাগ করা তোমার কখনই কর্তব্য 
: মহে। তুমি পঞ্চমবষীয় বালক । তোমার এরূপ 


পা াস্পিস্পি তি ১২৫৯৬ ৯-5 
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পি পি সপ সিপাস্পিিউপী তা ৬প৯িত ২০৩ 


কঠোর তপস্যার সময় নয়। তুমি এ নিষ্ষল নির্বন্ধ 
হইতে নিরত্ত হও । বাল্যাবস্থায় ক্রীড়া, তৎপরে 
অধ্যয়ন, অধ্যয়নের পর বিষয়-ভোগ এব 
ভোগাবসাঁনে তপস্যা করাই মাঁনবগণের অবশ্য 
কর্তব্য । অতএব তুমি কি নিধিত্ত ক্রীড়ার সময় 
তপত্যায় নিয়োজিত. করিয়াছ ৭ আমারে বিনষ্ট 
করাই কি তোমার উদ্দেশ্য হইয়াছে? তুমি আমার 
পুত্র । আমারে অর্ধপ্রযত্বে সন্ত রাখাই তোমার 
পরম ধরন ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম । ত্বমি আপনার 
বয়ঃক্রম ও অবস্থান্নরূপ কার্ধ্য করিতে প্ররৃভ হও । 
মোহ-পরতন্ত্র হইয়! হুরূহ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করা 
তোমার উচিত নহে। আজি যদি তুমি আমার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া এ কঠোর তপজ্যা পরিত্যাগ 
না কর, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহে তোমার 
সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব । 4 


৮ বিষণ পুরাণ । 





_ গ্রব-জনলী সুনীতি এইরূপে বাম্পাকুললোচনে 
বিস্তর বিলাপ করিলেন বটে, কিন্তু তপোনুষ্ঠাননিরত 
মহাত্মা প্রুব চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাহারে দেখি- 
য়াও দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর ভীমদর্শন বিকৃতী- 
কার এক দল রাক্ষস বিবিধ আক্ত্র উদ্যত করিয়া তীহাঁর 
অভিমুখে আগমন কবিতে লাগিল। পুল্রবৎুসলা 
সুনীতি তদ্র্শনে ভীত হইয়া মহাত্মা ক্রবকে 
সঙ্বোধন পূর্বক কহিলেন বৎস! এ দেখ ভয়ঙ্কর 
রাক্ষসগণ অস্ত্র সমুদায় জমুদ্যত করিয়া এই দিকে 
আগমন করিতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র এই স্থান 
হইতে পলায়ন কর। এই কথা বলিতে বলিতে 
তিনি ভরয়-ব্যাকুল-মানসে প্রবলবেগে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। এ সময়ে রাক্ষসেরাঁও অমাধি্থ 
মহাত্মা ফ্রবের অন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জ্বালা- 
ব্যাপ্ত-মুখে . অস্ত্র সমুদায় সঞ্চালন ও নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল, এবং ঘোর-দর্শন শিবাগণণ্ড হার চত্বৃ- 
দিক বেষ্টন “করিয়া অগ্নিশিখাময় মুখ ব্যাদান পূর্বক 
ভয়ঙ্কর শব্দ করত তাহারে ভয় প্রদর্শন করিতে 
আরত্ভ করিল। রাক্ষপেরা বালককে বধ কর, বধ 
কর, ছেদন কর, ছেদন কর, ভক্ষণ কর, ভক্ষণ 
কর, এই অযুদায় শব্দই বিকুত-স্বরে উচ্চারণ 
করিতে লাশিল এবং সিংহ ব্যখপ্রাদির রূপ ধারণ 
করিয়া বিবিধ রূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করত উীহাঁর়ে 


প্রথম অংশ । ৭৯ 





ভয় প্রদর্শন করিতে আরস্ত করিল। এইরূপ বন্থু- 
বিধ ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায় 
তপোনুষ্ঠান-নিরত মহাআ্রা ক্রুবের ইক্ট্রিয়গোচর 
হইল না। ভিনি কেবল অনন্যমনে সনাতন বিষ্ণুর 
বিশ্বূপ দর্শন করিতে লাশিলেন। কোন বরূপেই 
বখন ভীহার সমাধ্িভঙ্গ হইল না, তখন সেই সমু- 
দায় মায়া পরাভূত হুইয়া আপনা হইতেই অন্তস্থিত 
হুইল । 

অনন্তর দেবগণ মহাত্মা কফ্ুবের কঠোর তপ- 
জ্যায় সন্তপ্ত হইয়া জগতের কাঁরণ-স্বূপ সনাতন 
বির নিকট গমন পূর্বক তাহার স্তব করত 
কহিতে লাগিলেন ভগবন্‌ ! আমরা মহাঁরাঁজ উত্ভাঁন- 
পাদের পুজ্র মহাত্মা গ্রুবের তপন্যায় অন্তপ্ত হইয়া! আঁপ 
নার শরণাপন্ন হইলাম । চক্র যেমন দিন দিন কলা 
দ্বারা পরিপূর্ণ হন, মহাত্বা প্রবও সেইরূপ তপোবলে 
ক্রমশ উর্ধ-পথে সযুখিত হইতেছেন। আমরা 
ভীহার তপস্যা দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হই- 
যাছি অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহারে এই 
কঠোর তপস্যা হইতে প্রতিনিরত্ত করুন । 

ভগবান নারায়ণ দেবগণের এই যুদায় বাক্য 
অবণ করিয়। তীহাদিগকে সম্বোধন পুর্বাক কহিলেন 
সুরগণ ! তোমরা সত হুইওন। | 'ক্ব হন্দরত্ব, সুর্ধ্যত্ব 
অথবা কুবেরত্ব লাভের বাসনার ভপস্যায় প্রবৃত্ 


১১ 


১৮০ বিষ্ণ পুরাণ । 


না 


সপ পাপা ০৯ প৯িপসিপিসিপিসাসল 


তা ০৩০১ ২৪ 


হয় নাই। তাহার যেরূপ অভিলাষ আছে, আমি 


তাহা পূর্ণ করিব । তোমরা নিরুদ্ধেগে স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান কর । 

ভগবান নারায়ণ এইরপ কছিলে ইক্দরাদি দেব- 
গণ তীহারে নমস্কীর করিয়া যথাস্থানে গমন 
করিলেন । তখন তিনি মহাঁত্বী ঞ্বের তপজ্যায় 
প্রীত হইয়া চতুর্ভজরূপে তাহার নিকট আগ- 
মন পুর্বরক তীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
বস! তোমারে বিষয়ভোগে নিরপেক্ষ হইয়া অমা- 


হিত-চিন্তে তপস্যা করিতে দেখিয়া আমি ঘ্রাহাঁর 
পর নাই প্রীত হইয়াছি। অভিলফিত বর প্রার্থনা 
কর। 


তখন মস্থাত্মী ঞুব ভগবান নারায়ণের এইরূপ 


, প্রীতিময় বাক্য শ্রবণ করিবাধাত্র নয়নদ্ধয় উন্মী- 
ললিত করিয়া দেখিলেন তীহার হৃদয়ে যে শত্ব- 
, চক্র-গদাধারী কিরীটবান ভগবান নারায়ণ বিরা- 
। জিত ছিলেন, তিনিই তীহার নন্মখে আবির্ভিত 


হইয়াছেন । তাহার এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া 


৷ ম্হাত্বা গ্ুবের অন্তঃকরণ আছ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। 
তখন তিনি রোঁমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়ে নিতান্ত 
_জড়ীভূত হুইয়া ত্রাহার স্তব করিবার নিমিত্ত 


নিতান্ত ওৎসুক্য প্রদর্শন পূর্বক তাহারে সহ্বোধন 
করিয়া কহিলেন ভগবন্‌! আমি নিতান্ত বালক । 


প্রথম অংশ । ৮১ 


কিরূপে তোমার স্তব করিতে হয় কিছুই জানিনা, , 
কিন্তু তোমার স্তব করিবার নিমিভ আমার মন 
নিতান্ত সমুহস্ুক হইয়াছে, অতএব যদি তুমি : 
আমার তপস্যায় প্রীত হইয়া থাক, তাহা হইলে 
এই বর দাও যেন, আমি তোমার স্তৃতিবাদ করিতে 
সমর্ব হই। যখন ত্রক্ষাদি দেবগণও তোমার তত্ব 
পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি বালক . 
হইয়া কিরূপে তোদার স্তুতিবাদ করিব ? আমার 
মন ভক্তিরসে আর হইয়া তোমার স্ব করিবার 
নিমিত্ত এরূপ উৎসুক হইয়াছে যে, কোন রূপেই 
নুস্থির হইতেছে না, অতএব তুমি জ্ঞানশক্তি 
প্রদান করিয়া আমার চিতকে পরিতৃপ্ত কর। 

মহাত্মা প্রুব এইরূপ বিনয় করিলে ভগবান, 
নারায়ণ প্রীত হইয়া শাঙ্খের প্রান্তভাগ দ্বার! ভাহারে 
স্পর্শ করিলেন । শঙ্বম্পর্শ-মাত্র তাহার চিত্ত গরসন্ন 
ও দিব্যজ্জান সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রণত : 
হইয়। ক্লতাগ্জলিপুটে দেবদেৰ ভগবান্‌ নারায়ণের স্তব 
করত কহিতে লাগিলেন ভগবন ! ভূমি, জল অগ্নি, 
বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভুত, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, 
ও শব্দ এই পঞ্জতন্মীত্র এবং মন, মহত্ত্ব, অহঙ্কার 
ও আদিপ্ররতি এই সমুদায়ে চত্ুর্বিশংতি তত্ব 
তোমা হইতে প্থক্ভূত নহে। তুমি শুদ্ধ, 
সুষম, জগদ্বাপী, প্রকৃতির পর, ও গুণসমুদায়ের 


নি 
ৃ 
ঃ 
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সাক্ষী-স্বরূপ। তুমি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গম্ধাদি 
বিষয় ও বুদ্ধযাদি হইতে অতীত, এব তুমি জর্বাদা 
' অমুদায় পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ এই নিমিত্ত 


; তোমারে ব্রদ্ষনামে নির্দেশ করা যায়। তুমি সর্ধাত্মা, 
; অর্ধময় ও যোগ্সিগণের চিন্ত্যনীয়। তোমার মস্তক, 
; চক্ষু ও চরণ অসহখ্য। তুমি দশাঙ্গুল-পরিমিত 
হৃদয়াকাশে অবস্থিত হইয়া ও নিরন্তর ব্রহ্মা্ডের সর্বদ- ও 


: 


পার্স ৩৯ 


ৃ স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান-স্বরূপ। তোমা হইতে বিরাট. অর্থাৎ ব্রহ্মা, 


 স্বরাট, অর্থাৎ ব্রহ্মা, সত্াট, অর্থাৎ মন্ত্র এবং উহ্থাদি- | 


 গের অধিষ্ঠাতা পুরুষের উদ্ভব হয় | তুমি পৃথিবীর ; 
। অধঃ উর্া ও সর্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি : 
। বিশ্ব ও নর্বভূতের স্থ্টিকর্তা এবং কারণস্বরূপ | 


ব্রপ্ধাণ্ড তোমারই রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । অত- 


১ 


১ 


১ 


| 


, এব ব্রদ্ধাণ্ডের অন্তর্গত সমুদায় পদার্থই তোযার অন্ত- ' 

তি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তোমা হইতেই : 
: যজ্ঞ, ষজ্ঞানল, হবনীয় বস্তু, যজ্তপশু, খঙ্খেদ, যু 
 কেরদ, সামদেব ও গায়ত্র্যাদিছন্দ এবং গো, অশ্ব, . 
ছাগ, মেষ মহিষ ও হরিণগণ সমুদ্ভূত হইয়া : 
 থাকে। তোঘার মুখ হইতে ত্রাঙ্গণ, বান হইতে 
ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রু 
জাতির উদ্ভব হয়। তোমার চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণ 


শা 


হইতে বারু ও দিক্-সয়ুদায়, মন হইতে চত্দর, মুখ : 
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হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে 
স্বর্গ ও পদদ্বয় হুইতে পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে। 
তুমি নিখিল জগতের বীজন্বরূপ। যেমন ক্ষুদ্র বীজ- 
মধ্যে প্রকাণ্ড বটরুক্ষ অলক্ষিত-ভাবে অবস্থান করে, 
তদ্রপ প্রলয়-কাঁলে সযুদায় ব্রন্মাণ্ড তোমাতেই প্রবিষ্ট 
হয়, আবার এ ক্ষুদ্রবীজ অঙ্কুরিত হইলে যেমন 
ক্রমে ক্রমে উহা হুইতে রৃহদাকাঁর বটরৃক্ষ উৎপন্ন 
হয়, তদ্রপ স্যন্টির প্রান্কালে ব্রক্গা্ড তোমা হইতেই 
আবির্ভূত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত হুইয়া থাকে | কদলী 
যেমন ত্বক ও পত্রদ্বারা জড়ীভূত হুয়, তৃষিও তদ্রপ 
এই ব্রহ্ষাণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। 
তোমার শক্তি ছুই প্রকার | নির্ণা ও সগুণা । নির্ণা 
শক্তি তোমারম্বরূপ ও অগুণাঁশক্তি তোমা হইতে 
পৃথক বলিয়া অভিহিত হুইয়া থাঁকে। তুমি সঙ, 
চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ । তোমার এ নির্ণাশক্তি এক 
মাত্র হইয়াও অংস্বরূপে সন্ধিনী, চিৎস্বরূপে সম্বিৎ ও 
আনন্দ স্বরূপে হুলাদিনী নাম ধারণ পূর্বক তোমাতে 
অবস্থান করিতেছে । তুমি নির্ভণ। তোমার অগুণা- 
শক্তি কখন আহ্লাদকরী ও কখন বা তাঁপকরী হয় 
বলিয়া, তোমারে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় না। 
তোমাতে প্রাণিগণের ন্যায় অত্বাদিগুণবিকার বিদ্য- 
মান নাই। তুমি কার্য্যকালে সর্বস্বরূপ ও কারণাবস্থায় 
একরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হও । 'তুমি স্থৃলভূত, নুম্মম, 
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মহাঁভূত, অদ্বিতীয় ও চারাচর-স্বরূপ । তুমি গ্রক্কতি, 
পুরুষ, বির ট্‌, স্বরাট,, সআট., ও অক্ষয় । যোগ্নিগণ 


নিরন্তর তোমারই ধ্যান করিয়া থাকেন। তুমি ' 
সর্ধভূতের আত্মা ও সর্বরূপীরী। তোমা হইতেই 


সমুদয় পদার্থ সযুদ্ভুত হইয়াছে। তুমি সর্বভুতের 
ঈশ্বর ও সমুদায় পদার্থ-স্বরূপ তোমার মহিমা কীর্তন 


করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে । তুমি সর্ধদা সর্বভূঁতের : 


হৃদয়ে অবস্থান পূর্ববক সযুদায় নিরীক্ষণ করিতেছ। 
কোন প্রাণীর কোন মনোৌরথ তোমার অগোচর নাই। 
আমি তোমারে বারহ্বার নমস্কার করিতেছি, অতএব 
তুমি আমারও মনোরথ পুর্ণ কর। 
মহাত্বা ঞ্ব বিনীত হইয়! ক্লৃতাঞ্তলিপুটে এইরূপ 
স্তৃতিবাদ করিলে ভগবান, নারায়ণ তীহারে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন বস! যখন তুমি আমারে দর্শন 
করিয়াছ, তখন তোমার তপন্যাঁর ফল লাভ হই- 
য়াছে । আমার দর্শন লাভ কখন বিফল হয় না। যে 
ব্যক্তি আমীর সাক্ষাৎকার লাঁভ করিতে পারে, জেই 
সমুদাঁয় পদার্থ লাঁভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব তুমি 
আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। 
ভগবান, নারায়ণ এই বূপ কহিলে মহাত্বা ঞ্ুব 
তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্‌ ! তুমি 
সর্বভূতের ঈশ্বর ও সর্বান্তর্ধযামী ৬ তোমার অগোচর 
কিছুই নাই । যদিও আমার মনোরথ তোমার বিদিত 
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আছে, তথাপি আমি তোমার আজ্ঞানুসাঁরে স্বীয় 
অভিপ্রায় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে উদ্যত হই- 
লাম । আমার ভূর্ব্বিনীত মন যে পদার্থ লাভ করিতে 
বাসনা করিতেছে তাহা নিতান্ত ছুর্লভ। অথবা 
ভুমি প্রসন্ন হইলে কোন, ব্যক্তি কিনা লাভ করিতে 
পারে? তোমার প্রসাদে দেবরাজ ত্রিলোকের 
আধিপত্য লাভ কয়িয়া অতুল এরশ্বর্ধ্য ভোগ 
করিতেছেন । আমার বিমাতা আমার পিতার 
সমক্ষে আমারে বিস্তর তিরক্কার করিয়া কিয়া 
ছিলেন অরে নির্বোধ বালক ! তুমি আমার গর্ডে 
জন্মগ্রহণ নাকরিয়া ব্থাী কেন এ রাজ-সিংহাঁসনের 
প্রত্যাশী করিতেছ ৭ তোমার ইহাতে কিছুমাত্র 
অধিকার নাই | আমি উীহার এইরূপ হৃদয়-বিদাঁ- 
রণ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন 
পূর্বক জগতের আধার-স্বরূপ সর্ধোত্রুষ্ট পরম স্থান 
লাভ করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব তুমি প্রসন্্ 
হইয়া আমার অভিলাৰ পুর্ণ কর । 

মহাত্মা গ্রুৰ কাতর-বাক্যে এইরূপ অনুনয় করিলে 
সর্বভূত-নিয়ন্তা ভগবান্‌ নারায়ণ তীহারে সাস্তবনা 
করিয়া কহিলেন বহুস ! তুমি যাহ! প্রার্থনা করি- 
তেছ অবশ্যই তাহা লাভ করিতে পারিবে । তুমি 
তপোৌবলে কেবল এই জন্মে আমারে পরিতুষ্ট করিলে 
এরূপ নহে । তোমার জন্মীস্তরে ও আমি তোমার 
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প্রতি প্রীত হুইয়াছিলাম। পুর্বজন্মে তুমি এক জন 
ধর্মপরায়ণ ব্রাদ্ষণ ছিলে । আমার প্রতি একান্ত ভক্তি 
পরায়ণ হুইয়া সর্বদা জনক জননীর শুশ্বষা করিতে । 
কিয়দ্দিন পরে এক অতুলৈশ্বরধ্যনম্পন্ন পরম সুন্দর 
রাজপুল্রের সহিত তোমার মিত্রতা হয় । তুমি 
তাহার বিপুল বিভব ও মনোহর যুক্তি দর্শন করিয়া 
মনে মনে রাজপুত্র হইতে বাসনা করিয়া ছিলে, 
এই নিমিত্ত এই জন্মে মহারাজ উত্তানপাদের পুস্র- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ | এইকুলে জন্মগ্রহণ করা 
অণ্প সুক্তির কার্ধ্য নহে । অন্য কোন ব্যক্তি 
বরপ্রাপ্ত না হইলে স্বায়ভূব মন্র বংশে জন্মগ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়না | পুর্বজম্মে ও তুমি তপস্যা 
করিয়া আমারে প্রীত করিয়াছ | মন্ৃষ্য একান্ত- 
মনে আমার আরাধনা করিলে নিঃসন্দেহ মুক্তি 
লাভ করিতে পারে | যে ব্যক্তি আমার প্রতি 
যন জমর্পণ করে, তাহার স্বর্গদি পদ তুচ্ছজ্জান হয় । 
তোমার সর্রবোহ্কল পরম পদ লাভ করিতে বাসনা 
হুইয়াছে অতএব আমার প্রসাদে তুমি ব্রিলোকাতীত 
উচ্চতর স্থানে অবস্থান পূর্বক নক্ষত্র ও গ্রহগণের 
আশ্রয় হইয়া থাকিবে | সুর্য, চক্র, মজল, বুধ, 
বৃহস্পতি শুক্ত ও শনৈশ্চর এই সমুদায় গ্রহগণ 
তোমার নিম্নভাগে অবস্থান করিবে । অগ্র্ষি ও 
দেবগণের উপরিভাঞ্খে তোমার লোক নিরূপিত 
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হইল | দেবগণের মধ্যে কেহ চারি যুগ এবং কেহ বা 
মন্বন্তর পর্যন্ত এ লোকে অবস্থান করিতে পারিবে । 
কণ্পকাঁল পর্ধন্ত তোমার এ স্থানের অধিকার নির্া- 
রিত হইল । তোমার জননী শ্ুনীতি ন্রেহপরবশ 
হুইয়া নিরস্তর তোমার নিকট অবস্থান করেন, এই 
নিষিত্ত তাহারে এই বর প্রদান করিতেছি, তিনি 
তারক।-ম্বরূপ হইয়া নিরন্তর বিধানে অবস্থান করিবেন, 
আর যে সমুদাঁয় মনৃষ্য সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে তোমার 
নাম কীর্তন করিবে, তাহারা ও পুণ্য লোক লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই | 

বহুস! মহাত্সা ফ্ব ভগবাঁন নারাঁয়ণের নিকট 
এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া ভীহার প্রসাদে এখন ও 
সেই সর্ধোৌত্রুষ্ট পরম স্থানে বাস করিতেছেন | 
তাহার সম্মীন ও মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া দেবান্গুর- 
গণের আচার্য শুক্র কহিয়াছিলেন মহাত্বা প্ুবের 
তপস্যা ও পতনণার ফল কি চমহুকার । অগ্তর্ষি- 
মণ্ডল ই হারে অগ্রসর করিয়া অবস্থান করিতেছেন; 
ইহার, জননী সুনীতির তুল্য ও পুণ্যবতী রমণী 
আর দৃষ্টিগোচর হয়না! কোন্‌ ব্যক্তি ইহার গুণ 
কীর্তন করিয়া শেষ করিতে পারে ৭ ইনি ও পরম 
লোক লাভ করিয়া ত্রিলোকের আশ্রয় হইয়া রহি- 
য়াছেন । এই আমি পরম পবিত্র প্রবচরিত তোমার 
নিকট কীর্তন করিলাম | যে ব্যক্তি নিত্য ইহা 


৯২ 
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পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
্বর্ণলাভ পূর্বক সকলের সম্মানভাজন হইতে সমর্থ 
হন | উহ] কীর্তন করিলে কাহীরেও কোন স্থান 
হইতে অউ হইতে হয়না | সকলেই পূ্ণশনোরথ 
হইয়া দীর্ধকাল পরম ব্ুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ : 
করিতে পারেন । 


৯৮৯৭ ্পাশাস্শাস্টা স্পা পাপা 
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বিষ্ণ পুরাণ। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


বস! তুমি আঁমার নিকট যেমহাত্বী ঞ্বের 


চরিত শ্রবণ করিলে, তিনি শি্টি ও ভব্য নামে ছুই 


০০৯৩ প পাটি ৯৩৩ 


পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । এ ভব্য হইতে শস্তু 
নামে এক পুত্র উত্পন্ন হয়ঃ এবং শিকি স্বীয় 
ভার্ধ্যা সুস্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বকল ও 


: ব্বকতেজা এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। এ 
 শিষ্টির জ্যেষ্ঠ পুত্র রিপু হইতে রৃহতীর গর্ভে 
 চাক্ষুষমন্থ সমুৎপন্র হন। সেই চাক্ষুষমন্্ হইতে 


সুলক্ষণ-অম্পন্নী বীরিণীর গর্ভে অফম ন্বন্তরের 
অধিপতির উদ্ভব হুয়। তৎপরে সেই মহাত্মা 


অন্তু বৈরাঁজ-প্রজাপতির কন্যার পাশিগ্রহণ করিয়া 


বে 


তাহার গর্ডে উরু, পুরু, শতদ্যন্ন, তপন্বী, সত্যবাক্‌ 
কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সছ্যন্ন ও অভিমন্ু এই 
দশটি তেজংপুঞ্জ পুত্র উৎপাদন করেন! ই"হাদিগের 


. মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ উরুর ভার্যাঁর নাম আগ্নেয়ী। তিমি 


৯০ বিষ্ণ পুরাণ । 





এ স্ত্রীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, সাঁতি, ক্রতু, অঙ্গিরা 
: ও শিব এই ছয়টি যহাপ্রভাবশ'লী পুল্র উত্পাদন 
 করিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গের ভার্ধ্যার 


যসুনীথা । এ সুনীথার গর্ভে তাহা হইতে বেণ 
নাঁনে এক পুত্র জয়গ্রহণ করে। মহ্র্ষিথণ সেই 
বেণের দক্ষিণ বাছ মথিত করিলে মহাত্মা পৃথ্র 
উদ্ভব হয়। তিনি গোরূপ-ধরা পৃথিবীরে দোহন ও 
উত্তমরূপে শান করিয়া প্রজাগণকে ততিশয় সুখী 


. করিয়াছিলেন | 


শৈত্রের কহিলেন ভগাবন. ! মহৰিগরণ কি নিমিত্ত 
বেশের দক্ষিণবান্থ মথিত করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ 
করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব 


| আঁপনি উহা আমার নিকট কীর্তন করুন । 


পরাঁশর কহিলেন বহন । অআক্জ স্তনীথা নামে 
যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্ত্যুর জ্যোষ্ঠা 


কন্যা । বেণ উহার গর্ভজাত বলিয়া শ্বভাতই 


ছুশ্চরিত্র ও ছুরভ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ উাহারে 
রাজ্যাঁভষিক্ত করিলে, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া 


£ জঅর্ধত্র এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি 


যজ্্, হোম ও দান করিতে পারিবে না। আমিই 


' যজ্ঞপতি ও সকলের প্রত । আমিভিন্র যজ্জভৌক্তা 


/ 


$ 


আর. কেহই নাই ।. 
বেণের এই আজ্ঞা সর্বত্র প্রচারিত হইলে মহ- 
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গণ তীহার নিকট লয়ুপস্থিত হইয়া তাহারে লস্বো- 
'ধন করিয়া কহিলেন মহারাজ ! আমরা আপনার 
নিকট যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। আমাদিগের 
বাক্য শ্রবণ করিলে আপনার রাজ্য ও প্রজাগণের 
মঙ্গল হইবে এবং আপনিও সুস্থ শরীরে পরমস্ুখে 
*কাঁলহরণ করিতে পারিবেন । আমরা দীর্ধসত্রের. 
অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর ভগবান হরির অর্চনা 
করিতে অভিলাষ করিয়াছি । এ যজ্ঞে আপনার ও 
অংশ বিদ্যমান থাকিবে । যর আমরা যজ্জদ্বার] 
তাহারে পরিতুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি 
আপনার অযুদায় মনোরথ পূর্ণ করিবেন । যাহাদি- 
গ্রের রাজ্যে যজ্ঞদ্বারা ভগবান, নারায়ণ পূজিত হন, 
তীহাদিগের সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হুইয়া থাকে সন্দেহ 
নাই। 

মহ্রষিগণ এইরূপ কহিলে, নরপতি বেণ গর্বি্িত- 
বাক্যে তাহাদিগকে জঙ্বোধন করিয়া কহিলেন হে 
খবিগণ! আমার অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই । আমিই 
সর্বোত্রুষ ও সকলের আরাধ্য । আমার আরাধ্য 
আবার কে আছে? তোমরা ষে যজ্ঞেশ্বর হরির 
কথা কহিতেছিলে জে ব্যক্তি কে? আমি রাজা । 
সর্বদেবময়; আুতরাৎ ব্রহ্মা) বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, 
বাযুঠ যম জুর্য্য, অগ্নি বরুণ, ধাতা ও চক্র 
প্রতৃতি যে জমুদায় দেবগণের শাপ ও বর প্রদান 
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করিবার ক্ষমতা আছে তাহারা ত আমার শরীরেই 
অবস্থান করিতেছেন । অতএব তোমাদিগকে অব- 
শ্যই আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে । 
কেহই দান, হোম ও যজ্ঞাহুষ্ঠান করিতে পারি 
বেনা | যেমন রমণীগণের পতিশুজষাই পরমধর্শা, সেই 
রূপ আমার আন্ঞাপালন করা অপেক্ষা তোমাঁদিগের 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই । 

নরপতি বেণের এইরূপ গর্বিবিত-বাক্য-সমুদায় 
শ্রবণ করিয়াও মহ্র্ষিগণ পুনর্বার বিনীতভাবে কহি- 
লেন মহারাজ! আপনি আমাদিগকে অনুমতি প্রদান 
করুন । আমরা যন্তানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি । ধর্ম 
ক্ষয় করা আপনকার কর্তব্য নহে। আপনি এই যে 
প্রকাণ্ড ব্রন্ষা্ড নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহা যজ্দ্বারাই 
স্য্ট হইয়া এই রূপ অবস্থায় অবস্থিত আছে । 

বস! মহ্র্ষিগণ এইরূপে বারবার ব্নয় করি- 
লেও মহীপাঁল বেণ তীহাঁদিগকে যজ্ঞান্ষ্ঠান করিতে 
অনুমতি প্রদান করিল না। তখন তীহারা সরলেই 
অতিশয় কোপাবিষ্ট হুইয়া পরম্পর কহিতে লাগিলেন 
এই পাপাত্সা নরাধমকে শীঘ্ব নিপাতিত কর । 
যে অনাদি-নিধন ভগবান, যজ্ঞেশ্বরের নিন্দা করে, 
নে কখন পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত নছে। 
এই বলিয়! তাহারা মন্ত্রপৃত কুশদ্বারা বেখকে আঘাত: 
করিতে লাগিলেন । ভূপতি বেণ ভগবাঁন্‌ ষজ্ঞে- 
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শ্বরের নিন্দা করাতে পূর্বেই নিহত হইয়াছিল নুতরা 
 মহ্র্ষিগণের কুশল্পর্শমাত্রেই গতান্ু হুইবা ভূতলে 
নিপতিত হুইল। 
এইরূপে নরপতি বেণের হ্বত্যু হইলে রাজ্য 
অরাজক হইয়া উঠিল। মহর্ষিগণ অকস্মাৎ নভো- 
মণ্ডল ধুলিপটলে সমাচ্ছন্্ দেখিয়া সমীপস্ছ লোঁক-. 
দিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন 
উহার ভীহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহর্ষি 
গণ! রাজ্য অরাজক হওয়াতে ছুরাচার দস্স্যুগণ 
দলবদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে লৌকের পতি অত্যাচার করিতে 
আরস্ত করিয়াছে । উহাদিগেরই গমনাগমন দ্বারা 
আকাঁশমণ্ডল ধুলিধূসরিত হুইয়া অন্ধকীরবহ প্রতীয় 
যান হইতেছে । 

মহ্র্ষিগণ এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া এক ভূপালের স্যরি করিবার 
নিমিত্ত শ্থতবেণের উরুদেশ বিলোড়ন করিতে আরস্ত 
করিলেন। এঁ উরু মথিত হইলে উহ্ী হুইতে 
এক বিকটযুত্তি খর্বকাঁয় ভয়ঙ্কর পুরুষ সযুদ্ভুত 
হইয়া মহ্র্ষিগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিল হে 
মুনিগ্রণ ! আমারে আপনাদিগের কি কার্য করিতে 
, হইবে, আজ্ৰা করুন। মহর্ষি উহার এ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া নিষীদ অর্থাৎ উপবিষ্ট হও এই বাক্য 
উচ্চারণ করিলেন। তাহীদিগের যুখ হইতে এ বাক্য 


৯৪ বিষ পুরাণ । 


উচ্চারিত হইল বলিয়া এ পুরুষ নিষাঁদ নামে বিখ্যাত 
হয় । তহপরে উহ্ারই সন্তানগণ নিষাঁদ নামে 
বিখ্যাত হইয়া অদ্যাপি বিন্ধপর্রতে বাস করিতেছে । 

ভূগাল বেশের উরুমস্থন দ্বারা রাজ-পদার্ 
পুরুষের উদ্ভব না হুইলে মহ্র্ষিগণ তাহার দক্ষিণ- 
বাস্থু বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। এঁ বাহু যথিত 
হুইবামাত্র তাহা হুইতে, প্রতাপশালী মহাত্মা পৃথুর 
জন্ম হইল ৷ তিনি স্থ্ট হইয়া ঘুর্তিমান্‌ ভ্থাতা- 
শনের ন্যায় তেজ ধারণ করিলেন এবং তাহার 
নিমিত্ত নভোমগডুল হইতে আজগবধন্ব নানাবিধ 
শরও অক্ষয়কবচ ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি 
জম্ম গ্রহণ করিলে, পৃথিবীস্থ গ্রজাগণের আহ্্লাদের 
পরিষীমা রহিল না, এবৎ তীহার প্রভাবেই তীঁহার 
পিতা বেণ পুন্নীম নরক হইতে উত্তীণ ও স্বর্ণ 
লাভে সমর্থ হইলেন। 

এইরূপে আদিরাজ পৃথ্‌র স্য্টি হইলে সমুদ্র ও 
নদী সমুদায় মূর্তিমান, হইয়া বিবিধ রত ও অভি- 
ষেকার্থ জল আনয়ন পূর্বক তাহার নিকট আগ- 
মন করিলেন । ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের সহিত 
সমবেত হইয়া তথায় সমযুপশ্থিত হইলেন এবং, 
স্থাবর জঙ্গমাদি জযুদায় প্রাণীও প্রীতমনে তথায় 
অমাগত হইল । ৫ 

এইরূপে দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সযুদায় প্রাণী 
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সনবেত হইয়া মস্থাত্বা পৃথুরে রাজ্যাভিষিক্ত করি- 
লেন। এঁ সময়ে সর্ধলৌকপিতামহ ভগ্গবান্‌ ব্রহ্গা 
তাহার দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ব দর্শন করিবামাত্র তীহারে 
বিষ্ণর অংশ বলিয়া পরিজ্ঞাত হুইলেন। তখন 
তীহাঁর পরিতোঁষের সীম। রহিল না। তিনি মনে 
মনে নিশ্চয় জানিতেন, ধাহাঁদিগের দক্ষিণ করে চক্র- 
চিন বিদ্যমান থাকে, তীহাঁরা নিঃসন্দেহ জণ্গতের 
একাধিপত্য লাভ করিতে পারেন এবং দেবগণও 
তাহাদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হন না । 

বদ! বেণপুল্র খহাত্ৰা পৃথু এইরূপে রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে 
আরস্ভ করিলে প্রজাগণ- তাহার প্রতি একান্ত অন্ু- 
রক্ত হুইয়া উঠিল। তিনি প্রজারঞ্জন হওয়াতে 
সর্বত্রই মহারাজ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । তাহার 
প্রবলপ্রতাপ দর্শনে সাগরাভিমুখী ললিলরাশি ও 
স্তস্তিত হইতে লাখিল। পর্বত নমুদায়ও ভীত 
হুইয়া তীহার পথ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। 
তাহার সৈন্যগণকে কুত্রাপি ধ্বজ জযুদায় অবনত 
করিতে হইল না। পৃথিবী বিনাকর্ষণে শস্যসমূহে 
পরিপূর্ণ হইল এবং গো সমুদায়ও কামছুঘা 
হইয়া লৌক নসয়ুদায়ের কামনা পূর্ণ করিতে 
লাগিল । 


১৩ 


রত রি 
৯৬ 'বষঃ পুরা 


বহুল! মহাজা গথু বুবাপুরুব হইয়াই উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন, এই নিলি জের অধ্দছিত পরেই 
যক্ঞাভষ্ঞামে ওর হন। জিগ্গণাঁন ব্রগী এ যজ্ঞের 
জবিঠাত| হইয়।নিলেন, যেদিন “য ভূমি হইতে এ 
যজ্ঞে সোঘনত। ভার হয়, সেই দিন নেই স্থান 
হইতে মহাবুদ্ধিমষ্পন্ন ছুই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল । 
মহর্বিগণ এ পুকুনদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে সুত ও 


অন্যকে মাগধ নাঁষে নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে 


কহিয়াছিলেন তোমরা এই পুথিবীনাথ পুথুর স্তব 
কর এবং ইনি যে জযুদায় কাঁধ্য করিবেন তাহারও 
গুণকীর্ভন করিতে প্রত হও 

মহবিগণ এইরূপ কহিলে, এ সত ও মাঁগধ 
উভয়ে ক্লতাঞ্জলিপুটে ঠাহার্িগকে অহ্বেধন করিয়া 
কহিল মহাশরণণ! মহারাজ পূৃথ্ু অদ্য বমুৎপন্ন 
হইয়াছেন । ইহার কাধ্য ও গুণনমুদায় আমাদিগের 
ধিদিত নাই এবং ইনি যে যশম্বী হইয়। সর্বত্র প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন তাহাও নহে । ভতএব আমরা কি 
উপায় ইহার স্তবৰ করিণ, আপনারা আমাদিগকে 
তাহার উপদেশ প্রদান করুন । 

নহর্কিণণ এ পুকুষত্বয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন এই বেণপুক্র মহারাজ পৃথু সসাগর। ধরি- 
ত্রীর অধীশ্বর হইয়! অসংখ্য মহুকার্ধের অনুষ্ঠান 
করিবেন এবহ অন্গাণ অমুদায়ও ইহারে আশ্রয় 


£ 
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€ 


শম্পানিল পনপািলোিনিনলীডিত এতিম 
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করিম! থাকিবে, অতএখ তোণর! উভয়ে সেই ভাবি- 
৪ কাদ্যের মাহাঝ্্য কীহন পুর্ধীক ইহার জ্তব 


মহক্ষিগণ এইরূপে উহ্বাদিগকে ঘে অমুদায় উপ- 
দেশ প্রদান করিলেন, মহারাজ পথু তহনমুদায় 
শরচতিশ্বোচর হইল। তখন তিনি ওতিযুক্ত হইয়] 
হনে মনে কহিতে লাগিলেন সদ্ণৃণদ্বারাই গুতিষ্ঠা 


. লাভে সমর্থ হওয়া ঘায়। আজি এই সত ও ঘংগধ 
উভয়ে আমার মগ্গাণ্রেই প্রশংসা করিবে। অত- 


এব ইহাদিগের মুখে জাশি যে নগ্দায় বাকা আব্ণ 
করিব, কদাচ তাহার অনাথা করিব না। ইহারা 
যে রূপে জামার গুণ কীর্তন করিবে, আমি জেই 
রূপে তাহার অনুষ্ঠান করিব এবং যে সয়ুদ!য়কে 
দৌষ বলিয়; উল্লেখ করবে তাহার অনুষ্ঠানে কখনই 
প্ররৃন্ত হইব ন।। 

হস! মহারাজ পৃথু মনে মনে এইরূপ আন্দো- 
লন করিতে আরস্ত করিলে সুত ও মাগধ উভয়ে 
তাহার ভাবিগণ কীর্তন পুর্ধক কহিতে লাশিল 
এই মহারাজ পৃথু সত্যবাদী, দানশীন, দতএতিজ্ঞ, 
গ্রবলপ্রতাপ, ছুষ্টের দঘনকণ্ভা, ধর্দপরা'ণ, কতজ্ঞ, 
দয়াধান, প্রিয়বাঁদী, সম্মানাষ্পদ, শানদাত।, যাজ্িক, 
ত্রাহ্মণদিগের হিতকারী ও আার্ধবহদল হইবেন । 
শত্রু ও শিত্রের সহিত ই'হাঁর ভিন্নভাৰ থাকিবে না 


এ প্পিসিপশিপাসিপ পা শিপ সি শাসিত 


৯৮ বিষণ পুরাণ । 





এবং ইনি সকলের অহিত সমান ব্যবহার করিতে 
প্ররত্ত হুইবেন। 

মহারাজ পূথু সুতি ও মাগধের প্রমুখাৎ এই 
রূপ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তহুসযুদায় হৃদয়ে 
ধারণ ও তদন্ুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক প্রভূত 
যশ লাভ করিলেন এবং ক্ুপ্রণালীসহকারে রাঁজ- 
শাসনে প্ররত্ত হইয়া এক ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞের অন্ু- 
ষ্ঠান কবিলেন। তহুপরে প্রজাগণের সমাগম হইতে 
লাগিল। শ্রীহার পিত' বেণ মহর্ষিগণের কোপানলে 
দগ্ধ হইলে দস্যুগণের উপদ্রবে প্রজাগণের জীবিকা- 
স্বরূপ পৃথিবীস্থ ওষধিসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়, 
এই নিমিত্ত প্রজাঁগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া 
তাহার নিকট আগমন ও তীহারে নমস্কার পূর্বক 
কহিতে লার্গিল মহারাজ! আপনার অধিকারের 
পুর্বে রাজ্য অরাজক হওয়াতে পৃথিবী সমুদায় শক্য 
হরণ করিয়াছেন, স্ুতরাৎ এক্ষণে আমরা শক্যা- 
ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি । বিধাতা আপনারে 
পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া আপনার প্রতি আমাদিগের 
গ্রতিপালনের ভাঁরার্পণ করিয়াছেন অতএব আপনি 
ওষধি সমুদাঁয়কে পৃথিবী হইতে বহিষ্লত করিয়া 
আমাদিগের জীবন রক্ষা করুন। 

প্রজাণ কাতরান্তঃকরণে এইরূপ বিনয় করিলে 
প্রজীবুসল যহারাঁজ পূর্ণ ক্রোধাবিষ্ হইয়া দিব্য 
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আজগব ধন্নু ও অসংখ্য শর গ্রহণ পূর্বক পৃথি- 
বীরে সংহার করিবার নিমিত্ত ধাবমান হুইলেন। 
এঁ সময়ে বনুন্ধরা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া 
গোরূপ ধারণ পূর্বক ব্রহ্ষলোকাদি নানা ক্ছানে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিলেন, কিন্তু কুত্রীপি 
অুস্থির হইতে পারিলেন না । তিনি যে কে স্থানে. 
পলায়ন করেন, মহারাঁজ পৃথু অস্ত্র সমুদ্যত 
করিয়া সেই সেই স্থানেই সয়ুপস্থিত হইতে 
লাগিলেন । 

পৃথিবী এইরূপে নানা স্থান পর্যটন করিয়া 
যখন আত্মরক্ষা করিতে অমর্থ হইলেন না,তখন মহীরাঁজ 
পৃথুরই শরণাপন্ন হইয়া কম্পিতকলেবরে তীহারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ ! স্্রী- 
হত্যা করিলে যে মহাঁপাপে লিগ্ত হুইতে হয় 
তাহা কি আপনার বিদিত নাই ? আমি অবলা। 
আপনি কি নমিত আমার প্রাণ সতহাঁর করিতে 
সযুদ্যত হইয়াছেন ? 

পৃথ্‌ কহিলেন ছুষ্টে ! যে স্ছলে এক জন 

ষ্কতকারীর প্রাণ সংহার করিলে অসংখ্য লোকের 
মল হয়, সে স্ছলে তাহারে বিনাশ করা অবশ্য 
কর্তব্য। তাহাতে অধর্মবের লেশমাত্রও নাই। 

পৃথিবী কহিলেন" মহারাজ ! আপনি প্রজাগণের 
মঙ্গলবিধানার্থ আমারে নিহত করিতে সয়ুদ্যত 


১০৭ বিষ পুরাণ 


হইয়াছেন, কিন্তু আমার প্রাণ সংহার করিলে কে 
প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকিবে । 

পৃ পৃথিবীর এই বাক্য শ্রহণে কোঁপা্ষ্ট হইয়! 
উাহারে সঙ্কোধন পূর্বক কহিলেন ছুরূত্ে ! তুি 
আমার শাসন অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি 
এই শরনিকর দ্বারা তোমারে নিপাতিত করিয়া! 
যোগবনে প্রজা সমুদায়কে ধারণ করিয়া থাকিব। 

মহাতআ্বা পৃথু এইরূপ কহিলে খিশ্বস্তরা দেবী 
ভয়ে নিতান্ত জড়ীভূত ও কম্পিতকলেবর হইয়া 
তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ! উপায় 
দ্বারা সমুদায় কার্ধ্যই পিদ্ধ হইয়া থাকে । আপনি 
প্রজাগণের হিতসাধনার্থ এত বিব্রত হইয়াছেন কেন? 
আমি এক উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছ1 হুয়, তাহার 
অনুষ্টান করুন। আমি যে জমুদায় ওষধি গ্রাস 
করিয়াছিলাম তশুসমুদায় আমার উদরে জীর্ণ হইয়াছে, 
এই নিমিত্ত আপনাঁরে প্রদান করিতে অসঘর্থ হুই- 
য়াছি। এক্ষণে জাঁপনি আদার এক বগম কণ্পনা 
করিয়া দিন্, আমি তাহারে অবলম্বন করিয়া জম 
দার ওষধি ক্ষীর রূপে প্রদান করিব । আমার ম্মীর 
অব্ধত্র সমভাবে নিত হইলে অর্ক স্থানেই অভিন্ন 
ভাবে প্রচুর শন্য সমুৎপন্ন হুইবে। 

পৃথিবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্থারাজ পৃথু 
শরাসনের অগ্রভাগ দিয়া অসংখ্য পর্বত ভগ্ন 


প্রথম অহশ । ১০১ 


করিয়া দেন, এই নিশিত্ত সেই অবর্থি পর্বতসমু- 
দায়ের এক এক স্থান অদ্যাঁপি অমুন্নত হইয়া রহি- 
য়াছে। পুর্ষে ভূমগ্ডল ব্যিম ছিল কলিয়া গ্রাম- 
সমুদায় সম্যকরূপে বিভক্ত হয় নাই এবং ক্ুষি 
বাশিজ্য ঞ গোচারণ প্রভৃতি কোন কাধ্যই প্রক্ুষ্ট 
পদ্ধতি ক্রমে অন্পন্ন হইত নাঃ কিন্তু মহারাজ 
পৃথুর অধিকার অবধি এ সয়ুদায় কার্্ের সুবিধা 
হইতে আরত্ত হইল এবং তিনি যে যে স্থান সম- 
তল করিলেন, সেই সেই স্থানে প্রজাগণের বাঁস- 
স্থান নিদ্দিষউ করিয়া দিলেন । পুর্বে প্রজাগণ 
কেবল ফলণ্ুলাদি ভোজন করিয়া অতি কট 
জীবন ধারণ করিত, কিন্তু ভীহার অধিকার কালেই 
উহ্বাদিগের সে হঃখ দূরীভূত হয়। তিনি স্থায়- 
সব মনরে বত ও আপনার হস্তকে পাত্ররূপে 
কপ্পনা করিয়া গোঁরূপ-ধরা পৃথিবীরে দোহন 
করিতে প্ররত্ত হন । তৎুপরে জর্বস্থানেই জর্ 
প্রকার শল্য পর্ধ্যাগুপরিমাণে সমুৎপন্ন হইতে 
আরস্ত হয়। সেই সমুদায় শস্য দ্বারা প্রজাগণ 
অদ্যাঁপি জীবন ধারণ করিতেছে | মহারাঁজ ছু 
ধরিত্রীর প্রাণ রক্ষা করিয়া তীহাঁর পিতৃ-স্থানীয় 
হুইয়াছিলেন এই নিষিত্ত ধরিত্রী পথিবী নামে বিখ্যাত 
হন। পৃথুর পৃথিবীদোহন সমাপন হইলে দেবতা, 
খবি, দৈত্য, রাক্ষস, বক্ষ, গন্ধবর্ব ভূত, উরগ এবং 


১০২ বিষণ পুরাণ । 





তরু লতা প্রত্তি স্থাবরনযুদায় এক এক পদার্থকে' 
পাত্র কপ্পনা করিয়া এ পৃথিবী হইতে স্বীয় স্বীয় 
অভীষ্ট দোহন করিয়াছিল। এ পৃথিবী সামান্য 
নহেন। উনি নিরন্তর অযুদায় জগৎকে ধারণ ও 
প্রতিপালন করিতেছেন এবং সনাতন বিষ্ণুর পদ- 
তল হইতেই উহার উদ্ভব হইয়াছে । 

বস ! এই আমি মহারাজ বেশপুন্্র পৃথুর 
মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । ত্রীহার 
তুল্য বলবীর্ধ্য-সম্পন্ন মহাপুরুষ কেহ কখন জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি অতিশয় প্রজারঞ্জন 
ছিলেন বলিয়াই আদিরাজ নামে বিখ্যাত হন্‌। 
তাহীর চরিত অতি পবিত্র । ফাহারা উহা কীর্তন 
করেন, তীহাদিগের জযুদায় ছুক্কত ধ্বংস হইয়া 
যায় এবং ফাঁহারা উহা শ্রবণ করেন, তাহাদিগের ৪ 
হুঃস্বপ্ন দূরীভূত হইয়া থাকে । 


বিষ্ণু পুরাণ । 


চতুর্দশ অধ্যার। 


বহ্দ' মহারাজ পৃথু অন্তর্ধান ও পালী নামে 
ছুই পুভ্র উৎপাদন করিয়াছিলেন এ পুক্রদ্ঘয়ের 
মধ্যে অন্তর্বান শিখগ্ডিনী নামে এক রমণীর পাশি- 
গ্রহণ করেন। এ জ্ত্রীর গর্ভে তাহার হবিদ্ধান নামে 
এক পুভ্ত্র উৎপন্ন হয় | এ হ্বির্দান অগ্নিকন্যা 
আমেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়া উহার গর্ভে প্রাীন- 
বর্ধি, শুক্র, জয়, কুঞ্জ, ব্রজ, ও অজিল এই ছয় 
পুক্র উত্পাদন করেন। উহাদিগের মধ্যে প্রাচীন- 
বর্থিই ভীহার জ্যেষ্ঠ পুক্র। এ মহাত্মা নানা সদগুণে 
বিভূধিত হইয়াছিলেন এবং ভীহা হুইতেই প্রজা- 
গণ বদ্ধিত হুইয়াছিল। তিনি তপন,র অময় ভূম- 
গুলের নানা স্থানে প্রাচীনাগ্র কুশ-সমুদায় বিস্তীর্ণ 
করিয়াছিলেন এই নিষিত্ত প্রাচীন-বর্থি বলিয়া 
বিখ্যাত হন । এইরূপে কঠোর তপস্যার পর তিনি 
অযুদ্রতনয়া সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিয়া তীহার গর্ভে 


১৪ 


১০৪ বিষণ পুরাণ । 


দশটি পুত্র উৎপাদন করেন। তীছারা দকলেই 
প্রচেতা বলিয়া বিখ্যাত হন। তীহাদিগের ধহুৃ- 
বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল । ভীহারা অকলেই 
অমান-রূপে ধর্মপরায়ণ হইয়া সাগর-সলিলষধ্যে 
অবস্থান পূর্বক দশসহতআ্র বৎসর তপস্যা করিয়া- 
ছিলেন । 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! প্রচেতাগণ কি নিমিত্ত 
সমুদ্র-জলে শয়ান হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, 
তাহা শ্রবণ করিভে আমার নিতান্ত বাঁসন|! হই- 
তেছে অতএব আঁপনি অনুগ্রহ করিয়া উহ আমার 
নিকট কীর্তন করুন। 

পরাঁশর কহিলেন বহুস ! জর্বলোক-পিতামহ 
ভগবান, ব্রদ্ধা এ প্রচেতাদিগের পিতা প্রাসীন- 
বর্থিরে প্রজা স্বফ্টি করিতে নিযুক্ত করিলে তিনি 
পুত্রগণকে সন্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বৎুসগণ ! 
ভগবান ব্রদ্মা আমারে প্রজান্মফি করিতে অনুজ্ঞা 
করিয়াছেন এব আমিও তীহাঁর বাঁক্যে স্বীরুত 
হইয়াছি, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আমার প্ররত্তি 
হইতেছে না। অতএব তোমরা আমর প্রীতির 
নিমিত্ত প্রজা স্থফি করিতে প্রবৃত্ত হও | আমি তোমা- 
দিগের পিতা । আমার বাক্য ও প্রজাপতি ব্রহ্মার 
অহৃজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদ্দিগের অবশ্য কর্তব্য 

প্রাচীনবর্থি এইরূপ কহিলে, প্রচেতাগ্ধণ ভীহার 


প্রথম অংশ । ১০৫ 


আজ্ঞাগ্রহণ করিয়! বিনীতভাবে তীহারে সন্বোধনপুর্কক 
কহিলেন পিত ! আমরা কিরূপ কার্চের অনুষ্ঠান 
করিলে প্রজা স্যফি করিতে অমর্থ হইৰ আপনি 
আমাদিথকে তাঁহার উপদেশ প্রদান করুন। 

তখন প্রাচীনবর্থি কহিলেন বুসগণ ! সনাতন 
বিষ্ণর আরাধনা করিলে মনুষ্যের সমুদয় ক'যনা, 
পূর্ণ হুইয়া থাকে । ত্রীহার আরাধনার অসাধ্য কিছুই 
নাই, অতএব তোমরা প্রজারদ্ধির নিমিভ নেই সর্ধ- 
ভূতের ঈশ্বর ভগবাম, বিষ্ণুর অর্চনা কর। তিনি 
প্রসন্ন হইলে তোমাদিগের অভীষ্ট লিদ্ধি হইবে 
সন্দেহ নাই। যাহারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই 
চতুর্ধর্ লাভের বাজনা করেন, তীহাদিগের জেই 
আদিপুরুষ ভগবান বিষ্ুর আরাধনা করা অবশ্য 
কর্তব্য । পুর্বে প্রজাপতি ত্রন্ধা তাহারই অর্চনা 
করিয়া প্রজাগণের স্থফ্টি করিয়াছিলেন অতএব তোমরা 
ও তীহার আরাধনা করিলে তীহার প্রসাদে প্রজা 
রদ্ধি করিতে অসমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ 
প্রাচীনবর্থি পুভ্রগণকে এইরূপ উপদেশ গএদান 
করিলে, তীহাঁরা অবিলম্বে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়া 
সর্বলোকের আশ্রয়ম্বরূপ ভগবান, বিষ্ণুর প্রতি চিত্ত 
সমর্পণ ও তীহার স্তব কীর্তন পূর্বক দশ সহজ 
বর্ষ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

মৈত্রেয় করিলেন ভগবন্‌ ! প্রচেতাগণ জগর- 


১৩৩ | বিষণ পুরাণ | 


জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে ভগবান, 
বিষ্ণুর যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে 
আমার নিতান্ত বাসন! হইতেছে অতএব আপনি তাহা 
আমার নিকট কীর্তন করুন । 

প্রাশর কহিলেন বস! এচেতাঁগণ সমুদ্রজলে 
নিষপ্ন হইয়া সনাতন বিষ্ণুরে অহ্বোধন পূর্বক কঙ্ছি- 
য়াছিলেন ভগবন্‌! তুমি আদিপুরুষ, আদ্যজ্যোতিঃ, 
জগতের ঈশ্বর, অনন্ত, অপাঁর ও চরাঁচরের উৎপ- 
ত্বির কারণ। তুমি সমুদায় পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছ। কিছুই তোমার উপযাস্থল নাই। তুমি 
রপ-বইদন হইলেও দিন এবং সন্ধ্যা ও রাত্রি 
তো ার রূপ বলিয়া নিপ্দষউ হইয়াছে । তোমারে 
কালনসরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তোমার 
অনুগ্রহেই দেবতা ও পিতৃগণ নিরন্তর ুধাময় 
অন্রভোজন করিয়া থাকেন। তুমি সোমরূপী ও 
সর্বভূতের জীবস্বরূপ । তুমিই সুধ্যরূপী হইয়া প্রথর 
কিরণজাল বিস্তার পূর্বক অন্ধকারের উচ্ছেদ 
ও শীত শ্রীম্বাদি খত্ব ভেদ করিতেছ। তুমিই 
কাঠিন্য-যুক্ত পৃথিবীরূপী হইয়া বিশেষরূপে জগ- 
তের পালন : করিতেছ । তুমিই জগদ্যোনিও 
র্বদেহীর বীজস্বরপ হইয়া জলরূপ ধারণ করি- 
ঘলছ। তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়া হব্য ও 
পতৃগ্ণণের মুখস্বরূপ হইয়া কব্যভোজন করিয়া থাক । 


প্রথম অংশ । ১৩০৭ 


তোমারেই অন্নি-মুত্তি বলিয়া দির্দেশ করা যায়। 
তুনি প্রানিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া তহজযুদায়কে 
চেষ্টীযুক্ত করিতেছ। তুমি নর্ধভূঁতের অবকাশদাতা, 
অনন্তমৃত্তি ও আকাশম্বরূপ। তুমিই ইন্তরিয়-কার্ধ্যের 
উত্তসন্থান শব্দাদিরূপ ধারণ এবং ইন্তরিয়রূপী হইয়া 
সমুদায় বিষয় ভোগ করিতেছ। তুমি অক্ষর, ক্ষর 
ও জ্ঞান-সমুদায়ের যুলম্বরপ। তুমিই ইন্্িয়-দারা 
বিষয় গ্রহণ করিয়া আত্মারে পরিতৃপ্ত করিতেছ। 
তোমারেই অন্তঃকরণস্বরূপ ও বিশ্বাত্বা বলিয়া নির্দেশ 
করা যার । তুমিই প্রক্লতিরপে এই বিশ্বের স্ষ্টি 
করিয়া নিয়ত ইহার পালন করিতেছ এবং তোমা 
হইতেই ইহা পুনর্বার লম্মপ্রাপ্ত হইবে । তুমি স্বভা- 
বত শুদ্ধ ও নির্ণ | কিন্তু লৌকে ভমনিবন্ধন তোমারে 
সগ্ডণরূপে দর্শন করিয়াথাকে । তুমি নির্বিকার, 
অজ,শুদ্ধ, নির্ভণ, নিরঞ্জন, বিষ্ণর পরমপদ ও পরব্রহ্ষ- 
স্বরূপ । তুনি পরদেশ্থর, দৈধবিস্তার-শূন্য, স্তুলনুন্নতা 
বিহীন, নিরাকার, স্পর্শশুন্য, অব্যয়, অতরান্ত, অজর, 
ও অমর-ম্বরূপ। কিছুতেই তোমার বিশেষ লক্ষিত 
হয় না। তুমিই সর্বগুণের আঁধার ও সর্বভূতের 
আশ্রয়স্বরূপ | তুমি নেত্রাদি ইঞ্জিয় সমুদায়ের অগৌ- 
চর বলিয়া অভিহিত হুইয়া থাক। আমরা তোমার 
শরণাপন্ন হুইয়া বারবার তোমারে নমস্কার করিতেছি, 
অতএব তুমি আমাঁদিগের বাঁসনা পূর্ণ কর। 


পপি ০০৯ 


১০৮ বিষ পুরাণ । 


প্রচেতাগণ দশ সহতশ্ব বৎসর সমুদ্রজলে নিমগ্ন 
হইয়া সনাতন বিষ্ণুর এইরূপ স্তব করিলে তিনি প্রীত 
হইয়া উাহাদিগের জমক্ষে স্বীয় রূপ প্রকাশিত করি- 
লেন। তখন প্রচেতাগণ তীহারে নীলোৎপলের ন্যায় 
মনোহরবূপে গরুড়োপরি অবস্থান করিতে দেখিয়া 


তদগতান্তঁকরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন | সনাতন 
বিষ্ণ তদ্র্পনে প্রীত হুইয়া তাহাদিগকে সন্বোধন ৃ 
পূর্বক কহিলেন বৎসগণ ! আমি তোমাদিগের তপ- 
স্যায় প্রীত হইয়া আগমন করিয়াছি, অভিলষিত ; 
বর প্রাথনা কর। প্রচেতাগণ ভগবান বিষ্র এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাহারে হমস্কার পুর্কক 


কহিলেন ভগবন্‌ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহ! 


হইলে এই বরদাঁও যেন আমরা পিতার আদেশী- 


নৃনারে প্রজারদ্ধি করিতে অমর্থ হুই। 


গ্রচেতাগণ এইরূপ বরপ্রার্থনা করিলে ভগ্রবান্‌ : 
বিষ গতির আধিক্য-নিবন্ধন তীহাদিগ্কে এ বরই 
গুদাঁন করিয়া! অন্তর্থিত হন | তঙুপরে প্রচেতারাঁও : 


সলিল হইতে বিনির্গত হইয়া ্রীতিযুক্তমনে যথা 
স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 


বিষণ পুরাণ 


পঞ্চদশ অধ্যায়] 


বহুস ! যখন প্রচেতাগণ তপস্যায় কাল হরণ 
কবেন, তখন ভীহাঁদিগের পিতা মহারাজ প্রাচীন- 
বর্থি তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ হইতে তত্বজ্ঞান 
লাভ করিয়! রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্য আশ্রয় 
করেন, সুতরাং নেই সময়ে রক্ষক বিরহে প্রজাগণ ক্ষয় 
প্রাপ্ত ও রাজ্যসমুদায় রৃক্ষািদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে । 
পরে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ সমুদায় সমুন্নত হওয়াতে আকাঁশ 
পথ জমাকীর্ণ৪ পবনপতি পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যাঁয়। 

বাজ্যের এইরূপ ছুরবস্থা ঘটিলে প্রজাগণ দশ- 
সহজ বসর ব্ষিম ক্রেশে কাঁল হরণ করিল । তহ- 
পরে প্রচেতাগণ জাগর-সলিল হইতে বিনির্গত হইয়া 
পৃথিবীর এইরূপ ছুর্দশা-দর্শনে যার পর নাই কোপা- 
বিষউ হুইলেন। এ সময়ে ভীহাদিগের মুখ হইতে 
বাসু ও বন্ধি সমুস্ভুত হয়। তশুপরে এ বায়ুদ্বারা 
রক্ষাদি উন্মুলিত ও পরিশুক্ষ হইলে বহি উহ্বাদিগকে 


১১০ বিষু পুরাণ । 





তস্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। পৃথিবী এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে প্রায় বৃক্ষশূন্য হইলে ভগবান্‌ চক্র প্রচেতা- 
দিগের নিকট সমুপস্থিত হুইয়া তাহাদিগকে 
সান্ত্বনা করত কহিয়াছিলেন রাজপুভ্রগ্ণণ ! তোমরা 
আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপ সংবরণ কর। 
আর এই পাদপদিগকে দগ্ধ করিও না। যাহাতে 
ইহাদিগের সহিত তোমাদিগের সন্ধিসংস্থাপন হয়, 
আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি । ভাবী বিষ- 
য়ের কিছুমাত্র আমার অবিদিত নাই। এই বৃক্ষ- 
সমুদায়ের মারিষা নামে এক রত্ব-স্বরূপা পরমন্ুম্দরী 
কন্যা আহে । আমি সুধাময় কিরণদ্বারা নিরন্তর 
তাহারে পালন করিয়া থাঁকি। তোমর] লেই কন্যারে 
ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ কর। নিণ্চয়ই পরম নুখে কাল হরণ 
করিতে পারিবে এবৎ তোমাদিগের তেজের অর্দথাংশ 
ও আমার তেজের অর্ধভাগে মেই কন্যার গর্ভে 
দক্ষনামে এক প্রজাপতি সমুণ্পন্ন হইবেন। কেহই 
তীহার তুল্য তেজম্বী হইতে সমর্থ হইবে না। 
তিনি অগ্নিতুল্য তেজোময় হইয়া পুনর্বধার প্রজাগণকে 
বর্ধিত করিতে পারিবেন | দশ জনে কিরূপে এক 
রমণীর পাণিগ্রহণ করিব এরূপ আশঙ্কায় যদি তোমাদি- 
গ্ের চিত্ত বিচলিত হইয়া থাকে, আমি তাহার নিবা- 
'রগার্থ এই রমণীর পূর্বতন বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। 


প্রথম অংশ । ১১১ 


পূর্বকালে কণুনামে এক বেদ -বেতা মহর্ষি 
গোমতী নদীর তীরে উপবিষ্ট হইয়া অতি কঠোর 
তপস্যা করিতেন। দেবরাজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া 
তাহার তপোভর্গের নিমিত্ত প্রশ্নোচা নামক এক 
অপ্নরারে তীহার নিকট প্রেরণ করেন। এ 
বিদ্যাথরী তীহার সমীপে সয়ুপস্থিত হইয়া বিবিধ 
প্রকার হাব ভাবাঁদি প্রকাশ করিলে, তিনি আর 
সুস্থির হইতে জমর্থ হইলেন না । অবিলম্বেই তীহারে 
তপপ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া উহার সহিত বিষয় সুখে 
আসক্ত হইতে হুইল। তিনি এইরূপে এ কামিনীর 
সহিত সমবেত হইয়া মন্দরদ্রোণীতে অবস্থান করি- 
তে লাখিলেন। 
এইরূপে শতবৎসরেরও অধিক কাল ডি 
হইলে + বিদ্যাধরী তীহারে অন্বোধন করিয়া কহিলেন 
বহর্ষে ! এক্ষণে আমি স্ুরধাঁষে গমন করিবার নিমিত্ত 
সযুৎ্স্থক হইয়াছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হুইয়। 
আমারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন । 
বিদ্যাধরী এইরূপ প্রর্থনা করিলে যুনিবর প্রগাঢ় 
অন্ুরানিবন্ধন তাহার বাক্যে সম্মত হইতে নাপা- 
রিয়া তাহারে সঙ্বোধন পূর্বক কহিলেন শ্রিয়তমে ! 
এক্ষণে আমি তোমার প্রর্থনা পুর্ণ করিতে পারিলাম 
না। আরও কিয়দ্দিবম তোমারে এইস্থানে অবস্থান 
নিতে ইহ 2 নী মিড ডি 


৯ ৯প সপ ৩ আপা 
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বাক্যে অসম্মত হুইতে পারিল না। তখন মুনিবর 
পুনরাঁয় এ দিব্যা্গনার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া 
তাহার সহিত বিষয়-সুখে কীলহরণ করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে পুনরায় শতবৎসর অতীত হইলে একদ! 
এ বিদ্যাধর-বধূ তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল 
যুনিকর ! আর আমার এস্থানে বাস করিতে বাসনা 
নাই । আপনি অন্থৃজ্ঞা করুন আমি স্ুরপুরে প্রস্থান 
করি । তাহার এই বাক্য শরবণ করিবামাত্র মহর্ি 
তাঁহারে পুনরায় সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন শোভনে ! 
আরও কিয়্দিন তোমারে আমার সহ্থাসে কাঁল 
হরণ করিতে হইবে । 

মহর্ষি এইরূপ কহিলে, এ সুরকাঁমিনী তাহার 
বাক্য লঙ্ঘন করিতে পাঁরিল না। মুনিবর উহার সহ- 
বাসে পুনরায় সার্দধাশত বৎসর যাপন কর্রলেন । 
তহুপরে এ বিদ্যাধরী তীহার নিকট স্বর্থগমনের অভি- 
গায় প্রকাশ করিলে, তিনি তাহারে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন সুন্দরি ! আর কিছুদিন আমার সহিত 
হাদ্যপরিহাসে যাঁপন কর। আমি তোমার প্রতি 
নিতান্ত আসক্ত হুইয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহার 
প্রতি ডে মভাঁব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন এ 
বিশাল-নয়না ব্দ্যাধরী অভিশ্বাপ-ভয়ে ভাঁংার 
আঁজ্ভা অতিক্রম করিতে না পারিয়া পুনরায় কিঞ্চিদুন 
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ছুইশত বতনর উহার সহ্বামে কালহরণ করিল । 
তৎপরেও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহার 
মনোরথ পূর্ণ হইল না! | মহর্ষি তখন ও তাহারে 
কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন । 
বিদ্যাধরী ন্বর্গগমনে নিতান্ত সমুৎস্ুক হইলেও 
অভিশাপভয়ে ত্রীহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অমর্থ 
হইল না ! তহপরে মুনিবর নিরন্তর তাহার সহবাসে 
কালহরণ করিয়া প্রতিদিন নব নব আনন্দ অন্গুভব 
করিতে লাগিলেন । 

এইবূপে বহুকাল অতীত হইলে, একদ1 মহ্র্ষি 
অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া স্বীয় পর্ণশালা হইতে 
বিনির্গঠত হইতেছিলেন এমন সময়ে, এ বিদ্যাধরী 
তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর ! এক্ষণে 
আপনি কোথায় গ্রমন করিতেছেন ? তাহার 
এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহুখি উত্তর করিলেন 
শোৌঁভনে! দিনমশি অস্তাচলের সমীপবর্তীঁ হইয়া 
ছেন। এক্ষণে আমি সন্ধ্যার উপাসনা করিতে চলি- 
লাম, অধিলম্বেই প্রত্যাগত হইয়া তোধার সহিত 
স্থুখভোথে কালহরণ করিব। এই বলিয়। তিনি 
প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, এ দিব্যাঙ্গনাঁ 
সহাক্যবদনে তাহারে সন্বোধন করিয়। কহিল মুনি 
বর! বছুবনরের পর এক্ষণে কি আপনার 
সন্ধ্যোপাসনার সষয় উপস্থিত হইয়াছে? “এই 


১১৪ বিষ পুরাণ । 


বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, মহর্ষির অন্তঃকরণে বিস্ময়ের 
আবির্ভাব হইল। তখন তিনি তাহারে অঙ্বে ধন 
কয়িয়া কহিলেন সুন্দরি ! তুমি একি কথা কহিলে? 
আমি আজি প্রাতঃকালেইত তোমারে নদীরতীরে 
দর্শন করিয়াছিলাম। তুমি সেই সময়ে আমার আশ্র- 
মে আগমন করিয়াছ। তৎ্পরে ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ 
কাল অতীত হইয়াছে । এক্ষণেও সায়ংকাল প্রায় 
উপস্থিত হইল, অতএব তুমি কিনিমিত্ত আমারে 
উপহাস করিলে, তাহার কারণ বিশেষরূপে 
কীর্তন কর। 
মহর্ষি এইরূপ কহিলে, বিদ্যাধরী প্রশৌচা 
ভীহারে সন্বোধন করিয়া কহিল মুনিবর ! আপনি 
যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু আমার আগমন 
অবধি এই পর্য্যন্ত বশত বহুসর অতীত হইয়াছে 
দিব্যাঙ্গনার এই বাক্য শ্রবণকরিবামাত্র মহর্ষি 
তাহীরে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন শৌভনে ! তুমি 
কতকাল এই স্থানে আমার সহিত বা করিতেছ 
তাহা ষথার্থরূপে প্রকাশ কর। এই বলিয়া তিনি 
তুফীত্ভাব অবলম্বন করিলে এ বিদ্যাধরবধূ তাহারে 
সন্বোধন করিয়া কহিল মহর্ষে। নবশত সাঁত 
বহুসর ছয় মা তিন দিন অতীত হুইল, এই 
স্থানে আমি আপনার সহিত "বা করিতেছি । 
মহ্র্ষি তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন 
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ভাদ্রে! তৃমি পরিহাস করিতেছ কি যথার্থ কছি- 
তেছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয় 
জানি, আমি এক দিনমাত্র তোষার সহিত এই 
স্থানে বাস করিতেছি । তিনি এইরূপ কহিলে, 
এ সুরাঁঙ্গনা, ভীহাঁরে সহ্বোধন করিয়া কহিল মুনি- 
বর! আমি কি আপনার নিকট মিথ্যা কহিতে 
পারি? বিশেষত আপনি ন্যায়ানুসারে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন এ সময়ে পরিহাস বা মিথ্যা বাক্য 
প্রয়োগ করা আমার কোন রূপেই কর্তব্য নহে। 

মহ্র্ষি বিদ্যাধরীর প্রমুখাৎ এই সযুদায় বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বিবিধরূপে আপনারে ধিক্কীর প্রদান 
ও নিন্দা করিলেন। তঙ্পরে খেদ করিয়। মনে 
মনে কছিতে লাগিলেন হায় ! অমার সে তপো- 
বল কৌথায় গেল। আমি ক্ষুধা, ভূষণ শোৌকঃ 
মোহ, জরা ও হ্যত্যু এই ছয় রিপুরে জয় করিয়া 
বন্ুক্লেশে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, এই 
মায়াবিনী আমার নেই অমুল্য ধন হরণ করিয়াছে । 
কোন্‌ ব্যক্তি কুহকি শী জ্রীজাঁতির স্যঙি করিল 
বলিতে পারিনা, অথবা কামরূপ মহ্থাগ্রাহকে ধিক । 
তাহা হইতেই আমার এইরূপ ছার্দশা উপস্থিত হুই- 
য়াছে। আমি ব্রত মিয়মাদি ষে সমুদয় সৎকাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগে আমারে 
এক কালে বঞ্চিত হইতে হইল। 


১১৩. বিষ পুরাণ । 


এইরূপে বহুক্ষণ আপনারে ধিক্কার প্রদান 
ও আক্ষেপ করিয়া তিনি সেই সুরাঙ্গনারে সঙ্বো- 
ধন পূর্বক কহিলেন রে হু্কৃতকারিণি ! এক্ষণে তুই 
আমার সম্মখ হইতে প্রস্থান কর্‌। তোর যাহা 
কর্তব্য ছিল তাহা! পুর্ণ হইয়াছে । যখন দেবরাঁজও 
তোঁর হ্বাবভাবাদি দ্বারা বিমোহিত হন্‌, তখন 
তোর্‌ কুহকে আমার অন্তঃকরণ বিচলিত হইবে 
বিচিত্র কি? আমি কোপানলে এখনি তোরে ভম্ম- 
সা করিতে পারিতাম | কেবল অনেক কাল তোর 
সহবানে কালহরণ করিয়াছি বলিয়া সেহ্-নিবন্ধন 
তাহাতে পরাঙ্যুখ হুইলাম। অথবা তোরই ৰা 
দোষ কি? তোর প্রতি কোপ প্রকাশ করা আমার 
নিতান্ত অকর্তব্য। সকলই আমার দোষ স্বীকার 
করিতে হইবে । আঁমি কেন ইন্ড্রিয় সকলকে জয় 
করি নাই, তাহা হুইলেত আমার এরূপ দুর্ঘটনা 
উপস্থিত হইত না । যাহা হউক তুই ইন্দ্রের 
প্রিয়াকাজ্িণী হইয়া আমার তপোভঙ্গ করিয়া- 
ছিন, এই নিষিত্ত আমি তোরে বাঁরত্বার ধিক্কার 
প্রদান করিতেছি । তুই অতিশয় ঘৃণাম্পদ ও যহা- 
মোছের মঞ্ষান্বরূপ সন্দেহ নাই। 

মহর্ষি অপ্সরারে এইরূপে ভর্থসনা করিতে 
আরস্ত করিলে সে. নিতান্ত ভীত ও কম্পিতকলে- 
বর হুইল এবৎ তাহার জর্কবাজ হইতে অনবরত 
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স্বেদধারা নির্গত হইতে লাগিল | মহর্ষি তাহার 
এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াও তাহারে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন পাঁপকারিণি ! তুই আমার সন্মধ 
হইতে শীঘ পলায়ন 'কর্‌। এই বলিয়া তাহারে 
বিস্তর তিরস্কার করিলেন । তখন এ অপ্সর! 
তাহার আশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া আকাশ পথে 
গমন করিবার সময় বৃক্ষসযুদায়ের পলবাঁদিতৈ 
স্বীয় শরীরের ম্বেদজল মোচন করিতে লাগিল । 
এইরূপে এক রুক্ষ হইতে অন্য রৃক্ষে বারবার 
স্বেদ মোচন করিতে আরম্ভ করিলে, মহৃর্ধী হইতে 
তাহার যে গর্ভ হ্থয়াছিল তাহা স্বেদরূপী হইয়া 
বিনির্গত হয় । রৃক্ষগণ সেই গর্ভ ধারণ করে 
এবং আমারও কিরণ জাল দ্বারা তাহা! গ্রতিপালিত 
হয়। তৎপরে দেই গর্ভ কালক্রমে বর্ধিত হুইয়! রৃক্ষ- 
সযুদায়ের উপরিভাগে অবস্থিত হইলে তথা হইতে 
মারিষানামে এক পরম নুম্দরী কন্যা সমুদ্ভুত হইয়াছে। 
রৃক্ষগণ তোমাদিগকে তাহারে প্রদান করিবে | সেই 
কন্যা বিদ্যাধরী প্রক্োচার গর্ভ হইতে বিনির্গত ও 
রক্ষসয়ুদায় হুইতে লমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সে 
আমার ও মহর্ষি কণ্ুরও অপত্য ! অতএব তোমরা 
কোপ সংবরণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ কর। 
সেই মহর্ষি কণ্ড "আর এছ্ছানে বিদ্যমান নাই। 
তপঃ ক্ষয় হইলে তিনি বিষ্ধাম: পুরুষোত্রমে গমন 
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করিয়া পূর্ববথ অনন্যমনে কঠোর তপস্যায় প্রন্বত 
হইয়াছিলেন। তঙ্পরে তিনি জিতেজ্দ্িয় উর্ধাবান্ 
ও যোগনিরত হুইয়া নিরন্তর ব্রদ্ষাক্ষর স্তোত্র পাঠ 
পূর্বক সনাতন বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
অতএব তাহা হইতে তোমাদিগের ভীত হইবার 
প্রয়োজন নাই। 

ভগ্ববান্‌ চক্র এইরূপ কহিলে প্রচেতাগণ 
তাহারে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্‌ ! মহর্ষি 
কণ্ড যেরপে ব্রক্ধাক্ষর স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবান্‌ 
নারায়ণের আরাধনা করেন, নেই স্তুতিবাদ অবণ 
করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাঁদনা হইতেছে অতএব 
আপনি তাহা আমাদিরে নিকট কীর্তন করুন। 

চক্র কহিলেন র্লাজপুন্রগণ ! মহর্ষি কণ্ড 
সনাতন বিষ্ণরে স্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন 
হে প্রভে।! তুমি সংসারপথের আদি ও অন্তম্বরূপ। 
তোমা হইতেই অংসারসাগর পার হওয়া যায়। 
তুমি আকাশাদি হইতে ও অনীম ও পরমার্থ স্বরূপ | 
ব্রদ্ধনিষ্ঠ ত্রাঙ্ষণগণ তোমার গ্রভাবেই সংসার 
হইতে পার হইয়া থাকেন । তুমিই জগৎ প্রপঞ্চের 
অবধি, পরক্রহ্ধ এবং কারণের কারণ ও তাহার ওকারণ- 
শ্বরূপ। তোমার কারণ আর কিছুই নাই। তুমিই 
অন্ধাণড হইতে পরমাণু পর্থ্স্ত জয়ুদায়ের হেতু 
তুমিই কর্তা ও কর্মস্বরপ হইয়া নিরস্তর এই 
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জগৎকে পালন করিতেছ। ভূমি সর্ধনিয়ন্তা, অর্বব 
ভূত ও প্রজাগণের পালনকর্তী। তোমারে অছ্চ্যুত, 
সর্বব্যাপী ও ক্ষয়-বিনীশ-বিবর্জ্ধিত বলিয়া নির্দেশ 
করা যায়। তুমি নকল সময়েই সমন্ভাবে অবস্থান 
করিতেছ। কোন কালে তোমার ত্রান বৃদ্ধি নাই। 
তুমি পুরুষোন্তম, নির্বিকার, ও পরক্রহ্মস্বরূপ | 
এক্ষণে তোমার প্রসাদে আমার রাগাদি তিরোহিত 
ও প্রশান্ত ভাব সমুদ্রিত হউক । 

মহর্ষি কণ্ড এইরূপে ব্রশ্ধাক্ষর মান্ত্ব জপ করিয়া 
সনাতন বি্ণর পরমপদ লাভ করিয়াছেন । আমি 
তোমাদিগের নিকট যে তীহার কন্যা মারিষার 
কথা উত্থাপন করিলাম, তাহার পুর্ধরৃত্তান্ত'ও 
তোমাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 
পূর্ব জন্মে মারিষা পুক্রবিহীনা রাজপত়্ী ছিলেন। 
উহার স্বামীর লোকান্তর হইলে তিনি কঠোর 
তপসায় প্ররত্ত হইয়া ভগ্গবাঁন্‌ বিষ্কর প্রীতিলাভ 
করেন। ততপরে ভগ্নবান্‌ বিষ্তু তাহার নিকট স্বীয় 
ফুর্তি প্রকাশিত করিয়া মধুর বাক্যে তাহারে সহ্বোধন 
করিয়া কহিরাছিলেন বসে ! আমি তোমার তপস্যাঁয় 
প্রীত হইরাছি, অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। 

ভশ্ববান, বিষণ প্রীত হইয়া এইরূপ কহিলে, 
দেই কামিনী ভীহা'রে জঙ্বোধন করিয়া কহিয়াছি- 
লেন ভগবন্‌ ! আমারে বাল্যাবস্থা হইতেই বৈধব্য- 


১৩৬ 
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যন্ত্রণীভোগ করিতে হইতেছে! আমার মত হত- 
ভাগিনী আর কেহই নাই | আমার জীব্তি থাকা 
বিড়ম্বনামাত্র । যাহা হউক যদি তুমি তামার 
পৃতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর 
দাও, যেম পর জম্মে আমি রূপ-যৌবন-সম্পন্না 
অযোনিজা রমণীরূপে আবির্ভূত হুইয়া প্রশংসনীয় 
অনেক পতি লাভ করিতে পারি, এবং আমার 
গর্ভেও যেন প্রজাপতির তুল্য এক পুত্র জম্ম গ্রহণ 
করে । 

সেই জী এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া উীাহাঁর 
চরণে নিপতিত হইলে ভগবান বিষ্ণু তাহারে উদ্থা- 
পিত করিয়া কহিয়াছিলেন ভদ্রে। অন্য জন্মে 
তুমি অযোনিজা হইয়া রূপগুণসম্পন্না কামিনী রূপে 
আবির্ভূত হইবে । তোমার দর্শনে মানবগখের প্রীতির 
পরিনীম! থাকিবে না। তুনি উদারচিত্ত প্রসিদ্ধ 
দশপতি .ও প্রজাপতি তৃল্য বলবীর্ধ্যসম্পন্ন এক পুজ্রও 
লাভ করিতে পারিবে এবং তোমার সেই পুক্র হইতে 
অসংখ্য সন্তান জমুৎপন্ন হইয়া ব্রিভুবন পরিব্যাপ্ত 
করিবে | এই বলিয়া তিনি যথাস্থানে গমন 
করিলেন। তৎপরে নেই বিশীলনয়ন৷ রাজপুক্রী 
মারিষা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অতএব যথা- 
বিথি তীহার পাণিগ্রহণ করা হ্তোমাদিগের অবশ্য 
কর্তব্য | 
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ভগবান চক্দ্র এইরূপ কহিলে, প্রচেতাগণ কোপ 
অংবরণ করিয়া বৃক্ষণশের সমীপে সেই মারিষাঁর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। তহপরে সেই দশপ্রচেতা হইতে 
সেই কন্যার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ অমুৎ্পন্ন হন । 
তিনি পুর্বজন্মে মহাযোগশীল ত্রাণ বলিয়া বিখ্যাত 
ছিলেন। দক্ষ প্রজা সফি করিতে বাসনা করিয়া 
প্রথমে কয়েকটি মানসপুকত্রের স্য্টি করেন এবং 
ব্রহ্মার আদেশানুস'রে তাহা হইতে উত্তম, অথম, চর, 
অচর এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ-রূপে প্রাণিগণের বিভাঁগ 
হয়। এইরূপে মাঁনস স্যফির পর তিনি কতকগুলি 
কন্যা উৎপাদন করিয়া তাহাঁদিগের মধ্যে দশটি 
ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে ও আতাশটি চক্্রকে সম্প্র- 
দান করেন। ভগবান চক্র এ অপ্তবিংশতি ভার্ধ্যারে 
কাল-পরিমাণে পধ্্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
দক্ষের এ সমুদয় কন্যা হইতে দেব, নাগ, খখ, 
গো, অপ্সরা, ও দানবাঁদির উদ্ভব হয়। সেই অবধি 
স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগ দ্বারা প্রজাগণের স্থ্টি 
হইয়া আপিতেছে। পূর্বের বঙ্কপ্প দর্শন €& স্পর্শ- 
মাত্রেই অন্তান উৎপন্ন হইত। ফলত পুর্বকালীন 
ব্যক্তিরা তপ/£সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া বাঁক্য মাত্রেই 
সন্তানের স্যপ্টি করিতে পারিতেন । 

মৈত্রেয় ক'হলেন ভবন. ! শুনিয়াছি প্রজাপতি- 
দক্ষ ব্রদ্ধার অঙ্গষ্ঠ হইতে নমুৎপন্ন হইয়াছেন আবার 
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প্রচেতাগণ হইতে ভীহার উদ্ভব হইল, ইহা কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে? এ বিষয়ে আমার অতিশয় 
₹শয় উপস্থিত হইতেছে ? দ্বিতীয়ত দক্ষ প্রজা- 
পতি চন্দ্রের দৌহিত্র । তিনিই যে আবার চক্দ্রকে 
কন্যাদান করিলেন ইহাঁও কোনরূপে সম্ভব হইতে 
পারে না । অতএব আপনি ইহার বিশেষ রান্তান্ত 
আমার নিকট কীর্তন করিয়া আমার সংশয়াঁপন্ন 
চিত্তকে আপ্যায়িত করুন । 

পরাশর কহিলেন বহন! পধ্যায়ক্রমে সর্ধব- 
ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া আসিতেছে । 
তত্তরবিদ মহর্ষিগণ কখনই ইহাতে বিষোভিত হন্‌ না । 
দক্ষ প্রভৃতি মহাত্মারা প্রতিযুগেই সমুৎ্পন্ন ও বিনষ্ট 
হইয়া থাকেন সুতিরাৎ বুদ্ধিমীন্‌ ব্যক্তিদিগের এ 
বিষয়ে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবন। নাই, বিশেষত পুর্বে 
দক্ষাদির মধ্যে কাহারও প্রতি জ্যেষ্ট কনিষ্ঠ বলিয়া 
কোন বিশেষ নিয়ম নিরূপিত ছিল না। সকলেই 
তপোবল ও প্রভাবকে প্রাধান্যের হেতৃতভূত বলিয়া 
স্থির করিয়াছিল । 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! কিরূপে দেব, দানব, 
গন্বর্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতির উদ্ভব হইল, এক্ষণে 
উহা বিশেবরূপে শ্রবণ করিতে জামার নিতান্ত বাসন 
হইতেছে অতএব আপনি উহ] সবিস্তরে আমাঁর 
€নকট কীর্তন করুন। 
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পরাশর কহিলেন বহস! পূর্বে সর্বলোক- 
পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাস্ফিবিষয়ে 
নিযুক্ত করিলে তিনি প্রথমে মাঁননিক সন্কপ্পদ্বারা 
দেবতা, খষি, গন্ধর্ধ, অনুর ও পন্নগগণের স্থষ্টি 
করেন, কিন্তু তদ্দারা প্রজাসংখ্য! বর্দিত হয় নাই। 
তৎপরে তিনি স্ত্রীৰহযোগ দ্বারা প্রজারৃদ্ধি করিতে 
বানা করিয়া বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীর 
পাণিগ্রহণ করেন। এত্ত্রীর গর্ভে তীহাঁর হত্্যশ্ব 
নামে বিখ্যাত পঞ্চ সহত্র পুত্র অযুৎপন্ন হয়। এ 
সমুদায় পুক্ত্র বয়ঃপ্রাগ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে 
এজ স্যন্টি করিতে অনুজ্ঞা করেন । 
অনন্তর উহ্ারা পিতা কর্তৃক অনুজ্ভাত হুইয়া 
প্রজা সফি করিতে সমুদ্যত হইলে, একদা তপো- 
ধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ তীহাদিগের সন্নিধানে সমু- 
পশ্থিত হইয়া ত্রীহাদিগকে সম্বোধন পুর্ববক কহিয়া- 
ছিলেন হে বীরগণ! পৃথিবীর অধঃ উর্া ও মধ্য- 
ভাগের পরিমাণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া 
স্যক্টকাধ্যে যত করাতে তোমাদিগের অতিশয় 
মূঢতা প্রকাশ হইতেছে । এ জযুদায় পরিজ্ঞ।ত না 
হইলে কখনই স্যফ্টি করিতে সমর্থ হওয়া যায় না । 
যখন তোমাদিগ্ের গতি জঅর্ধত্রই অগুতিহত রহি- 
য়াছে, তখন এ অমুদায় ব্ষিয়ের জহুন্ধান না কর 
তোযাদিগের নিতীন্ত অকর্তব্য | 


১২৪ ' বিষ্ত পুণ। 


দেবর্ষি নারদ এইরূপ কছিলে তাহারা পৃথিবীর 
পরিমাণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত নান। দিকে প্রস্থান 
করেন, কিন্তু সমুদ্র-গত নদীগণের ন্যায় অদ্যাপি 
প্রত্যাগত হন নাই। এ নয়ুদায় পুত্র নিরুদ্দেশ 
হইলে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় পত্তী অসিরীর গর্ভে 
পুনরায় শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত সহজ্ম পুন্ত্র উৎপাদন 
করিয়া তাহাদিগকে ও প্রজা বৃদ্ধি করিতে অনুজ্ঞা 
করেন। তৎপরে উহার প্রজাবর্ধনে উদ্যত হইলে 
দেবষি নারদও তাহাদিগকে পূর্ব পৃথিবীর পরি- 
মাঁণ নিরূপণ করিতে আদেশ করেন । 

এইরূপে দেবর্ষি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শক্লাশ্ব- 
গণ পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন এই মহ্াত্রা যাহা 
উপদেশ দিলেন, তাহা অতিশয় ন্যায়ান্বগত। ই'হার 
বাক্য অন্যথা করা তামাদিগের কদাপি তিধেয় নহে । 
আমাদিগের ভ্রাতৃণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, 
নেই পথ আশ্রয় করাই আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য 
অতএব এস, আমরা এক্ণে পৃথিবীর পরিমাণ 
নির্ণয় করিতে প্রস্থান করি । পরে পুনর্বার প্রত্যা- 
গমন করিয়া পিতার আজ্ঞানুসারে প্রজা শ্যঞ্টি করিতে 
প্ররত্ত হইব । এই বলিয়া উহার! নানাদিকে প্রস্থ'ন 
করিলেন, কিন্তু সাগর-গত নদীসমুদায়ের ন্যায় 
অদ্যাপি তীহাঁদ্রিগের প্রত্যাগমনূ হয় নাই। সেই 
অবধি এক ত্রাতা অন্যত্রাতার অন্বেষণে বিনির্গত 


প্রথম অংশ | ১১৫ 


হুইলে প্রায়ই বিনষ্ট হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ এ 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে একান্ত বিমুখ হইয়া থাকেন। 

শবলাশ্বগণ এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে তাহাঁদিগের 
পিতা প্রজাপতি দক্ষ বন্কাল-পর্যযস্ত ভীাহাদিগকে 
প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন অবশ্যই তাহারা বিনষ্ট হইয়া 
থাকিবে । এই নিশ্চয় করিয়া তিনি উপদেষ্টা দেবর্ষি 
নারদকে শাঁপ প্রদান পূর্বক পুনরায় স্ফ্টি করিবার 
নিমিত্ত সেই পত্তীর গর্ভে ষাট. টি কন্যা উৎপাদন 
করেন এবং এ সয়ুদায় কন্যার মধ্যে দশটি ধর্মকে, 
তেরটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে চারিটি অরিষট- 
নেমিরে, ছুইটি বনুপুভ্রকে, ছ্রইটি আজিরসকে ও 
হইটি কশাশ্বকে সম্প্রদান করেন। ধর্ম যে দশটি 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদিগের গর্ভে যে ষে 
পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । অরুন্ধতী, বসু, যাঁধী, 
নশ্বা, ভাহু, মরুদ্বতী, সঙ্কপ্পা, মুহূর্তী, সাধ্যা ও 
বিশ্বা এই দশটি ধর্মের পত্তী । ধর্ম হইতে বিশ্বার গর্ভে 
বিশ্বদেবগণ)সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ,মরুদ্বতীর গর্ভে মরূ- 
দ্লাণ, বন্থুরগর্ভে বস্ুগণ, ভানুর গর্ভে ভান্ুগণ, মুহূর্তার 
গর্ভে যুহূর্তগণ, নশ্বার গর্ভে ঘোষ, যামীর গর্ভে নাগ 
শ্রেণী এবং অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবীস্থ পদার্থ লযুদায় 
ও নঙ্কপ্পার গর্ভেসর্বাত্বক সঙ্কস্পের উদ্ভব হইয়াছে। 


১২৮ বিষ পুরাণ 


চল, আমরা তীহাঁর গর্ভে প্রবেশ করি | এই নিশ্চষ্ 
করিয়া তাহারা কশ্যপপুন্ত্র মারীচ হইতে অদ্দিতির 
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্বাদশআদিত্য নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন । ভগবান, চক্র দক্ষের যে সপগ্তবিংশ- 
তিটি কন্ণর পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের 
গর্ভে অতিশয় দীপ্ডিশালী পুভ্রণণ সমুপন্ন হুন্‌ 
এবং ভীহারা নক্ষত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
অরিষনেমি চার ভার্ধ্যাতে বোড়শ পুন্তর উৎপাদন 
করেন। বন্থপুভ্রের ছুই ভার্য্যা চাঁরিটি বিদ্যুৎ 
প্রসব করিয়াছেন । আঙ্গিরসের দুই ভার্ধ্যার গর্তে 
ত্রনর্ষিসতক্লুত খগ্বেদসমুদায় এবং ক্শাশ্বের ছুই 
ভার্ধ্যার গর্ডে দেবতাগণের আস্ত্র সয়ুদায়ের উদ্ভব 
হইয়াছে । এই আনি অদিতির পুত্রোৎপত্তির বিষয় 
তোমার নিকট কীর্ভন করিলাম । এইরূপে বারংবার 
এ সমুদায়ের স্থন্টি ও বিনাঁশ হইয়া থাকে | দেব- 
গণ ত্রয়জ্তিংশ প্রকারে বিভক্ত আছেন । স্বেচ্ছাঁ- 
ক্রমে তীহারা জন্ম গ্রহণ করেন। স্ুুধ্য যেমন এক 
'বার উদিত ও একবার অস্তগত হুন্‌ তদ্রুপ তাহা- 
রাও একবার স্থ্ট ও এক বার তিরোহিত হইয়া 
থাকেন। * 

বস! এক্ষণে দিতির বংশবিস্তার তোমার 
নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহর্ষি কশ্যপ 
দিতির গর্ভে হিরপ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে হই 


প্রথম অংশ । ১২৯ 


পুক্জর এবং. দ্িংহ্িকা নামে এক কন্যা উৎপাদন করি- 
য়াছিলেন। বিপৃচিত্তি এ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 
এ পুক্রদ্ধয়ের মধ্যে *হিরণ্যকশিপুর অনুহ্লাদ, হলাদ, 
প্রহ্নাদ, ৪ লহংহ্লাদ নামে চারিটি কুলবর্ঘন 
পুআ্ম জমুহ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে মহাত। এ্রহ্লাদ 
সনাতন নারায়দের ওতি একান্ত ভক্তি-পরা- 
যশ ছিলেন। নারায়ণ-দ্বেষ্টা দানবরাজ তদ্দর্শনে 
ত্রুদ্ধ হইয়া ভীহারে প্রজ্লিত অনল-মধ্যে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল কিন্ত, তাহারে দগ্ধ করিতে সমর্থ হুয় 
নাই। তিনি নারায়ণের প্রসাদে অনায়ামে সেই অনল 
হইতে উত্বীর্ণ হইয়াছিলেন। তহুপরে তিনি পাশ- 
বদ্ধ হইয়া মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে বসুন্ধরা 
ভয়ে বিচলিত হয় । তঃপর তিনি ভগবানের 
প্রসাদে সেই বিপদ হইতে উত্তীণ হইলে, উহার 
পিত। হিরণ্যকশিপু তীহার সর্ধঘ শরীরে বিবিধ 
অস্ত্র প্রহার করে, কিন্তু সেই জমুদায় অস্ত্র তাহার 
শরীর ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই । দাঁনব- 
রাজের আজ্ঞানুসারে দূতগণ বিষাক্ত সর্পদ্বারা তাহার 
শরীর অমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু সর্পদৎশনে রা 
প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। ছুরাত্মা দানবরাজ অসংখ 

শৈল তীহার শরীরে নিপাতিত করিলে, বিষ্ণ-স্মর- 
ণই ধর্মরূপী হইয়া উহাকে রক্ষা করিত্ত। দুতগণ 
রাজার আজ্ঞান্বসারে তাহারে উর্ধে উতক্ষিপ্ত করিলে 


১৩০ বিষণ পুরাণ । 


শাশপপীীপিশিটি 





[খন তিনি ভূতলে নিপতিত হুন$ তখন ভগব্তী 
বিশ্বস্তরা দেবী স্বয়ং তীহাঁরে ধারণ করিয়াছিলেন । 
ঘশোষক বাধু দাঁনবরাজ কর্তৃক তাহার বিনাশার্থ 
নিযোজিত হইয়া মধুকুদনের প্র ভাবে ক্ষীণ হইয়া 
যায়। দিজ্মাতজগণ তাহার প্রাণ-নাশে সমুদ্যত 
হইয়া তীহার বক্ষঃশ্ছলে সমাঁরূঢ হইলে, তাহাদিগের 
মদহাঁনি ও বিষাণভঙ্গ হইয়াছিল । পুরোহিতগণ 
দৈত্যপত্তির আজ্ঞানুসারে নানা প্রকার অভিচীর 
করিয়াও তাহার কিছু মাত্র অনিষ্ট করিতে পারেন 
নাই। মায়াবী সম্বরাস্ুর তাহার প্রাণ অংহার করি- 
বার নিমিত্ত বিবিধ মাঁয়াজাল বিস্তার করিয়াছিল 
কিন্তু ভগবন্ভন্তি প্রভাবে তহজমুদায় বিফল হইয়া 
যায় । দানবরাজ ত্ীহার বিনাশার্থ তাহারে হলাহল 
প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্ত ভগবান, নারায়ণের কুপাঁ- 
বলে তাহাঁও তাহার উদরে জীর্ণ হইয়াছিল । 
বৎস! মহাত্মা প্রহ্থনাদ কেবল জনাতন নারা- 
ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এমন নহে, সব্ধ 
ভূতে তীহার সান দৃষ্টি ছিল। তিনি লয়ূদায় 
প্রাণীরেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তীহাঁর 
বুদ্ধি ও ধর্মাবিষয়ে অতিশুয় আসক্তছিল। ফলত তিনি 
যে ধশ্মপরায় ণ শৌচাদিগুণের আঁকয ও সাধুদিগের 
দৃ্টান্তস্ছল হইয়া সংসারফাত্রী, নির্বাহ করিয়া 


গিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


বিষ্ণু পুরাণ 


একবি'শতিতম অধ্যায়। 


বস! এক্ষণে আমি তোমার নিকট দৈত্যবশ 
সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। জঅহংহবাদ, 
শিবি ও বাক্কল নামে ছুই পুভ্র উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন। মহাত্বা প্রহ্ছমাদের বিরোচন নামে এক 
পুক্র সমুৎপন্ন হয় । এ বিরোচন হুইতে মহাত্মা 
বলি জন্মগ্রহণ করেন। বলির রসে এক শত 
পুত্রের উদ্ভব হুয়। সেই পুত্রগণের মধ্যে বাণ সর্ববা- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হিরণ্যাক্ষের বঝ'র, শকুনি, ভূতসস্তা- 
পন, মহানাভ, মহ্থাবানু ও কালনাভ এই কয়েকটি 
পুত্র সমুৎপন্ন হয়। উহ্বারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত 
ছিল। দহ হইতে দ্বিমুদ্ধা, শঙ্কুর, অফবোযুখ, শঙ্প- 
শিরা, কপিল, শঙ্বর, একচক্র, তারক, স্বর্তান, 
বষপর্কবা, পুলোমা ও বিপ্রচিত্তির উদ্ভব হয় | 
্বর্ভান্ন প্রভা নামক এক কন্যা এবৎ রূষপর্কা 
শর্িষ্ঠা, উপদানবী, ও হয়শিরা নামে তিন কন্যা 


পাপা 


২৩ 


১ 


১৭২. বিষ্ণ পুরাঁণ। 





উৎপাদন করেন | বৈশ্বানরের পুলোমা ও কাঁলকা! 
নামে ছুই কন্যা সমু্পন্ন হয়। প্রজাপতি, কশ্যপ 
এঁ কন্যাদ্বয়কে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিয়া উহ্বাদিগের 
গর্ভে ষ্টিসহত্র পুত্র উৎপাদন করেন । জেই 
পুত্রগণ পুলোমাও কালকঞ্জ নামে বিখ্যাত হয়। 
বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে ব্যৎংশ, শল্য, 
নভ, কাতীপি, নমুচি, ইল্বল, খন্যমঃ অঞ্িক, 
নরক, কীলনাভ, স্বর্ভান্থ ও বক্রযোধী জন্মগ্রহণ 
করে। এ অন্ুরগণের অসংখ্য পুভ্র পৌত্র অযুৎপন্ন 
হওয়াতে দন্থ বংশ বর্ধিত হইয়াছিল। মহাত্মা গ্রহ্না- 
দের কুলে নিবাত কবচগণ সমুৎ্পন্ন হয়। 

এই আমি তোমার নিকট কশ্যপ হইতে অদিতি 
ও দিতির গর্ভে যে সমুদায় সন্তান সমুৎপন্ন হুইয়াছিল, 
তহুসমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করিলায | এক্ষণে প্রজা- 
পতি কশ্যপের অপর স্ত্রী হইতে যে যে বংশের উদ্ভব 
হয়, তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । মহাত্মা কশ্য- 
পের তাত্রা নামক স্ত্রীর গর্ভে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, 
নুগ্রীবী, শুচি ও থৃষ্িকা এই ছয় কন্যার উদ্ভব 
হয়। এ মযুদায় কন্যার মধ্যে শুকী হইতে শুক, 
পেচক ও কাঁক এই ত্রিবিধ বিহঙ্গজাতি, শ্যেনী হইতে 
শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাঁদগণ, গৃষ্রিকা -হইতে 
গৃধগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, এবং ুত্রীবী 
হইতে অশ্ব, উত্তর ও গর্দভগণ জঅযুৎ্পন্ন হুইয়াছে। 


প্রথম অংশ । ১৭৩ 


বহু! কশ্যপভাধ্যা বিনতা গরুড ও অরুণ 
নামে ছুই পুভ্্র প্রসব করিয়াছিলেন । পন্নগাঁশন গরুড় 
সযুদায় বিহক্গমের শ্রেষ্ঠ । সুরার গর্তে বন্থুমস্তকথারী 
সহজ সর্প ও কদ্রর গর্ভে বহুমস্তকসম্পন্ন সহজ নাগের 
উদ্ভব হয়। সেই নাগগণ গ্ররুড়ের আয়ত ৭ উহ্থাদি- 
গের মধ্যে শেষ, বান্সুকি, তক্ষক, শস্ত, শ্বেত, মহাপদ্ম, 
কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্য 
কতকগুলি বিষধর সর্পপ্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে। উহাদিগের তুল্য ত্ুদ্ধ-স্বভাব প্রাণী প্রা 
দৃষ্টিগোচর হয় না । সুরভি, গাভি ও মহিষগণকে, 
ইরা বৃক্ষ লতা বঙ্গী ও ভৃণ এই চতুর্ব্বিধ উদ্ভিদ্কে, 
থসা, বক্ষ ও রাক্ষসগণকে, মুনি অপ্লরাদিগকে এব 
অরিষ্টা গন্ধব্রগণকে প্রসব করিয়াছেন । উহার অক- 
লেই প্রজাপতি কশ্যপের দাঁয়াদ বলিয়া কীতিত 
হইয়া থাকে। উহ্থাদিগেরই অসতখ্য পুভপৌত্রাদ্দি 
সয়ুপন্ন হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছে । এই 
আমি তোমার নিকট চাক্ষুষ মন্বস্তরে প্রাচেতস দক্ষ 
হইতে যে রূপে স্যন্টি হইয়াছিল, তৎসমুদায় কীর্তন 
করিলাম । স্বারোচিষ প্রভৃতি প্রতি মন্বন্তরেই এই- 
রূপে স্যান্ডি হইয়া থাকে । এই প্রচলিত বৈবস্বত 
মন্বস্তরের প্রারস্তে ভগবান ব্রহ্মা বারুণ যজ্ঞের 
অন্ু-স্ঠান করিয়া মরীচি প্রভৃতি অপ্ত মানস পুন্তর 
উৎ-্পাঁদন করিয়া ছিলেন, সেই মহাত্বাদিগের 


১৭৪ বিষণ পুরাঁণু। 


দ্বারাই ক্রযে ক্রমে প্রজাসংখ্যা বর্দিত হইয়া 
আসিতেছে । 

বৎস! যাহারা দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, 
তাহাদিগকে দৈত্য, আর যাহারা অদিতর গর্ভে জম্ম 
গ্রহণ করে তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া নির্দেশ করা 
যায় কিন্তু বায়ু দিতির গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
কিরূপে দেবগণমধ্যে পরিগণিত হইলেন, তাহা 
তোমার অবিদিত রহিয়াছে । অতএব অমি উহ্থা 
তোমার নিকট সবিষ্তরে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
কর। 

পূর্বে কশ্যপভার্ধ্যা দিতি পুল্রবিয়ৌোগে নিতান্ত 
কাতর হুইয়৷ গ্রজাপতি কশ্যপের বিস্তর শুশ্রষা করিয়া 
ছিলেন । তৎপরে মহীত্মা কশ্যপ তাহার শুশষায় 
প্রীত হইয়! তাহারে সন্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন 
ভদ্রে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অভি- 
লধিত বর প্রার্থনা কর । তিনি এইরূপ কহিলে দিতি 
তীহারে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন নাথ ! যদি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন 
আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা অতিতেজন্বী পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। এইরূপ ৰর প্রার্থনা করিলে মহর্ষি কশ্যপ 
ভীহারে স্বোধন করিয়া কহিলেন ভদ্রে! যর্দি ইন্দ্র 
শরদারা তোমাঁর গর্ভ প্রতিহত করিতে নাপারে, 
তাহা হইলে তোমার গর্ভজাতপুজ্র ইন্দ্রের কিনাশ 


প্রথম অংশ। ১৭৫ 


কর্তা হইবে । অতএব তুমি পবিত্রা ও শুদ্ধচারিণী 
হইয়া গর্ভ ধারণ কর। এই বলিয়া তিনি তথাহইতে 
প্রস্থান করিলেন । দিতিও গর্ডধারণাঁবধি অতিশয় 
শুদ্ধচারিণী হইয়া কাঁল হরণ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর দেবরাজ, দিতি তীহাঁর বিনাশের নিমিত্ব 
গর্ভধারণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, বিনীতভাবে 
তাহার নিকট আগমন পূর্বক নিরস্তর তাহার রন্ধু 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোঁন রূপ ছিদ্র- 
দর্শনে সমর্থ হইলেন না । এই রূপে একোঁনবিংশতি 
বর্ষ অতীত হইলে একদা দিতি পাদ প্রক্ষালন না 
করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হুইয়াছিলেন ৷ দেবরাজ সেই 
অবসরে তাহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া বজ্জ দ্বারা 
তাহার গর্ভ সপ্তধা বিদীর্ণ করিলেন । গর্তস্থ বাঁলক 
এই রূপে বজ্জভিন্ন হইয়া দাঁরুণম্বরে রোদন করিতে 
লাগিল | দেবরাজ বারংবার তাহারে রোদন করিতে 
নিষেধ করিয়া ক্রোধাবিষটচিত্তে পুনর্বার সেই অপ্ত 
খগ্ডকে জঅণ্তধা ছেদন করিলেন | এই রূপে দিতির 
গর্ভস্থ সম্ভতীন একৌনপঞ্চাশৎভাগে বিভক্ত হইলে এ 
শ-সমুদায় একোনপঞ্চীশৎ বায়ু নামে বিখ্যাত 
হইয়া দেবরাজের সহকারী হইয়াছে । 


বিষণ পুরাণ 


দ্বাবিৎশতিতম অধ্যয় । 


বস ! যখন মহারাজ পূথু মহ্ষিগণ কর্তৃক রাজ্যা- 
ভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তখন সর্ধলৌক-পিতামহ 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা চক্দ্রকে যজ্ঞ তপস্যা, নক্ষত্র» গ্রহ, 
ব্রাহ্মণ, ও বীরুৎ্গণের, কুবেরকে রাঁজাদিগের, বরু- 
গকে জলের, বিষ্ণুর আদিত্যগণের , পাবককে 
বসুগণের, দক্ষকে প্রজাপতিদ্দিগের, ইন্দ্রকে দেবতা 
ও মরুদ্ধাণের, প্রহ্ছলাদকে দৈত্য ও দানব-গণের, 
যমকে পিতৃগণের, এরাবতকে গজেন্দ্রদিগের, গরুড়কে 
পক্ষিগণের, উচ্চৈশ্রবারে অশ্বগণের, বৃষভকে গৌ- 
অযুদীয়ের, অনন্তকে নাগগণের, সিংহকে পশুগণের 
এবং প্রক্ষকে বনস্পতিদিগের আধিপত্য প্রদান 
করিয়া বৈরাজ প্রজাপতির পুন্ত স্ুধস্বারে পূর্ববদিকের, 
কর্দম প্রজাপতির পুভ্র শস্বপদকে দক্ষিণদিকের, 
রজসা প্রজাপতির পুত্র কেতুষান্কে পশ্চিমদিকের, 
এৰৎ পর্ধযন্য প্রজাপতির পুন্ত্র হ্রিণ্যরোযারে উত্তর. 
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দিকের অধীশ্বর করেন। সেই অবধি এ মহাত্বারা 
ধর্মাহ্রসারে এই সসাগরা খরিত্রী পালন করিয়া 
আমিতেছেন । 
বহন! আমি তোমার নিকট যাঁহাদিগের কথা 
কীর্তন করিলাম, তীহারা এবং, অন্যান্য - সমুদায় 
লোকেই পালনকর্তা ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশ হইতে 
সমুৎ্পন্ন হইয়াছেন । যে জমুদায় ভূপতি মানবলীলা 
বরণ করিয়াছেন এবং পরে ষাহারা পৃথিবীর অধী- 
শ্বর হইবেন তীহারাও তাহার অংশস্বরূপ। দানব, 
দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, গো, বৃক্ষ, পর্বত 
ও শ্রহগণের অধীশ্বরদিগের মধ্যে কেহই তীহা' হইতে 
পৃথকৃভূত নহে । ফলত ভূপাল ও দ্দিক্পাঁলমাত্রেই 
তীহার বিভূুতিভূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । 
ভগবান, বিষ্ণুর আবিতাব-ভিন্ন কাহারও পালন করি- 
বার ক্ষমতা নাই। তিনি একাকীই রজোগুপয়ুক্ত 
হইয়া স্য্ি, সত্বগুণ-যুক্ত হইয়া পালন ও তমৌ- 
গুণযুক্ত হইয়া সংহাঁর করিয়া থাকেন। স্যান্টি, পালন 
ও সংহার এই তিন কালেই ভীহার চারি চারি রূপ 
প্রকাশিত হয়। স্ফিকালে তিনি রজোগুণ .সহ- 
কারে এক অংশে সর্বলৌক-পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা, 
এক অংশে মরীচি প্রভৃতি মহ্র্ষিগণ, এক অংশে 
কাল ও অন্য এক অংশে সর্বভূত-রূপে আবির্ভূত 
হন । পালন-সময়ে তিনি সত্ৃগুণ-সমহিত হইয়া 
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এক অংশে বিষ্ণু, এক অংশে মন্বাদিরূপী এক অংশে 
কাল ও এক অংশে নর্বভূতের আত্মান্বরূপ হইয়া 
অখিল ব্রন্ষাণ্ডের পালন করেন এবং প্রলয়কালে তিনি 
এক অংশে রুদ্র, এক অংশে অগ্নি ৩ অন্তকাদিঃ এক 

শে কাল ও এক অংশে সর্বভূতম্বরূপ হইয়া অংহার 
করিয়া থাকেন। এই রূপে স্ষ্টি স্থিতি ও বৎহার 
এই তিন কালেই ভীহাঁর অংশ চতুষ্টয়ের আবির্ভাব 
হয়। অতএব ভগবান, ব্রঙ্গা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণঃ 
কাঁল ও লমুদায়-প্রাণী তীহার বিভূতিম্বূপ। তিনি 
জগতের আদি হইতে প্রলয়ের পূর্ববপর্য্যত্ত পর্ধ্যায়- 
ক্রমে স্যফি কার্যে নিয়োজিত থাকেন । ্যন্টির প্রথমে 
সর্ধবলোক-পিতামহ ভগবান, ব্রদ্ষা এই ব্রহ্মাণ্ডের স্যফ্ি 
করিলে মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ অন্তান উৎপাদন 
করেন। তৎপরে তীহাদিগের দ্বারা প্রাণি্ণ অমুৎ- 
পন্ন হুইয়! প্রতিক্ষণেই প্রজাসংখ্যা বদ্ধিত করিয়া 
থাকে । কাঁল সকলেরই মুলাধার। কাল ভিন্ন কি 
ব্রন্মা, কি প্রজাপতিগণ, কি প্রাণিসমুদায় কাহারও 
কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা নাই। পালন 
৪ অৎহার কালেও এই রূপ নিয়ম নির্ধারিত আছে । 
ফলত ইহলোকে স্য্টিকর্তা স্জ্যপদার্থ এবং বিনাশ- 
কর্তা ও বিনাশ্যপদার্থ সকলই সনাতন বিষ্ণুর পৃথক, 
পৃথক, মূর্তিম্বূপ। তিনি এই রূপে কালল্রয়ে বিষ 
রহ্ধা ও রুদ্ররূপা হইয়া ব্রিগুণাশক্তির নহকারে লয়- 
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দায় জগতের শ্যকি পালন ও সৎহার করিয়া থাকেন, 
কিন্তু উাহার স্বরূপ অখিল জ্ঞানময়, নিত্য ও নির্ুণ। 
এ স্বরূপ চতুর্ব্িধ রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন ! সনাতন বিষ একমাত্র 
হইলেও কি রূপে তাহার স্বরূপ চতুর্ব্বিধ হুইল, তাহা! 
শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঁসনা হইতেছে, অত- 
এব আপনি উহ! সবিস্তরে আমার নিকট কীর্তন করুন । 
পরাশর কহিলেন বন ' অভিলবিত পদার্থ লাভের 
উপায় সাধন ও অভিলষিত পদার্থ সাধ্য বলিয়া নির্দিষ্ট 
হুইয়া থাকে । অতএব মুঘুক্ষু যোখিগণের প্রীণায়ামাদি 
যে সাধন এবং পরক্রহ্ম যে জাধ্য পদার্থ তাহাতে আর 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ পরক্রদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে পারিলে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় 
না। শাত্রীয় জ্ঞান, প্রীণায়ামাদি সাধনের আঁলম্বন স্বরূ- 
প। এজ্ঞীনকে জ্ঞানভূত বিষ্ণুর প্রথম স্বরূপ বলিয়া 
নির্দেশ করা যায় । যোগিগণ মোক্ষ লাভের বাঁসনায় 
প্রথমে এ জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন । অনুভবা- 
ত্বক জ্ভীন দেই সনাতন পরমাত্বীর দ্বিতীয়স্বরপ । 
যৌখিগণ ক্রেশমুক্তির নিমিত্ত এ জ্ঞানকেই আশ্রয় 
করেন এবং উহ্াই পরত্রন্মের আলম্বন বলিয়। কীত্তিত 
হইয়া থাকে । এ অন্ুভবাত্বক জ্ঞানের পর যে অদ্বৈত- 
। অয় বিজ্ঞীনের আবির্ভাব হয়, তাহাই তাঁহার তৃতীয় 
স্বরূপ এবং এইরূপ বিজ্ঞানের পর যদ্দারা হৃদয়- 
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মন্দিরে পরাপর পরব্রহ্দের স্ষ,তি হয় তাহাই তাহার 
চত্বর্থন্বরূপ হলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে। পণ্ডিতের! 
সনাতন বিষ্ণুর এ স্বরূপকে বাক্য যনের অগ্গোচর, আনি- 
দেঁশ্য, সর্বব্যাপী, অন্্পম, জন্মমরণাদি-শৃন্য অলক্ষণ, 
প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধন্দর্বিভাব্য ৬ অসংশ্রিত বলিয়া 
কীর্তন করেন। এ ববরূপকেই পয়ন্দ বলিয়া নির্দেশ 
কর। যায়। ঘোখিগণ স্কুলজ্ঞান রুদ্ধ করিতে পারিলেই 
সেই পরক্রদ্ধে লীন হইভে পারেন । পরম জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিলে জার সংজারক্ষেত্রে উৎপন্ন হইতে হয় : 
না। ফলত ঘে যোগশীল মন্থাত্বা নিত্য, নির্দল, ক্ষয়- 
বিনাশ-হ্হীন, ভেদ-শুনা, বিষ্ণর স্বরূপ পরিজ্ঞাত 
হুইতে পারেন,তিনি নিঃদন্দেহ সংসার হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে নমর্থ হন্‌। ব্রহ্ম-স্বূপ সনাতন বিষ্ু পাপ- 
পৃণ্যব্হীন, পরম, ক্লেশশৃন্য ও অত্যন্ত নির্মল । ভীহাঁর 
রূপ ছুই প্রকার । মূর্ত অর্থাৎ ক্ষর, অমূর্ত অর্থাৎ অক্ষর | 
পণ্ডিতের! পরব্রহ্গকে অক্ষর ও ত্রঙ্গাণ্ডকে ক্ষর বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন চক্র একস্থানে অব- 
স্থিত হুইয়! জ্যোঁৎসা দ্বারা সমুদায় স্থান আলোকময় 
করিতেছেন, তদ্রপ পরক্রদ্ধ একদাত্র হইলেও তাঁহার 
শক্তি সমুদায় জগ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে । 
যেমন জ্যোহন্ীর কোন স্থানে আধিক্য ও কোথায় বা 
অন্পত দৃষ্ট হয়, তদ্রপ পরত্রপ্ধের শক্তিরও স্থান বি- 
শেষে হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মা বি ও 
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মহেশ্বরে সেই ব্রঙ্গের অম্প, শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
দেবগণ উহ্থা অপৈক্ষা কিপ্চিদুন শক্তি ধারণ করিয়া- 
থাকেন । এইরূপ নিপ্নমান্বমারে দেবণ হইতে যক্ষীদ্দি, 
ধক্ষাদি হইতে মনুষ্যগীণ, মন্ত্য্যগণ হইতে পশুপক্ষী ও 
সরীস্থপ প্রভৃতি তির্য্যগৃজাতি, এ তির্যগ্জাতি হইতে 
বৃক্ষগুলাদি উদ্ভিদ সমুদায় পধ্যায়ন্রমে অপেক্ষাক্কত 
ন্যুনতর শক্তি ধারণ করিতেছে । 
বহস ! এই চরাচর-সম্বলিত অখিল প্রক্ষাণ্ডের 
প্রবাহকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করা ঘায়। 
কেবল কারৎবার উহ্বাঁর ভাবির্ভীৰ ও তিরোভাব লক্ষিত 
হইয়া থাকে । সনাতন বিশ্কুই পরব্রঙ্গের দ্বিতীয়- 
্বরপ। যোশিগণ প্রথম ঘোঁগারস্তকাঁলে এই রূপেরই 
চিন্তা করিয়া থাকেন । এই ঘোগকে সালম্বন ও সবীজ 
বলিয়া নির্দেশ করা ঘায়। সর্ধবশক্তিময় সনাতন বিষ্ট 
পরক্রঙ্গের স্বরূপ-মাত্র । এই অখিল ব্রঙ্গাণ্ড তীহা! হইতে 
উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই গ্রথিত রহিয়াছে । এই ত্রহ্া- 
ওকে তীহার মু্িভেদ বলিয়া! নির্দেশ করা যাঁয় এবহ 
তিনি ুদর্শনাদি অস্ত্রধারণচ্ছলে সমুদায় জগৎধারণ 
করিয়া থাকেন । 
মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌! এই চরাচর-সন্বলিত 
নমুদায় জগৎ ননাতন 1বষ্ণর শরীরে অস্ত্র-্বরূপ হইয়া 
কিরূপে অবস্থিত রহিয্লাছে, তাহা বিশেষক্ূপে আমার 
নিকট কীর্তন করুন । 


১৮২ বিষণ পুরাণ । 


পরাণ ক্ছিলিন বহস " পূর্বের মহর্ষি বশিষ্ঠ এই 
2855২ 
লা দাদি 000 শি 0 সয়। তাহা তোমার নিকট 
৬টশ তে করিতেছি শব কর । ভগবান হরি, কৌস্তৃ- 
ভমণি ধাঁরণচ্ছলে নিগু“ণ, নির্মল ও নির্লিপ্ত আত্মারে 
ধারণ করিতেছেন, এবং প্রকৃতি শ্রীবৎুস চিহ্রূপে, 
বুদ্ধি গদা-ব্ূপে, দ্বিবিধ অহঙ্কার শক্তিরূপেঃ মন চক্র- 
রূপে, পঞ্চভূত ও দশইক্ড্রিয় পঞ্চরূপা বৈজয়ন্তীমালা- 
রূপে, বিদ্যা অসি-রূপে ও অবিদ্যা চর্ম-রূপে তাহার 
শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে । এইরূপে ভগবান্‌ বিষণ 
সমুদায় প্রাণীর হিতসাধনার্থ অস্ত্রধারণচ্ছলে আত্মা, 
প্রতি, বুদ্ধি, অহস্কার, সর্বভূত, মন, ইন্ছ্রিয়-নযুদাঁয় 
জ্ঞান ও অজ্ঞানকে ধারণ করিয়া! এই অখিল ত্রহ্ষাণ্ডের 
পালন করিতেছেন । বিদ্যা, অবিদ্যা, সৎ, অসৎ, 
কলা, কাষ্টা, নিমেষাঁদি, মুহূর্ত ও বৎসর কিছুই তীহা 
হইতে পৃথক্ভূত নহে । ভূর্লোক তপোলোক ও সত্য- 
লোক সকলই তীহার অন্তর্গত । তিনি সকলের আত্মা- 
স্বরূপ, পূর্ব্ব হুইতে পুর্বতর ও অর্ধবিদ্যার আধার । 
তিনি দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষ্যাদি-রূপে অবস্থান 
করিতেছেন । তীহারে অর্কেশ্বর, অনন্ত ও ভূতযুত্তি 
বলিয়া নির্দেশ করা যায় । খক্‌, যজু, সাম, অথর্ব, এই 
চারি বেদ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ। বিবিধশাস্ত্, বাদ, কাব্যা- 


লাপ, সঙ্গীত-সযুদায় এবং ুর্ত অমুর্ভ তত প্রভৃতি সমুদায় 





প্রথম অংশ । ১৮৩ 


পদার্থই তীহার শরীরের অংশন্ব ্বপ | যে ব্যক্তি, আমি 
মেই মনাতন বিষণ, তীহী হইতে কোন পদার্থই পৃথক্‌ 
ভূত নহে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পাঁরেন, তাহারে 
আর সংসার রোগে আক্রীন্ত হইতে হয় না। 

বস! এই আমি তোমার নিকট বিষ্ণপুরাঁণের 
প্রথম অংশ অবিস্তরে কীর্তন করিলাম । মনঃসংযোগ 
পূর্বক ইহা! শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ হইতে নি তি 
লাভে সমর্থ হওয়া যাঁয়। বিশেষত দ্বাদশ বৎসর 
কার্তিকী পুর্ণিমীতে পুক্ধর তীর্থে স্ীন করিলে যে ফল 
লাভ হয়, এই অংশ শ্রবণ করিলে সেই ফল লাভ 
হইয়া থাকে । যাহারা দেবতা, খষি, পিতৃ, গন্ধব্ব ও 
দক্ষাদি প্রজাপতিগণের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করেন, 
হারা এ দেবাদির প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হুন 
সন্দেহ নাই । 


প্রথম অংশ সম্প, এ 


পুরাণ রত্বাকর 


স্পস্ট ভি হট গু ৭ 


মহ্ষ্ষি ুষ্দ্বৈপায়ন প্রণীত । 
বিষ পুরাণ 
চতুর্থ খণ্ড 


জ্নরামসেবক বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ্দিত | 


স্পট 


রাজপুর। 


পরাঁণ রত্বাকর কার্যালয় হইতে 
প্রকাশিত । 


শাকানাা ১৭৮৯) 


০২ সপ সিসি উই উপলাছি তি ৩ 


কলিকাতা? সংবাদ জ্ঞানরত্রাকর যক্ত্রালয়ে যুত্রিত। 
নিমতলা স্তীট ৩২ সংখ্যক ভবন 


বিষ পুরাণ 


দ্বিতীয় অহশ। 


প্রথম অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! আমি আপনার 
নিকট জগতের ত্যক্টি-বিষয়ক যে যে কথা প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম, আপনি তৎসমুদায় সবিষ্তরে কীর্তন করি- 
লেন, এক্ষণে পুনর্ধবার যে বিষয় শ্রবণ করিতে 
আমার বাসনা হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট 
ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি শ্রিয়ব্রত 
ও উত্তানপাঁদ নামক যে ছুই মহীপালের কথা কীর্তন 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারীজ উত্তীনপাঁদের পুক্্র 
মহাত্মা প্রবের চরিত আপনার প্রমুখাৎ আমার 
বিদিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি প্রিয় ব্রতের পুক্রাদির 
বিবরণ কীর্তন করেন নাই, এক্ষণে আঁমি সেই 
বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত সয়ুৎস্ুক হইয়াছি, অত- 
এব আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমার নিকট 
কীর্তন করুন। 


চি 


১৮৬ বিষণ পুরাণ । 


পরাশর কহিলেন বৎস! মহারাজ প্রিয়ব্রত কর্দম 
প্রজাপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তীহার গর্ভে 
সআট. ও কুক্ষী নামে ছুই কন্যা, এবৎ অস্নীপ্ব, 
অগ্নিবাহু, বপুয়্ান+ হ্াাতিমান, মেধা, দেধাতিথি, 
ভব্য, সবন, পুত্র ও জ্যোতিস্বান নামে মহাবীষ্য- 
সম্পন্ন অতি-বিনীত দশ পুভ্র উত্পাদন করিয়াছি- 
লেন। উহ্বাদিগের মধ্যে মেধাঘি, আগ্নিবান্ছু ও পুক্র 
এই তিনজন ফোগপরায়ণ, জাতিস্মরও মহ্াভাগ 
ছিলেন বলিয়া রাঁজ্য গ্রহণ করিতে বামনা! করেন 
নাই । ভীহারা স্বভাবতই মিশ্মঘ ও নিশ্বৎনর হইয়া 
ফল লাভের বামনা পরিহারপুর্বক নিরন্তর ক্রিয়া- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন । মহারাজ শ্রিয়্রত 
এ তিন পুত্রকে রাজালান্ডে পরাগ্ুখ দেখিয়া অন্য 
সাত পুভ্্রকে এই সপ্তদ্বীপ। মসাগর। পুথিধী বিভাগ 
করিয়। দেন। সেই বিভাগান্রসারে অম্নীধধ জন্ব,- 
দ্বীপের, মেধাতিথি প্রক্ষদ্রীপের, বপুন্বান্‌ শালালদ্বীপের, 
জ্যোতিয্বান কুশদ্বীপের, ছ্যাতিমান্‌ ত্রৌঞ্চদ্বীপের, 
ভব্য শাকদ্বীপের ও সবন পুক্ষরদ্বীপের অধীশ্বর হই- 
য়াহিলেন। জন্ব,দ্বীপাধিপতি অদ্নীত্রের নাভি, কিং- 
পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলারৃত, রম্যক, হিরণ্যক, কুরু,ভদ্রাশ্ব, 
ও কেতুমাল এই নয়টি প্রজাঁপতি-তুল্য পুক্্র সমুৎ- 
পন্ন হয়। অন্নীপ্ত জন্দ্বীপ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া 
এঁ নয় পুল্্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই বিভা- 


পন পাঁচ পা পা তছ পাস এ পাসিপা্াল 2 ৩১ ত ৯ সিল ৪. পি পিসি পিসি পি তি লী পা প৯ 


দ্বিতীয় অংশ । ১৮৭ 


গানুসারে নাভি হিমালয়ের দক্ষিণভাগ+ কিৎপুরুষ 
হেমকট পর্বতের দক্ষিণভাগ, হরিবর্ষ নিষধের দক্ষি- 
ণভাগ, ইলারত সুমেরুর চতুঃপার্খ রম্যক নীলাচলের 
উত্তর, হিরণ্যক শ্বেত পর্ধতের উত্তর, কুরু শ্ুঙ্গবাঁন 
পর্বতের উত্তর, ভদ্রাশ্থ সুমেরুর পুর্বভাঁগ এব 
কেতুমাল মেরুর পশ্চিমভাগের আধিপত্য প্রাপ্ত 
হন । সেই অবধি এ জমুদায় স্থান উাহাদিগের নামানু- 
সারে নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলারুভব্য? 
রম্যকবর্ষ, হিরণ্যকবর্ধ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতৃ- 
মালবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । নাভি হিষাঁল- 
য়ের দক্ষিণভ।গের অধীশ্বর হইলে এ ভাগ নাভি- 
বর্ষ বলিয়। বিখ্যাত হয় বটে, কিন্তু তীহাঁর পৌর 
ভরতের অধিকার অবধি এ স্থান ভারতবর্ষ নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

বহন! এইরূপে মহারাজ অন্নীত্র স্বীয় রাজ্যের 
এক এক অংশ পুজ্রদিগকে প্রদান করিয়া স্বয়ৎ 
তপঃ নাধনার্থ অতি পবিত্র গণ্কী-তীরে প্রস্থান 
করিলেন । ভ্রীহার কিৎপুরুৰষ প্রভৃতি আট, পুত্র 
জন্বদ্বীপের যে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 
সেই অংশে ভীাহাদিগের স্বাভীবিকী সিদ্ধি লাভ 
হয়। উহাঁরা সেই সমুদায় স্থানে বুদ্ধি-বিপর্ধ্যর 
জরা, স্থত্যু, ভয়, ' ধর্ম» অধর্মঃ উত্তম মধ্যম ও 
অধমরূপে গণনা ও অত্য ত্রেতাদ্ি বুগবিভাগের 


১৮৮ বিষ পুরাঁণ। 


অভাঁব-নিবন্ধন সুখে কাঁলহরণ করিয়াছিলেন । 
ভাহাঁদিগের ভ্রাতা নাভি হিমালয়ের দক্ষিণ- 
ভাগের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় পত্ী মেরুদেবীর গর্ভে 
খষভ নামে এক পুল্র উৎপাদন করেন। মহারাজ 
খষভের একশত পুত্র জমুৎপন্ন হয় । সেই পুক্রগণের 
মধ্যে মহাত্মা ভরত তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি 
ধর্্মানহবনারে রাজ্য শাসন ও অসহখ্য যজ্ঞান্ষ্ঠান করিয়া 
পুরিশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্য প্রাদানপুর্ববক 
মহাত্মা পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন । 
তথায় বানপ্রস্থ-বিধানান্বসারে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হওয়াতে তীহার অর্ধ শরীর রুশ ও শিরা-জমু- 
দায় বিনির্গত হুইয়াছিল। পাছে কাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিতে হয় এই ভয়ে তিনি যুখ-মধ্যে উপল 
খণ্ড প্রদান করিয়া এইরূপ কঠোর তপোন্ুষ্ঠান করিতে 
করিতে পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
স্বীয় পুল্র ভরতকে এই নাভিবর্ষ প্রদান করেন 
বলিয়া সেই অবধি ইহা ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছে। মহাত্ৰা ভরতের স্ুুমতি নামে এক পরম 
ধার্মিক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তিনি ন্যাযানুসারে 
গ্রজাপালন ও বিবিধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া পরি- 
শেষে স্বীয় পুভ্র স্মৃতির প্রতি রাজ্যভাঁর সমর্পণ 
পূর্বক যোগবলে গণগুকীতীরে' প্রাণত্যাগ করেন । 
প্রাণত্যাগের পর এক যোগশীল ত্রাঙ্গাণের পবিত্র 
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কুলে তীহার জন্ম হয়। এ জন্মে তিনি যে যে কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পরে তাহার বিশেষ 'বিবরণ 
কীর্তন করা যাইবে। 

বৎস! ভরতপুত্র মহারাজ নুমতি হইতে তেজস, 
তেজস হইতে ইন্দ্রছ্যন্ন, ইন্দ্রছ্যন্ন হইতে পরমেন্ঠী, 
পরমেন্ঠী হইতে প্রতীহার, প্রতীহার হইতে প্রতি- 
হর্ভা, প্রতিহর্তা হইতে ভুব, ভূব হইতে উদ্দীথ, 
উদশীথ হইতে প্রস্তাব, প্রস্তাব হইতে বিভুঃ বিভূ 
হইতে পৃথুঃ পৃথু হইতে নক্তঃ নক্ত হইতে য়? 
গয় হইতে নর; নর হইতে বিরাট, বিরাট, হইতে 
মহাবীর্ধ্য, মহাঁবীর্ধ্য হইতে ধীমান, ধীমান হইতে 
মহান্ত, মহাঁন্ত হইতে মনন্য, মনস্য হইতে তা) ত্র 
হুইতে বিরজ, বিরজ হুইতে রজ, রজ হইতে শত- 
জিৎ ও শতজিহ হইতে এক শত পুত্র অমুৎ্পন্ন হয়। 
তাহারাই এই ভারতবর্ষের প্রজা বর্ঘনের মুল কারণ। 
তাহাদিগের বংশসম্ভৃত ব্যক্তিরাই এই ভারতীপুরী 
ভোগ করিয়া আমিতেছে । এই আমি তোমার নিকট 
স্বায়ভূব মনুর স্যক্টি-বিবরণ কীর্তন করিলাম । তিনি 
বরাহকপ্পের পূর্বে অত্য-ত্রেতাদি-সংজ্ঞিত দেব- 
পরিমাণের একনপ্ততি যুগ পর্যন্ত স্বীয় অধিকার 
বিস্তার করিয়াছিলেন । 


বিষ্ণ পুরাণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! আমি আপনার মুখে 
স্বায়তূব মন্ুর স্যর্টি-বিবরণ শবণ করিলাম কিন্ত 
সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, বন ও নদী সমুদায় পৃথি- 
বীর কৌন. কোন, স্থানে সন্ত্িবেশিত রহিয়াছে ৭ স্্ধ্য 
ও দেবগণের নিরূপিত স্থানই বা কোথায়? এই জগ- 
তের পরিমাণ কত? ও কিরূপে উহা অবস্থিত রহি- 
য়াছে এবৎ উহার আধারই বা কি? এই অগুদায় 
পরিজ্ঞীত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, 
অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ সমুদায় আমার 
নিকট কীর্তন করুন। 

পরাশর কহিলেন বৎস! তুমি আঁমার নিকট যে 
বিষয় প্রশ্ন করিলে, কোন ব্যক্তি শতবর্ষ কীর্তন 
করিয়া ও উহার শেষ করিতে পারেনা । অতএব 
আমি অংক্ষেপে এ বিষয় তোমার নিকট কীত্বন করি- 
তেছি শ্রবণ কর। 
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এই পৃথিবী জঙন্কু, প্রক্ষ, শীল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, 
শাক ও পুক্ধর এই অপ্তদ্বীপে পরিপুর্ণ। লবণ, ইক্ষু 
সুরা, স্বত, দধি, ছুপ্ধ ও জল এই অপগ্ত অযুদ্র এ 
নপ্তীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । জঙ্ব,দ্বীপ সমু- 
দায় দ্বীপের মধ্যগত | উহী'র মধ্যে কনকময় সুমের 
পর্বত বিরাজিত আছে । এ পর্বত চতুরশীতি-সহত্র 
যোজন উন্নত। উহার ষোড়শ সহত্র যৌজন ভূগর্ভে প্র- 
বিষ হুইয়! আছে । উহার অধোভাগের বিস্তার যোঁড়শ 
নহত্র যোজন ও উর্দ ভাগের বিস্তার দ্বাত্রিৎশৎ সহস্র 
যোজন । এ পর্বত পৃথিবীরূপ পদ্দের কর্ণিকা-স্বরূপ । 
হিমালয়, হেমকুট ও নিষধ পর্বত উহার দক্ষিণভাঁগে 
এবং নীল, শ্বেত ও শৃজ্জবান্‌ পর্বত উহার উত্তরভাঁগে 
নংস্থাপিত আছে। এ দুইটি পর্রত জনদ্বীপের 
বর্ষপর্ধত বলিয়া পরিগণিত হয়; মেরুর উভয় 
পার্শস্থি নিষধ ও নীল পর্বতের দৈর্ঘ্য লক্ষ যোজন । 
এ ছুই পর্বত ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েকটি পর্বতের 
দৈর্ঘ্য অপেক্ষারুত দশসহজ্-যোজন ন্যুন। এ প্রমা- 
ণান্ুসারে হেমকুট ও শ্বেত পর্বতের দৈর্ধ্য নবতি- 
সহজ যোজন এবং হিমালয় ও শৃঙ্গবান্‌ পর্বতের দৈর্ঘ্য 
অশীতি-সহত্র যৌজন বলিয়া পরিগণিত হয়। এ 
ছুই বর্ষপর্বতের এইরূপ দৈর্যযের পরিমাণ বিভিন্ন 
বটে, কিন্তু বিস্তার ও উচ্চতার প্রভেদ নাই । উহা" 
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দিগের প্রত্যেকরই বিস্তার ও উচ্চতা ছুই সহআ যোজন 
বলিয়া নিরপিত আছে । 

বৎস ! আুমেরুর দক্ষিণভাগের শেষ সীমা অবখি 
পর্ধ্যায়ক্রমে ভারতবর্ষ, কিৎপুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ এবং 
উন্তরভাগের প্রথম সীমা 'অবধি পর্যায়ক্রমে রম্যক- 
বর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ ও কুরুবর্ষ বিদ্যমান আঁছে। উহা 
দিগের প্রত্যেকের পরিমাণ নবসহজআ্র যৌজন। আমের 
ইলারতবর্ষের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে । উহার 
চারিদিকেরই বিস্তার নবসহত্র যৌজন। এ ইলারৃত- 
বর্ষের পূর্বদিকে মন্দরশিরি, দক্ষিণদিকে গন্ধমাদন, 
পশ্চিমদিকে বিপুল পর্ধত ও উত্তরদিকে স্মুপার্্- 
পর্বত বিরাজিত আছে। উহাদিগকে ইলারতবর্ষের 
সীমাপর্রত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এ চারি 
পর্বতে, কদ্ব, জন্ব,, পিপ্পল ও বট এই চাঁরিটি একা - 
দশ শত-যোৌজন-লমুন্বত বৃক্ষ বিদ্যমান আছে । উহারা 
এই পর্বত-চতুষ্টয়ের কেতুস্বরূপ। এই দ্বীপে এ 
প্রকাণ্ড জঙ্কব্ক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়া ইহা 
জন্ব দ্বীপ নামে কীন্তিত হইয়া থাকে । এ জন্ব বৃক্ষের 
এক একটি ফল এক এক প্রকাণ্ড গজের তুল্য। 
এ সযুদায় ফল নিরন্তর ভূখর-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া 
বিশীর্ণ হওয়াতে উহাদিগের, রসে জন্ব-নদী জমু- 
পন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । এ নদীর বলিল 
অতি উৎক্ষট। উহা দ্বারা এ নদীর তীরবর্ত্ 
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লোক সমুদায়ের পরম প্রীতি লাভ হয়। এমন্‌ কি, 
উহা পান করাতে ভীহারা সর্ধদ! স্বেদ-বিহীন, সুগন্ধ- 
যুক্ত, জরাবিবর্র্ধিত ও সবলেক্ত্িয় হইয়া পরম সুখে 
কালহরণ করিয়া থাকেন। আর এ নদীর তীরস্থ 
শ্থতিকা-সমুদায়ও বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা সংশোধিত হুইয়া 
জান্ব-নদ নামক উতরুষ্ট সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। 
দেবগণ নেই সুবর্ণ-নির্থিত ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন । 

বন! স্ুমেরুর পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্য ও পশ্চিম- 
দিকে কেতুমালবর্য বিদ্যমান আঁছে। ইলারৃতবর্ষ 
এ দ্ুই বর্ষের মধ্যভাগে অবস্থিত । ন্ুমেরুর পূর্বে 
চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈত্রাজ ও 
উত্তরে নন্দনবন শোভা পাইতেছে । অরুণোদ, মহী- 
ভদ্র, অনিতোদ ও মানস এই চারিটি দেবভোগ্য 
সরোবর চতুর্দেক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । শীতান্ত, 
চক্রযুঞ্জ, কুরবী, মাল্যবান্‌ ও বৈকল্ক প্রভৃতি কয়ে- 
কটি পর্বত স্ুমেরুর পুর্বদিকের কেশরাচল, ত্রিকুট, 
শিশির, পতঙ্গ, রুচক ও নিষধ প্রভৃতি কয়েকটি 
পর্বত দক্ষিণদিকের, শিখিবাঁসা, বৈদুর্ধয, কপিল, 
গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি কয়েকটি পর্ধত পশ্চি- 
মদিকের এবং শঙ্বকুট, খষভ, হংদ ও নাগ প্রভৃতি 
কয়েকটি পর্বত উত্তরদিকের কেশরাচল বলিয়া বিখ্যাত 
আছে। এই নমুদায় ভিন্ন স্ুমেরুর জঠরদেশ ও 
অন্যান্য অজেও অনেক পর্বত মিলিত হইয়া রহি- 
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য়াছে। সুমেরুর উপরিভাগে ত্রক্ষার চত্ুর্দিশ-সহঅ- 


যোৌজন-পরিমিত এক মহাপুরী বিদ্যমান আছে। 


এ পুরীর আট.দিকে ইন্দ্রাদি লোকপাঁলদিগের পুর 


মংস্থাপিত। গঞ্জাদেবী মনাতন বিষ্ণুর পাদ হইতে 
বিনিদ্ধান্ত হইয়া চক্দ্রমগ্ডল প্লাবন করত এ ব্রহ্মার 
পুরীতে নিপতিত হন । এ স্থানে পতিত হইবা- 
মাত্র সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু ও ভদ্রা এই চারি 
অংশে তীহার বিভাগ হয় । তন্মধ্যে জীতা অুষে- 
রুর পূর্ববভাগরস্থ পর্ববত-সযুদাঁয় অতিক্রমপূর্বক ভর্রী- 
শববব প্লাবিত করিয়া পুর্ব লবণ-সমুদ্রেখ অলকনন্দা 
দক্ষিণভাগস্থ পর্বত সয়ুদায় অতিক্রম পুর্ক ভারত- 
বর্ষ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ লবণ সমুদ্রে, বক্ষু পশ্চি- 
মভাগস্থ পর্বত জমুদায় অতিক্রম পূর্বক কেতুমালবর্ষ 
প্লাবিত করিয়া পশ্চিম লবণ-নযুদ্রে এবহৎ ভদ্রা উত্তর- 
ভাগস্থ পর্বত সমুদায় অতিক্রম পুর্ব্কক উত্তর কুরুবর্ষ 
প্লাবিত করিয়া উত্তর লবণ সমুদ্রে মিলিত হইয়া- 
ছেন। মাল্যবান ও গ্রন্ধমাদন পর্বতের আয়াম নীল 
ও নিষধ পর্বতের তুল্য। সুমেরু এ পর্বত-দ্বয়ের 
মধ্যভাগে অবস্থিত হুইয়া৷ পৃথিবীর কণিকারূপে শোভা 
পাইতেছে। উহ্হার মর্ধ্যাদা-পর্রবতের বহির্ভাগে ষে 
ভারত, কেতমাল ও ভদ্রাশ্ব বষ বিদ্যমান আছেঃ তৎ- 
সমুদায় ভূপদ্বের পত্রস্বরূপ | জঠর ও দেবকুট সুমেরুর 
দক্ষিণ ও উত্তর সীমা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে । উহী- 
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দিগেরও আয়াম নীল ও নিষধ পর্বত অপেক্ষা ন্যুন 
নহে । অলীতি-যৌজন সমুন্নত গন্ধমাদন এবং কৈলাঁস 
পর্বত সমুদ্রের পুর্ব-পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিয়া রহি- 
য়াছে। এইরূপে আুমেরুর পশ্চিমভাগেও নিযধ ও 
পারিপাত্র পর্বত অবস্থিত আছে । ত্রিশৃঙ্গ ও জারুত্থি 
এই ছুই বষ-পর্ধত সমুদ্রের পূর্র-পশ্চিম সীমায় 
সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । 

বস! এই আনি তোমার নিকট সুমেরুর কেশর 
ও নীমা পব্বত-সমুদায়ের বিবির কীত্তন করিলাম । 
যে সমুদয় কেশর পব্বত মেরুর চারিদিকে অব- 
স্থিত। তাহার! উহার ছুই ছই দিক্‌ স্পর্শ করিয়া 
রহিয়াছে । নেই শীতান্ত প্রভৃতি পর্ধতের প্রদেশ- 
সমুদায় অতি রমণীয়। সেই জমুদায় প্রদেশে সিদ্ধ- 
চাঁরণ-সেবিত বিবিধ দ্রোণী অসংখ্য রমণীয় কানন 
ও পুর বিদ্যমান আছে । লক্ষী, বিষণ, অমি ও স্থ্্য 
প্রভৃতি দেবতা এবং কিন্নর গন্ধবর্ব, যক্ষ, রাক্ষন ও 
দানবগণ সর্বদা এ সমুদায় মনোহর স্থানে অবস্থান 
পূর্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এ জযুদীয় এ্রদে- 
শকে ধর্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্দিগের ম্বর্গভূমি বলিয়া! 
নির্দেশ করা যায়। পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা শত জন্মেও 
এ স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না। 

বস! সর্বভূতের-আধার-স্বরূপ সনাতন বিষণ 
ভদ্রাশ্ববষে' হুয়শিরা, কেতুমালবর্ষে বরাহ, ভারত- 
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বরে কুর্ম ও কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া 
অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন । তাহার বিশ্বরূপ সর্বব- 
ত্রই প্রকাশিত আছে। কিংপুরুষ প্রভৃতি আট. বর্ষে 
শৌক, আয়াস, উদ্বেগ, ক্ষুধা, তৃষ্তা ও ভয়াদির 
লেশমাত্রও নাই। তত্রত্য লোক সমুদায়ের আত্মুর 
পরিমাণ দ্বাদশ-সহঅ-বত্ষর । তীহারা নিরস্তার 
নিরাতঙ্ক সুস্থ ও জর্ব-ছুঃখ-বিবর্িত হইয়া পরমস্ুখে 
কালহরণ করেন। সেই জযুদায় প্রদেশে দৈবজলের 
অপেক্ষা নাই । ভূমিগ্রত জল দ্বারাই তথাকার সমুদায় 
ক্লষ্যাদি কাধ্য সম্পাদিত হয় | লেই অযুদায় বে সাত 
সাত কুলপর্বত বিদ্যমান আছে; সেই পর্বত সযুদায় 
হইতে শত শত নদী বিনির্ঠত হইয়া নিরন্তর 

প্রবাহিত হইয়া থাকে । 
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তৃতীয় অধ্যায়। 


বস! জাগরের উত্তরভাগে ও হিমালয়ের দক্ষিণ- 
ভাগে ভারতবর্য। এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব 
 সহত্্র যোজন। ইহাই কর্মভূমি নামে অভিহিত হইয়া 
: থাকে । মযাঁনবগণ এই বর্ষেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভে, 
. সমর্থ হন । এই বর্ষে মহেন্দ্র, মলয় সজ্য, শক্তি- 
মাঁন্‌, খক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সপ্ত কুল-পর্রত 
বিদ্যমান আছে। কি স্বর্ণ কি মোক্ষ কি তির্ধ্যগৃ- 
ভাব আশ্রয়, কি নরক, কি মধ্য কি অন্ত সকলই 
: এই কর্মতূমির আয়ত্ব । মাঁনবগণ কেবল এই স্থানেই 
স্বীয় স্বীয় কর্মাহ্বসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। 
_ এই ভারতবর্ষে ইন্্র+ ফশেরুমান্‌, তাত্রবর্ণ, গভস্তি- 
 মান্, নাগ, সৌম্য, গান্ধবর্ব ও বারুণ এই আটটি 
: স্বীপ বিদ্যমান আছে ; জাগরমংযুক্ত এই ভারতবর্ষকে 
| নবমন্ধীপ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই দ্বীপ উত্তর 
৷ দক্ষিণে মহআ যোজন। ইহার পূর্বদিকে কিরাত; 
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পশ্চিমদিকে যবন এবং মধ্যভাগে ত্রাঙ্মষণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃদ্ এই চারি বর্ণের বাসস্থান | এ বর্ণ চতুষট- 
য়ের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠাঁন, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ, 
বৈশ্যগণ ক্লষিবাণিজ্যাদি ও শূদ্রগণ দ্বিজসেবায় আসক্ত 
হইয়া থাকেন । এই দ্বীপের পারিপাত্র পর্বত হইতে 
বেদ-স্ঘৃতি প্রভৃতি, বিন্ধ্যপর্ধত হইতে নর্মদা ও 
সরস! প্রভৃতি, খক্ষপর্ধত হইতে তাঁপী, পয়োষী 
ও নির্কিন্ধ্যা প্রভৃতি, সহাপর্ধত হইতে গোদাঁবরী, 
ভীমরথী ও করুষঞ্জবে1 প্রভৃতি, মলয়পর্ধত হইতে 
কলতমালা ও তাত্রপর্ণী প্রভৃতি, মহেন্দ্রপর্বত হইতে 
ত্রিসামা ও খষিকুল্য! প্রভৃতি, শক্তিমান, পর্বত হইতে 
কুমারিকা প্রভৃতি ও হিমীচল হইতে শতদ্র ও চন্দ্র- 
ভাগা প্রভৃতি নদী সমুদায় বিনির্গত হইয়া প্রবা- 
হিত হইতেছে । এই সমুদায় নদীর শাখানদী ও উপ- 
নদীও অসংখ্য । কুরু, পাঁঞ্চাল, মধ্যদেশ, কামরূপ, 
ওডু, কালিঙ্গ, মাঁগধ, দাক্ষিণাত্য, সৌরা ই্,ম্বুর,আভীর, 
অব্বুদ, শাল্বক, সৌবীর, সৈম্ধব, স্ুল, শাল্ব? মন্দ 
ও পাঁরসীক প্রভৃতি বিবিধ দেশীয় লোক এবং পারি- 
পাত্র-নিবাশী লোক সয়ুদায় এ সমস্ত। নদীর তীরে 
বান 'করিয়া উহাদিগের নিশ্মল জল পান করত 
পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকে । 

বস! এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও 
কলি এই চারি যুগ বিদ্যমান আছে । এই বর্ষে যোঁগি- 
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গণ তপস্যা, যাঁজ্ভিকগণ যজ্ঞান্ষ্ঠান ও ধার্ম্িকগণ 
পরলোকের মঙ্গল বিধীনার্থ বিবিধ বস্তু দান করিয়া 
থাকেন। জন্ব দ্বীপের লোক সমুদাঁয় বিবিধ যত্তের 
অনুষ্ঠান করিয়া যে রূপে যজ্ময় সনাতন বিষ্ণর 
অর্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে সেরূপ লক্ষিত হয় 
না। ভারতবর্ষ কর্্বতৃমি ও ভোগতূমি বলিয়া নির্দিষ্ট 
আছে, এই নিমিত্ত উহ্ারে জন্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া নির্দেশ করা যাঁয়। প্রাণিগণ অনহখ্য জন্মের 
পর অতি কষ্টে বু পুণ্যে এই স্থানে যান্ষদেহ প্রাপ্ত 
হন. । দেবগণ কহিয়া থাকেন যে লমুদায় মনুষ্য স্বর্ণ ও 
মোক্ষের কারণ-স্বূপ এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ 
করেন, তীহারা ধন্য । ফাহারা এই ভারত ভূমিতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া ফলাভিসন্ধষি পরিত্যাগ পুর্বক অনুষ্ঠিত 
কার্য সনাতন বিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, তাহারা নির্লা- 
স্তঃকরণে সেই বিষ্ণতে লীন হইতে সমর্থ হন, সন্দেহ 
নাই। ন্বর্ভোগাবসানে আমাদিগকে যে কোন্‌ স্থানে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলিতে পারিনা । ইক্ি- 
য়বিহীন হুইয়াও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা সার্থক । 
অতএৰ প্রার্থনা করি যেন ন্বর্থভোগাবসানে ভাঁরত 
বর্ষে আমাদিণের জন্ম হয়। এই আঁমি তোমার নিকট 
লক্ষ-যোজন বিস্তৃত নববর্ষ-সমস্থিত জন্ব,দ্বীপের বিবরণ 
ক্ষেপে কীর্তন করিলাম । লবণ সমুদ্র বলয়াকার হইয়া 
এই দ্বীপের চতুর্দিক বেষটন করিয়া রহিয়াছে । 
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চত্্থ অধ্যায়। 


বহুস! জঙ্কদ্বীপ যেমন লবণলমুদ্র দ্বারা বোষ্টিত 
আছে, তদ্রপ প্রক্ষদ্বীপও এ লবণ জমুদ্রকে বেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে । এই দ্বীপের বিস্তার ছুই লক্ষ 
যোজন । প্রিয় ব্রত-পুক্র মহাত্মা মেধাতিথি এই দ্বীপের 
অধীশ্বর ছিলেন। তাহার শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, 
আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ঞ্রুব এই সাত পুত্র সমুৎ- 
পন্ন হয়। তিনি এই প্রক্ষ দ্বীপকে সাতভাগে বিভক্ত 
করিয়া এ সাত পুত্রকে প্রদান করেন। তৎ্পরে এ 
সপ্ত অংশ তীহাদিগের নামাহ্সারে, শান্ত ভয়, শিশির, 
সুখোদয়। আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও গ্রুব এই সপ্ত বর্ষ 
বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই অগ্ত-বর্ষে গোমেদ, চক্র, 
নারদ, ছুন্দ্রভিৎ জোমক, সুমনা, ও বৈত্রাজ এই 
সপ্ত পর্বত বিদ্যমান আছে । উহাদিগকে এই দ্বীপের 
ব্ষ-পরর্বত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। & সমুদয় 
পর্বতে দেবত।, গন্ধবর্ব, ফক্ষ ও অন্যান্য প্রাণিগণ 
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পরম সুখে বাস করিয়া থাঁকেন। সেই সমুদায় 
পবিত্র স্থানে আধি ও ব্যাখির লেশমাত্রও নাই। 
তত্রত্য সকল লোকেই অকল অবস্থায় সুখে কাল 
হরণ করে। এ সপ্ত পর্বত হইতে অনুতপ্তা, শিখী, 
বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রয়, অহ্যতা ও ন্ুরূতা এই সপ্ত 
নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে । এ সমুদায় পর্বত ও নদীর 
নাম শ্রবণ করিলে সমুদাঁয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
এ সপ্ত পর্ধত ও সপ্ত নদী ভিন্ন এই দ্বীপে আরও 
অসখ্খ্য ক্ষুদ্র পর্ধত ও ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান আছে। 
এই দ্বীপের লোকসমুদায় এ সমস্ত নদীর জল পান 
করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে । এ 
সমুদায় নদী সর্ধদাই অন্ুকুলরূপে প্রবাহিত হয়। 
এঁ সপ্ত স্থানে সত্য-ত্রেতাদি যুগ্ধবিভাগ বিদ্যমান 
নাই। জেই. জমুদায় প্রদেশে সর্বদাই ত্রেতাযুগের 
তুল্য কাল দৃষ্ট হইয়া থাকে প্রক্ষ হইতে শাক পর্ধ্যস্ত 
সমুদায় দ্বীপের প্রজাগণ নিরাময় হইয়া পঞ্চসহত্র 
বসর পর্যন্ত জীবিত থাকে । এই সমুদায় দ্বীপে 
আধ্যক, কুরব, বিরশ ও ভাবী নামে যে চততুর্ব্বিধি 
প্রাণী অবস্থান করেন, ভীহাঁদিকেই ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃদ্র নামে নির্দেশ করা যায়। এ দ্বীপে 
জন্বরক্ষের ন্যায় এক প্রকাণ্ড প্রক্ষ-পাদপ বিদ্যমান 
আছে । এই নিমিত্ত ইহা প্রক্ষ-দ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । আর্ধ্যক প্রভৃতি চারি বর্ণেই এই দ্বীপে 


খ্ৰ 
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ষজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক মোমরূপী জগৎ-অফ্টা ভগবাঁন্‌ নারা- 
য়ণের অর্চনা করিয়া থাঁকেন। এইদ্বীপের যেবূপ 
পরিমাণ, ইক্ষুসমুদ্র দেই পরিমাণে ইহারে বেষ্টন 
করিয়। রহিয়াছে । 

বশুস। এই আমি তোমার নিকট প্রক্ষ দ্বীপের 
বিবরণ কীর্তন করিলাম । এক্ষণে শাল্সাল দ্বীপের 
বিষয় অক্ষেপে কীর্তন কটতেছি শ্রবণ কর। পুর্বে 
প্রিয়ব্রতপুত্র মহাত্মা বপুম্বান, এই দ্বীপের অধীশ্বর 
ছিলেন। তীহার শ্বেত, হরিত, জীমুত, রোহিত, 
বৈছ্যত, মানস, ও সুপ্রভ এই সাতপুত্র সমুৎ্পন্ন হয়। 
তিনি এ দ্বীপকে সাত অংশ পরিয়া এ নাতপুত্রকে 
প্রদান করেন। তৎপরে এ সপ্ত অংশ তীহ- 
দিগের নামানুসারে শ্বেত, হরিত, জীমৃত, রোহিত, 
বৈছ্ত, মানন ও সুপ্রভ এই অণ্ত বর্ষ বলিয়া 
বিখ্যাত হয়। এই দ্বীপ ইক্ষু-সমুদ্রকে বেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে । কুমুদ, উন্নত, বলাহক, মহৌষধি- 
সম্পন্ন দ্রৌণ, কন্ক, মহিষ ও ককুদ্মানন এই অপ্ত 
পর্বতকে এই দ্বীপের ব্পর্ধত বলিয়া নির্দেশ 
করাযায়। এ সপ্ত পর্ধত হইতে যোনী, তোয়া, 
বিতৃষ্ণা, চক্্রা, শুক্লা বিযোচিনী, ও নিরত্তি এই 
সপ্ত নদী বিনির্গত হইয়াছে । এ জমুদায় নদীর 
জল পরম পবিত্র । উহা পান করিলে সমুদায় 
পাপ বিনৰ্ট হইয়া যায়। শ্বেত, লোহিত, জীমুত, 
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হরিত, বৈছ্যত, যানস,ও সুপ্রভ এই সপ্ত বর্ষে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি জাতি বাস করিয়া 
থাকেন । তাহাদিগকে পর্যযায়ভ্রমে কপিল, অরুণ পীত 
ওরুষণ এই চতুর্বরিধ নামে নির্দেশ করা যায় । এ সমুদাঁয় 
বষে যাজ্ত্িকগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বাু- 
স্বরূপ ভগবান, বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া থাকেন.। এ 
দ্বীপ অতিরমণীয় । প্রায় সর্বদাই এ জয়ুদায় স্থানে 
দেবগণের আবির্ভীৰ লক্ষিত হইয়া থাকে এই দ্বীপে 
সব্ধজন-স্ুখকারক এক প্রকাণ্ড শালালি বৃক্ষ বিদ্যমান 
আছে এইনিমিত্ত ইহারে শাল্মলদ্বীপ বলিয়া নির্দেশ 
করা যাঁয়। এই দ্বীপের পরিমাণ প্রক্ষ দ্বীপ অপেক্ষা 
দ্বিগুণ। এ পরিমীণে ইহার চতুদ্দিক ন্ুরাসমুদ্রে 
পরিবেষিত আছে । 

বহুস ! কুশ দ্বীপ এ নুরাসমুদ্রকে বেউন করিয়া র- 
হিয়াছে । উহার বিস্তার শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা! দ্বিগুণ । 
প্রিয়ব্রত-পুক্র মহাত্মা জ্যোতিক্মান্‌ এই দ্বীপের অধ্ী- 
শ্বর ছিলেন। উহার উদ্ভিদ, রেণৃমান,, শ্বৈরথ, লম্বন, 
ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল এই সাত পুক্র সমুণ্পন্ন 
হয়। নরপতি জ্যোতিক্মান কালক্রমে এই দ্বীপকে 
সাত অংশ করিয়া এ সাত পুভ্রকে প্রদান করেন । 
তৎপরে এঁ সপ্ত অংশ ভীহাদিগের নাঁম'ন্ুসারে উদ্ভিদ, 
রেণুমান,, শ্বৈরথ, লশ্বন, ধুতি, প্রভাঁকর ও কপিল 
এই মপ্তবষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । এই সমু- 
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দায় বর্ষে দেব, দানব, গন্ধব্ব, দৈত্য, যক্ষ, কিৎ- 
পুরুষ ও মনুষ্য প্রভৃতি অসখখ্য প্রাণী বাস করিয়া 
থাকে । তত্রত্য লোক-সমুদায় সমী, শুক্ষী, ন্েহ ও 
মন্দেহ এই চারি বর্ণে বিভক্ত আছে। এ চারিবর্ণ 
পর্য্যায়ন্রমে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ররূপে পরি- 
গণিত হয়। যাজ্বিকগণ এ স্থানে ত্রহ্মূপ জনার্দনকে 
ধ্যান করিয়া প্রারব্-কর্মভোঁগের অবসানে পরমপদ 
লাভ করিয়া থাঁকেন। এই কুশদ্বীপে বিদ্রম, হেম- 
শৈল, ছ্যুতিমীন্‌, পুর, কুশেশয়, হরি ও মন্দর 
এই সপ্ত বধপর্বঝত বিদ্যমান আছে। এ অপ্তপর্বত 
হইতে ধুত-পাপাঃ শিবা, পবিভ্রা+ সম্মতি বিছ্যদত্তা 
ও মহী এই জঅপ্ত পাপ-হাঁরিণী নদী সমুৎ্পন্ন হয়। 
এই সাত পর্রত ও সাত নদী ভিন্ন আরও অসংখ্য 
ক্ষুদ্র পর্বত ও ক্ষুদ্র নদী এ দ্বীপের অন্তর্গত। উহার 
মধ্যে কুশস্তত্ব বিদ্যমান আছে এই নিমিভ্ত উহা! কুশ 
দ্বীপ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছে । এই কুশদ্বীপের পরি- 
মাণ শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ | এ পরি- 
মাণে এই দ্বীপ ফ্নতসমুদ্রে পরিরেষ্টিত আছে । 

রস ' ত্রৌঞ্চদ্বীপ এই ঘ্বৃত-সযুদ্রকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে । এই দ্বীপের বিস্তার কুশ দ্বীপ অপেক্ষা 
দ্বিগুণ । প্রিয়ব্রতপুভ্্ ছ্যতিমীন, এই ক্রৌঞ্চদ্বীপের 
অধীশ্বর ছিলেন। তীহার কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পিবব, 
অন্ধকারক, মুনি ও ছুন্দুভি এই সপ্ত পুক্র সমুৎপন্ 
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হয়। তৎপরে তিনি এই দ্বীপকে নাতি ভাগ করিয়া 
এঁ বাত পুল্রকে প্রদানপুর্কক তাহাদিগের নামান 
সারে কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পিবব, অন্ধকাঁরক, মুনি 
ও ছুন্দুভি এই অপ্তবর্ষ সংস্থাপন করেন । এ জযু- 
দায় বর্ষ অতি মনোহর । দেবতা "ও গন্ধব্বধণ নির- 
স্তর এ সমুদায় প্রদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন। 
&ঁ জাত প্রদেশে ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকাঁরক, দেবা- 
বৃ, চৈত্র, পুগুরীকবান ও ছুন্দুৃভি এই লাঁত বর্ষ- 
পর্বত বিদ্যমান আছে। উহাদিগের দ্বারাই দ্বীপ- 
সমুদায়ের বিভাগ লক্ষিত হয়। এ বর্ষ, বর্ষ পর্বত, 
ও কানন সমুদায়ে দেবতা ও অন্যান্য প্রজাগণ নির্ভয়ে 
পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। এ অম্ত প্রদেশে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই যে চারি 
বর্ণ বাস করেন। তীহাদিগকে পর্যায়ক্রমে পুর, 
পুল, ধন্য ও তিষ্মনাঁমে নির্দেশ করা যায়। এই 
ক্রৌঞ্চদ্বীপের অপ্ত বর্ষপর্বত হুইতে গৌরী, কুযুদ্ধতী, 
সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুগুরীকা, এই 
সপ্ত নদী বিনির্ধত হুইয়|ছে $ উহীদিশখের জল অতি 
পবিত্র । এ সমুদায় নদীর তীরবাসী প্রজাগ্রণ সেই 
জল পাঁন করিয়া পরমস্থুখে কাঁলহরণ করিয়া থাকেন । 
এই দ্বীপের পুক্ষরাদি চাঁর বরণেই বিবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান, বিষ্ণুর অর্চনা করেন। এই 
দ্বীপের পরিমাণান্ুারে এই দ্বীপ দধিসমুদ্রে পরি- 
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বেঞিত রহিয়াছে । এই দ্বীপের মধ্যে ক্রৌঞ্চ 
নামে এক প্রকাণ্ড পর্বত বিরাজিত আছেঃ এই 
নিমিত্ত ইহারে ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করা 
যায়। 

বহুস! শাক দ্বীপ এ দথি জঅযুদ্রকে বেষউটন করিয়া 
রহিয়াছে $ উহার বিস্তার ক্রৌঞ্চ দ্বীপ অপেক্ষা 
দ্বিগুণ | প্রিয়ত্রতপুক্র মহাত্মা ভব্য এ দ্বীপের 
অধীশ্বর ছিলেন। ভীহার জলদ কুদার, সুকুমার, 
মনীরক, কুস্ুমোদ, সমৌদাকি ও মহাদ্রম নামে সাত 
পুক্র সমুৎপন্ হয়। কালক্রমে তিনি শাক দ্বীপ সাত 
ভাগ.করিয়া এ সাত পুত্রকে প্রদান করেন। তৎু- 
পরে এ জাত অংশ তীহাদিগের নামানুসারে জলদ, 
কুমার, সুকুমার, মনীরক, কুস্গুমোদ, সমৌদাকি ও 
মহীদ্রম এই অপ্ত বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে । উদয়, 
জলাধার, রৈবতক, শ্য।ম, অস্ত, অস্থিকেয় ও কেশরী 
এই সপ্ত পর্বধতকে শাক দ্বীপের মণ্ত বর্ষপর্ধত বলিয়। 
নির্দেশ করা যায়। এই দ্বীপে শাক নামক এক 
সিদ্ধ-গন্ধর্-সেবিত প্রকাণ্ড রৃক্ষ বিদ্যমান আছেঃ এই, 
নিশিত্ত ইহা শাক দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হুইয়াছে। এই 
শাক বৃক্ষের পত্র-সংস্পৃট বায়ু অতিশয় প্রীতিকর | 
এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই বর্ণ-চত্ু- 
য়-পরিপূর্ণ পবিত্র জনপদ-সধুহ বিদ্যমান আছে । 
ন্ুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, ইক্ষু, ধেনুকা ও 
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গভস্তী এই সপ্ত নদী এই দ্বীপের সপ্ত পর্বত হইতে 
বিনির্ঠত হইয়াছে । এতন্টিন্ন এই দ্বীপে যে 
কত ক্ষুদ্র পর্ধত « ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান আছে তাহা 
গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ন্বর্গবাপী প্রাণি- 
গণ এই দ্বীপের জনপদ্দে সমাগত হইয়া পূর্বোক্ত 
নদী-সমুদায়ের জল পান করত পরম ন্ুখে' কাল 
হরণ করিয়া থাকেন। এই দ্বীপের অগুবর্ষে অধর্ম্ 
বিষাদ ওঅমর্ধ্যাদার লেশমাত্রও নাই । এ সম্দায় স্থানে 
মগ, মগধ, মানস ও মন্দগ এই চারিবর্ণ বিদ্যমান 
আছে; তাহাদিগের মধ্যে মগ ব্রাহ্মণ, মগধ ক্ষত্রিয়, 
মানস বৈশ্য ও মন্দগ শুদ্র বলিয়া কীত্তিত হইয়া 
থাকে । এই শীক দ্বীপে ভগবান, বিষ্ণু সুর্ধ্যরূপে প্রকা- 
শিত আছেন । এই দ্বীপের লোকসমুদাঁয় সংযতাত্মা 
হইয়া বিবিধ যজ্তের অনুষ্ঠানপূর্বক সেই নুরধ্যরূপী সনা- 
তন বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া থাকেন । এই শাকদ্বীপের 
চতুর্দিক ইহার পরিমাণান্নুসারে ক্ষীর লমুদ্র দ্বারা 
পরিবেষ্টিত রাঁহয়াঁছে। 

বহন! পুর দ্বীপ এ ক্ষীর-সমুদ্রকে বেন 
করিয়া! অবস্থান করিতেছে । উহ্থার বিস্তার শাক-দ্বীপ 
অপেক্ষা দ্বিগুণ | প্রিয়ব্রত-পুজ্র মহাত্মা অবন 
পুক্ষর দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তীহার মহাবীত ও 
ধাতকি নামে ছুই পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তৎুপরে 
তিনি পুর দ্বীপ বিভাগ করিয়া এ পুক্রদ্বয়কে প্রদান 
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পূর্বক উহাদিগের নামানুসারে মহাবীত ও ধাতকি 
এই ছুই বর্ষ সংস্থাপন করেন । এ ছুই বর্ষের মধ্য- 
ভাগে মাঁনসোত্তর নামে এক বলয়াকার পর্বত বিদ্য- 
মান আছে। উহার বিস্তার ও উর্ধদিকের পরিমাণ 
পঞ্চাশ সহজ্র যৌজন। এ পর্ঝরত পুঞ্কর দ্বীপের 
মধ্য ভাগে বলয়াকারে অবস্থান পূর্বক এ দ্বীপকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এ দ্বীপের লোক 
সমুদায় রোগ-বিহীন ও রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া 
পরমন্থুখে বাস করিয়া থাকেন, তীহাদিগের আমর 
পরিমাণ দশসহজ্্র বহসর | এ দ্বীপে কেহ প্রধান কেহ 
অপ্রধান কেহ বিনাশ্য & কেহ বিনাশক বলিয়া 
পরিগণিত হয় না । তথায় ইর্ষযা, অন্ুয়া, ভয়, রোষ, 
ও লৌভাঁদির লেশমাত্রও নাই । মানসোত্তর পর্বব- 
তের বহির্ভাগে দেব-দৈত্যাদি-মেবিত মহাবীত বর্ষ 
ও অন্তর্ভাঞ্ণে ধাতকি বর্যবিদ্যমান আছে । এ বর্ষ- 
দ্বয়ের লোকদদিগকে অত্য ধর্মেই আক্রান্ত দেখিতে 
পাওয়াযায়। তথাঁয় কোন নদী ও অন্য কোন পর্বত 
বিদ্যমান নাই। অত্রত্য সকল লোঁকেই একধর্ম্ম 
আশ্রয় করিয়াথাকে | তথায় বর্ণাশ্রম বিভাগ, ধর্মো- 
পার্জন, ত্রয়ী, বার্তা ও দগ্ডনীতি এই ত্রিবিধ শীক্ষের 
আলোচনা ও গুরুশুক্রষা এই সয়ুদায় নিয়ম প্রচলিত 
নাই । এ বর্ষদ্বয়কে ভৌমস্বর্ণ বলিয়! নির্দেশ করাযায় | 
এ স্থানে এক কালে সকল খতুর আবির্ভাব লক্ষিত 
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হুইয়াথাকে। এ বর্ষ দ্ধয়ে কাহারে ও জরারোগাদি 
দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। এ বর্ষ-ঘয়-সযস্থিত ; 
পুফর-দ্বীপে এক ন্যশ্রোধ রক্ষ বিদ্যমান আছে। 
ন্যগ্রোধকে পুক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যাঁয়। এই 
নিিত্ব উহ্থা পুফর-দ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে । 
এই দ্বীপে সুরাক্থর-পুঁজিত ভগবান, ব্রহ্মা বাস করিয়া 
থাকেন। জলমমুদ্র এই দ্বীপকে বেষউটন করিয়া রহি- 
য়াছে । উহার পরিমাণ পুরদ্বী-পের তুল্য বলিয়া 
নির্দিউ হইয়া থাকে । 
বৎস! এইরূপে জন্থু প্রত্ৃতি সপ্তদ্বীপ লবণাঁদি 
মণ্ড সমুদ্রে পরিবোষ্ঠত আছে। এঁ সমস্ত দ্বীপ ও 
নয়ুদ্রের পরিমাণ উত্তরোত্রর ছুই গুণ অধিক । সমূ- 
দায় সমুদ্রেরই জল জর্দা সমভাবে অবস্থিত থাকে। 
কখন স্বীয় স্বীয় পীমা অতিক্রম করে না। যেমন 
অগ্নি-সংযোগে স্থালীগত জলিল স্ফীত হইয়া উঠে, 
তদ্রপ চত্্রকিরণ সংযোগেই সাগরজল উচ্ছলিত হইয়া! 
থাকে । চক্দ্রের উদয় ও অন্ত-গমন এবৎ শুরু ও 
কষ্ণ পক্ষের আবির্ভাব-নিবন্ধন দাঁগরজলের পঞ্চদশ- 
শত-অন্গুল-পরিমিত বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষিত হয়। ইহা! 
। ভিন্ন অমুদ্র-সলিলের হ্রাস-রদ্ধির আর কোন কারণ 
। বিদ্যমান নাই। এ পুক্ষর দ্বীপে ভোক্ষ্য বস্তুর আহ- 
. ব্রণার্থ বিশেষ যত্ব করিতে হয় না। তত্রত্য প্রজা- 
। গণ বিনা যত্ে বিবিধ বন্তু ভোজন ও ষড়ংবিধ রলের 
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সবাদগ্রহ করিয়া থাকে | জল-মমুদ্রের অদুরবর্তী : 
প্রদেশে লোক-নমুদায়ের বানস্থান দৃ্টি-গোচর হয়। 
এ লোকালয়ের পর পুর-্দ্বীপ হইতে দ্বি1 পরিমাণে 
মর্ব-জন্তববিবর্জিত কাঞ্চনময়ী ভূমি বিদ্যমান আছে। 
এ কাঞ্চনময়ী ভূমির শেষনীমায় অযুত-যোজন- 
বিস্তুতঃ লোকালোক পর্কত। উহার উর্ধাদিকের 
পরিমাণও এ অধুত যোজন। এ পর্বতের বহির্ভাগ 
অওকটাহ-পর্য্যন্ত তিমির-জালে মমাচ্ছন্ন আছে। 
এইরূপে সর্ধ-জগতের আধার-রূপা সসাগরা অগ্তদ্বীপা 
ধরিত্রী অও্-কটাহের মহিত সমবেত হইয়া পঞ্চাশৎ- 
কোটিযৌজন পরিমাণে একভাবে অবস্থান করিতেছে । 
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বস! এই আমি তোমার নিকট পৃথিবীর বিবরণ 
সবিজ্তরে কীর্তন করিলাম । এক্ষণে পাঁতালের বিব- 
রণ কহিতেছি শ্রবণ কর। অতল, বিতল, নিতল, 
গ্ভক্তিমৎ,মহাতিলনৃতল ও পাতাল এই সগুবিধ ভূবি 
বর বিদ্যমান আছে । উহাদিগের প্রত্যেকেরই পরি- 
মাঁণ দশসহত্রযোজন ।এ পরিমাণান্ুসারে অপ্তপাতালের 
পরিমাণ অগ্ততি-যোজন ৰলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
এঁ সমুদায় পাতালে শুক্র, কৃষ্ণ, অরুণ, পীত, শর্করা, 
শৈল ও কাঞ্চনময় ভূমি বিরাজিত আছে । এ জমুদায় 
প্রদেশ অসংখ্য অট্রালিকায় পরিপূর্ণ । অসংখ্য দৈত্য 
দানব ও নাগগ্ণ এ সমূদায় স্থানে বাস করিয়া থাকে। 
তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ি নারদ সমস্ত পাতাল হইতে 
স্বর্ারোহণ করিয়! শ্বর্ণবাসীদিগের নিকট স্বর্গ হইতেও 
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এ সমস্ত পাতালকে অমধিক রমণীয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । এ সমুদায় পাতীলমধ্যে মনের প্রীতি- 
কর উজ্ব্বল-প্রভামম্পন্ন অসংখ্য নাগভূষণ মণি বিরা- 
জিত আছে । অতএব রমণীয়তায় উহার তুল্য স্থান 
আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এ সমুদাঁয় প্রদেশে দৈত্য 
দানবদিগের কন্যাগণ মনোহর বেশে নিরন্তর ইতস্তত 
বিচরণ করিয়া! থাকে । এ স্থানে কাহারও অগ্রীতির 
 লেশমাত্রও নাই। এমন কি, এ স্থানে বাস করিলে 
মুক্ত মহাত্মাদ্িগকেও বিষয়-সুখে বিমোহিত হইতে হয় । 
এ পাতাল মধ্যে সুর্যের কিরণ-জাল প্রবেশ 
করিয়া প্রভামাত্র গ্রকাঁশ করিয়া থাকে । তথায় চক্দ্র- 
কিরণের শৈত্যগুণ বিদ্যমান নাই । কেবল সুধাকর 
শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত দিক্‌ সমূদায় আলোকময় 
করেন। অতি-ভোগশীল দানবগণ এ স্থানে বিবিধ 
ভোজ্য ভোজন ও পানীয় পান করিয়া এরূপ প্রীত- 
মনে অবস্থান করেন, যে অতিক্রান্ত কাল সমুদীয় 
ও তাহাদিগের বোধগম্য হয় না। এ সমদায় পাতাল 
মধ্যে অসহখ্য কানন, নদী ও কমলদল-সমস্বিত 
সরোবর ন্ুশোভিত আছে। এ সমদায় প্রদেশ 
কৌকিলগণের মধুরালাপ, মনোহর বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ- 
দুব্য এবং কীণা বেণ, হদক্জাদির নিনাদে পরিপূর্ণ । 
দৈত্য, দানব ও নাগগণ সর্বদা & মমুদায় বিষয় 
ভোগ করিয়া থাকে । | 
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বস! জযুদীয় পাতালের অধোভাগে ভগবান, 
বিষ্ণুর শেষ নামে বিখ্যাত তামসীঘুর্তি বিরাজিত আছে । 
সিদ্ধণণ এশেষকে অনন্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
কেহুই তীহার গুণ কীর্তন করিতে সমর্থ হয় না। 
দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিরন্তর তীঁহার অর্চনা করিয়া 
থাঁকেন। তীহারে সহত-শিরা ও স্বস্তি নামক নির্মল 
ভূষণে বিভূষিত বলিয়া নির্দেশ করাযায়। তিনি নহত্ত 
ফণামণি দ্বারা দিক জমুদায় আলোকময় করিয়া জগতের 
হিতসাধনার্থ অস্থুরশণকে বলবীধ্য-বিহীন করিতেছেন । 
তাহার নয়ন-দ্বয়কে নিয়ত মদঘুর্ণিত দেখিতে পীওয়া 
যাঁয়। তিনি এক কর্ণে কুগুল ও মস্তকে কিরীট ধারণ 
করিয়া অনল-সমন্বিত শ্বেতাচলের ন্যায় শোভা পাইতে- 
ছেন। নীলবজ্ত্র ও শ্বেতহা'র ভীহাঁর অঙ্গে সুশোভিত 
আছে । তিনি মেঘজাল ও গঙ্জীপ্রপাঁত-যুক্ত কৈলাস 
পর্বতের ন্যায় অমুন্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার 
বাম হস্তে লাঙ্গল ও দক্ষিণ হস্তে মৃষল বিরাঁজিত 
আছে । শ্রী। ও বারুণী দেবী স্বয়ং ুর্তিমতী হইয়া 
তীহার অর্চনা করিয়া থাকেন | প্রলয়-কালে 
তাহার মুখ-সমুদায় হইতে বিষানল-দীণ্ত জঙ্কর্ষণ 
নামক একাদশ রুদ্র বিনির্ধত হইয়া অমুদায় জগৎ 
ংহার করিয়া থাকেন। তাহার এক মস্তকে সমস্ত 
ক্ষিতি-মগ্ডল অবস্থিত আছে । সর্ধদেব-পুজিত 
ভগ্ববান, অনন্ত এইরূপে পাঁতালের নিম্নভাগে অব- 
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স্থান করিতেছেন । দেবগ্ধণ ও তাহার কীর্ধ্য প্রভাব- 
স্বরূপ ও রূপ বর্ণন করিতে ও পরিজ্ঞীত হইতে 
সমর্থ হন না । এই সসাগরা অদ্বীপা মেদিনী তাহার 
ফণামণি দ্বারা অরুণ-বর্ণ হইয়া কুনুম মালার ন্যায় 
অবস্থান করিতেছে । কেহই তীহাঁর গুণ কীর্তন 
করিতে অমর্থ হয় না। যখন তিনি মদাঘুর্ণিতলোচনে 
জত্তন করেন, তখন এই পৃথিবী সমুদায়-সাগর 
পর্বতাদি-সম্বলিত বিচলিত হইয়া উঠে । গন্ধর্ব্, 
অপ্নরা, সিদ্ধ কিন্নর, নাগ ও চারণগণ তীহার গুণের 
অন্তকরিতে সমর্থ হন্‌ নাই। এই নিমিত্ত তিনি অনন্ত 
নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। নাগ্র-বধুগণ তীহার 
অর্বাঙ্গে হরিচন্দন লেপন করিয়া দেন। উীহার 
নিশ্বাস বারুর সহযোগে দিক্‌ সমুদয় যুছর্মভু কম্পিত 
হইয়া থাকে | মহর্ষি গর্গ তাহারই আরাধনা করিয়। 
জগতের নমুদায় জ্যোতিঃ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন । 
এই আমি তোমার নিকট সমুদায় পাতালের বিষয় 
অবিস্তরে কীর্তন করিলাম । নাগ-প্রধান অনন্তদেব 
এই রূপে দেবাসুর-মনুষ্য গণ-সমস্বিত সমুদায় পৃথিবী 
এক মস্তকে ধারণ করিয়। রহিয়াছেন। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় । 


বম! পাঁপপরায়ণ প্রাণিগণ পৃথিবী ও সলিলের 
অধোগত যে সযুদায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । 
এক্ষণে আমি তোমার নিকট তু সমুদায় কীর্তন করি- 
তেছি শ্রবণ কর । রৌরব, শুকর, রোধ, তাল, বিশশন, 
মহীজ্ববীল, তণ্রকুত্ত, সবন, বিমোহন, রুখিরান্ধ, 
বৈতরিণী, ক্ূমীশ, ক্লমিভৌজন, অসিপত্র-বন, কুষ্ঠ, 
লালা-ভক্ষ্য, পুয়বহৃ, বহিজ্বীল, অধ£ঃশিরা, সন্দংশ- 
কালহুত্র, তম, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ* ও অবীচি 
প্রভৃতি বিবিধ শঙ্তাপ্ি-ভয়-প্রদ সুদারণ নরক 
যমের অধিকার-মধ্যে বিদ্যমান আছে । যাহারা নির- 
স্তর প।পাচরণ করে, তীহাদিগ্রকেই এ বয়ুদায় নরকে 
নিপতিত হুইতে হয়| যাহারা কুটসাক্ষ্য প্রদান, 
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পক্ষপাত ও মিথ্যাবাঁক্য প্রয়োগ করেঃ তাহারা নিঃস- 
ন্দেহই রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া বিষম যাক্ত্রণা 
ভোগ করিয়া থাকে । জণ-ঘাতক গুরু-হন্তা গোহত্যা- 
কারী ও প্রাণ-বারু-রোধক ব্যক্তিদিখকে রোধনামক 
নরকে নিপতিত হুইতে হয়। যাহার! সুরাঁপান, ব্রহ্ম 
হত্যা ও সুবর্ণাপহরণ করে, তাহীরা নিঃসন্দেহ শুকর 
নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । এ সমুদায় 
ব্যক্তির দহচর দ্রিগকেও এ রূপ নরক ভোগ করিতে 
হুয়। যাহাঁরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-গণের প্রাণ বিনাশ, 
বিমাতৃ ও ভগিনী গমন ও রাজ-দূতগণেৰ প্রাণ সংহা'র 
করে, তাহাদিগের তগ্ুকুত্ত নামক নরক হইতে 
কখনই নিষ্কৃতি লাভহয় না। খাহারা মদ্য বিক্রয়, 
পালিত পশুর প্রাণ সংহার, অশ্ব বিক্রয়, এবং অনুগত 
ব্যক্তিরে পরিত্যাথ করে,তাহীরা তপ্তলোহ নামকবিষম 
নরকে গমন করিয়া থাকে । কন্যা ও পুত্রবধূতে গমন 
করিলে মহীজ্ভাল নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। 
গুরু দিগের অবমাঁন কারী, অক্রোষনিরত বেদদূষয়িতা 
বেদবিক্রয়ী ও অগম্যগামী ব্যক্তিরা সবন নামক নরকে 
নিপতিত হইয়া থাকে । চৌরকর্ঘমনিরত, মর্ধ্যাদা-দুষক 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের দ্বেষ্টা, ও রত্বদৃষয়িতা 
পামরগণ ক্লমিভক্ষ্য নামক নরক ভোগ করিয়া থাকে । 
যাহারা ভোক্ষ্যদ্রব্য পিতৃ ও অন্মুরগণকে নিবেদন না 
করিয়া ভোজন করে, তাহারা লালা-ভক্ষ্য নামক নরক 
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এবহ যাহারা প্রাণি বধের নিমিত্ত শর নির্মাণ করে? 


তাহার' রোধকনামক নরক ভোগ করিয়া থাকে ।এ রূপ ) 


কর্ণীশর ও খডভগাদি-নির্মাণ-কর্তা ব্যক্তিদিগকে বিশশন : 
নামক নরক ও অসহ-প্রতি-গৃহীতা মানবগণকে 


অধোমুখ নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহার! 
আধযাঁজ্য যাঁজন ও নক্ষব্র-গণন। দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
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ও একাকী মিষ্ঠান্টভোৌজন করে,তাহার নিঃসন্দেহ পুয়- 
বহ নামক ঘোরনরকে নিপতিত হইয়া থাকে । যে্রাক্ষণ ; 
লাক্ষা, মাস, রস,তিল ও লবণ বিক্রয় করে, তাহারা : 


এ পুয়বহ নরক হুইতে নিত লাভে সমর্থ হয় না। 
মার্জার, কুট, ছাগ, কুন্ধুর বরাহ ও বিহ্জম দিগ্রকে 


জীবিকার্থ পৌষণ করিলেও এ নরক ভোগ করিতে : 


হুয়। যে সযুদায় ব্রাহ্মণ নাঁট্য ও ধীবর-রৃত্তি অবলম্বন, 
বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষ-সংঘটন,বিষ প্রদান,ক্ুরাচরণ,ম্বপত্বীর 


০ ০স্পাস্পি ৩ স্পা ২.৯ 


পাস ০ 


ব্যভিচার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, ই্ট-লিদ্ধির নিমিত্ত , 
প্রবঞ্চনা-সহকারে যজমানাদির নিকট পর্ধকাল কীর্তন, ; 
গৃহ-দাহন, মিত্র-হত্যা, ব্যাধ-বৃত্তি আশ্রয় প্রীম-যাজন , 


এবং সোমলত|বিক্রয় করে,তাহার1 নিঃসন্দেহ রুধিরাঁন্ধ 
নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । মধুক্রম-বিঘাঁতী 
ও আ্রীমহন্তাব্যক্তিদিগকে বৈতরিণী এবৎ রেতঃপানাদি- 
নিরত, মর্ধযাদাঁভেদী, অপবিত্র ও কুহকজীবী ব্যক্তিদ্দিগ- 
কে কুঞ্জ নামক নরকে গমন করিতে হয় । যাহারা অন- 
ক বনচ্ছেদন করে,তাহারা অনি-পত্র-্বন নামক নরকে 
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নিপতিত হইয়া থাকে । যাহারা মেষ ও শ্যগ ব্যবসায় 


. করে,তাহাদিগের, বহ্ছ-জ্ত্বাল নামক নরক হইতে কখনই 


নিষ্কৃতি লাভ হয় না। যাহারা পাক সমাপন ন। হইতে 
শুদ্রাদিরে বস্ধি প্রদান করে, তাহাদিগকে ও এ বহি- 
জ্বাল নামক নরকে নিপতিত হইয়া বিষম যান্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয়| , ব্রত-বিঘাতক ও আঁশ্রম-ভ্ যানব- 
গণ জন্দঘশ নামক নরকে নিপতিত হইয়া যাহার 
পর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে এব যাহারা 
ব্রন্ষ+ধ্য অবলম্বন করিয়া দিবসে শয়ন ও যহ্হারা 
পুজ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগকে শ্বভো- 
জন নামক নরক ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই । 

এই আমি তোমার নিকট যে সমুদায় নরকের 
কথা কীর্তন করিলাম । এ সমস্ত ভিন্ন আর ও 
অসংখ্য নরক বিদ্যমান অছে। দুক্তকারীদিগকে 
সেই সমুদায় নরক ভোগ করিতে হয়। পাপকার্ধ্য 
যে কত প্রকার তাহার ইয়ত্বা করা যায় না। 
যাহারা যেরূপ পাঁপাচরণ করে, তাহারা তদহৃরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিয়া থাকে । কাধ্য মন 
ও বাক্য দ্বারা ও বর্ণাশরম-বিরুদ্ধ কার্ধ্যের অন্রষ্ঠান 
করিলে নিরয়-গামী হইতে হয় । নরকবাসী ব্য- 
ক্তিরা অধ:শিরা হইয়া দেবগণকে ও দেবগণ অধঃ- 
শিরা হুইয়া নারকীদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন । 
সৎকার্ধয দ্বারাই যথা-ক্রমে স্থাবর হইতে রুমি, 
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কমি হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, পশু হইতে 
মনুষ্য, মনুষ্য হইতে থাশ্মিক পুরুষ, ধার্সিক পুরুষ 
হইতে দেবতা, ও দেবতা হইতে মুক্ত পুরুষের 
উদ্ভব হয়। উহ্বাদিশকে পধ্যায়-ক্রমে অপেক্ষারুত 
ভাগ্যবান বলিয়া নির্দেশ কর! যায়। প্রাণিগণ 
যে পরিমাণে স্ুরপুরে বাস করিয়া থাকে । নরক- 
বাসীদিগের সংখ্যা - তদপেক্ষা ন্যুন নহে। 
পাপাচরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরক হইতে 
নিফতি লাভের সম্ভীবনা! নাই। 

বহুস। মহর্ষি ও ্বায়স্ভূব প্রসতি মন্নগণ পাপের 
অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । গুরুতর 
পাঁপাঁচরণ করিলে গুরুতর প্রায়শ্চিন্ত ও স্বণ্প-মাত্র 
পাঁপাচরণ করিলে সামান্য-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। ইহ লোকে তপন্যা বিভূতি বিবিধ রূপ 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিবিধ পাপের ধ্বংস হয় বটে, 
কিন্তু সনাতন খিষ্র সআরণের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত আর 
কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পরিশেষে 
অন্নৃতাপ করে, হরিস্মরণ করিলেই তাহার অমুদায় 
পাপ বিনষ্ট হুইয়াষায়। মনৃয্য প্রাতঃকাল, রাত্রি 
মধ্য ও সন্ধ্যা প্রতৃতি সকল সময়ে বিষ্ণুর স্রণ 
করিলে জযুদায় পাঁপ হইতে যুক্তি লাভ করিতে 
পারে। বিষ্ণু রণ দ্বীরা সমুদায় 'ক্লেশ দুরীভূত 
হইলে স্বর্ণ ও মোক্ষ লাঁভে সমর্থ হওয়াযায় | বিষু- 


পাটি পাস ৯৯ পঈি পাসিপািত ৯ পি ৩৯ প্পাসিতি সত 


€ 


স্মরণ-কারী মহাত্মা-দিগের কখন কোন রূপ বিদ্প 
উপস্থিত হয় না। যে ব্যক্তি সনাতন বাস্থদেবের 
প্রতি চিত্ত সমর্পণ ও জপ-হৌমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহার সমুদায় বিপদ্‌ দূরীভূত হয় এবং তিনি 
ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি উৎক্ুষ্$ পদ লাভ করিতে পারেন । 
জপ হোমাদি দ্বারা ষে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, তাহা মোক্ষ 
পদের নিকট অতি সামান্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে । স্বর্গ লাভ করিলে পুনর্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয় কিন্তু মোক্ষ লাভ হইলে ইহলোকের 
সহিত আর কোন সংশ্রব থাকেনা । মনুষ্য ভক্তি- 
সহকারে ভগবান, বাস্থদেবের স্মরণ করিলে এঁ দুর্লভ 
মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে । অতএব দিবা রাত্রি 
বিষণ-স্মরণ করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য । মনুষ্য 
সতক্রিয়া দ্বারা পাপ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিলে 
নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে । স্বর্গ 
মনের প্রীতি-কর ও নরক মনের অপ্রীতি কর। পুণ্য 
ও পাঁপ এই উভয় পদার্থকেই স্বর্গ নরকের হেতৃভূত 
বলিয়া নির্দেশ করা যাঁয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
এ উভয় পদার্থের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই । এক 
মাত্র অদৃষ্উই কার্ধা ভেদে ছুঃখ সুখ ইর্ষযা ও ক্রোধের 
কারণ-স্বরূপ হয়। ফলত ইহলোকে সুখাত্বক ও ছুঃখা- 
ত্বক কোন পদার্থই নাই। মনের পরিণামই সুখ-ছুঃখরূপে 
পরিগণিত হইয়া থাকে । এক মাত্র জ্ঞানকেই পরত্রক্গ 
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বলিয়া! নির্দেশ করাযায়। মনুষ্য জ্ঞান-দ্বারঃই ভব- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । সমুদায় ব্রহ্মা 
জ্ঞানাত্মক। জ্ঞানের পর উৎক্কউ আর কিছুই নাই। 
ফলত বিদ্যা ও অবিদ্যা সযুদায়ই জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া 
নির্দিউ হইয়া থাকে । এই আমি তোমার নিকট পৃথিবী 
পাতাল নরক, সমুদ্র পর্বত, দ্বীপবষ “ও নদী সমু- 
দায়ের বিবরণ সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে 
অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর। 
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সপ্তম অধ্যার। 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! আমি আপনার 
নিকট ভূলোকের বিষয় শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ভুবর্লে- 
কাদি ও গ্রহগণ কিরূপে অবস্থিত আছে? এবৎ 
ভাহাদিগের পরিমাণই বা কিরূপ ? এই সমুদায় বিষয় 
শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব 
আপনি এই সমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন। 

পরাঁশর কহিলেন বৎস! চক্র ও সুধ্যের কিরণ- 
জালে যতদূর আলোকময় হয়। সমুদ্র নদী ও পর্বতা- 
দি-সন্বলিত পৃথিবীর পরিমাণ ততদূর নির্দিউ আছে । 
ভূমগডলের বিস্তার বেরূপ, নভোমগুলের বিস্তার ও 
নেই রূপ। ভূমি হইতে লক্ষ ফোজন উর্ধে সুর্ধা- 
মণ্ডল, সুর্য-মগুল হইতে লক্ষ যোজন উর্ধে চন্দ্র- 
মণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল হইতে লক্ষ:£যোজন উর্দধে নক্ষত্র- 
মণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধ, 
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বুধ হইতে লক্ষ যোজন উর্ধে শুক্র, শুক্র হইতে 
লক্ষ যৌজন উর্ধে যঙ্গল, মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন 
উর্ধে শনৈশ্চর, শনৈশ্গর হইতে দ্বিলক্ষ যৌজন 
উর্ধে দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে 
লক্ষ-যৌজন উর্দে অপ্তর্ষি-যগুল ও সপ্তর্ষি-মগুল 
হইতে লক্ষ যোজন উর্ধে জ্যোতিশ্চক্রের আধার-স্বরূপ 
ধ্বলোক বিদ্যমান আছে। 

এই আমি তোমার নিকট ত্রলোক্যের বিবরণ 
২ক্ষেপে কীর্তন করিলাম । এই পৃথিবী যজ্জীয় 
ফলভোগের স্থান বটিয়! নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে । এই 
স্থানেই যজ্ঞপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ঞ্রুবলোক হইতে 
এক কোটি যোজন উর্ধে মহর্লোক ও মহর্লোক 
হইতে দ্বিকোঁটি-যোজন উর্ধে জনলোক বিরাজিত 
আছে। এঁ জন-লোকে ব্রহ্ারপুভ্র অনকাদি নিদ্ধ- 
মহীস্বারা বাস করিয়া থাকেন। এ জনলোক হইতে 
চারিগুণ অধিক উর্ধে তপোৌঁলোক। তাঁপবিবর্ভিত 
বৈরাঁজ নামক দ্রেব্ণ  তপোঁলোকে অবস্থান করেন । 
তপোলৌক হইতে ছয়গুণ অধ্থিক উর্ধে সত্যলোক 
বিরাজিত আছে । এ লোকে পাঁপের লেশমাত্রও নাই । 
এই নিমিত্ত উহ্নারে ব্রক্ষলোক কলিয়! নির্দেশ করা 
যায়। যে স্থানে পাঙ্চাঁরে গমন করা যায়, তাহাই 
ভূর্লোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । সেই 
ভুর্লোকের বিষয় আমি তোমার নিকট সবিস্তরে 
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কীর্তন করিয়াছি । ভূমি হইতে সুর্ধ্যলোক পর্য্যন্ত 
নিদ্ধাদিসেবিত যে স্থান, তাহা ভূলোক এবং 
নূর্য্যলোক হইতে ফ্ুবলোক পর্যযস্ত চতুর্দশনিযুত- 
যোজন-পরিষিত যেস্থান তাহা স্বর্গ বলিয়া কীর্তিত 
হইয়া থাকে | দৈনন্দিন প্রলয়ে যে অমুদায় 
লোঁকের ধ্বংস হয়, জেই জযুদায়কে ক্লতক আঁর 
যে জযুদায় লোকের ধ্বংস না হয় সেই সমুদায়কে 
অরুতক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। লোকসংস্থান- 
তত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা এই ত্রিলোককে ক্লতক এবৎ 
জন তপ ও সত্যলোককে অৰ্কতক বলিয়া নিরূপণ 
করিয়া থাকেন। এ ক্লৃতক ও অরুতক লোঁক- 
নযুদায়ের মধ্যভাগে যে মহলোৌক বিদ্যমান আছে, 
দৈনন্দিন প্রলয়ে তাহা বিনষ্ট না হইয়া সন্ভাঁপিত 
হুয়। তৎকালে তত্রত্য প্রাণিগণ সেই লোক পরি- 
ত্যাগ পূর্বক অন্য লোক আশ্রয় করিলে উহা শূন্য- 
ময় লক্ষিত হুইয়া থাকে । 

বদ! এই আমি তোমার নিকট সপগুলোক 
সপ্তপাতাল ও ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় সবিস্তরে কীর্তন করি- 
লাম । কপিশ্ের বীজ সমুদায় যেমন তাহার আবরণে 
আর্ত পাকে তদ্রপ ব্রন্ষাণ্ডের উর্া অধ ও তির্ধ্যগ্ভাগ 
অগুকটাহে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । সমুদায় ব্রক্ষাণ্ডের 
পরিমাণ পঞ্চাঁশৎ কোটিযোজন" এক্রক্ষাণ্ডের পর নার্ধ- 
দ্বাদশকোটিযোজন পর্য্যন্ত অণ্ডকট।ছে আরত থাকে । 
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এঁ অগুডকটাহের পর দশযোৌজন পর্য্যন্ত জল, জলের 
পর দশযোৌজন পধ্যন্ত বহি, বির পর দশযোজন 
পর্ধ্যস্ত বা বায়ুর পর দশযৌজন পর্য্যন্ত আকাশ, 
অধকাশের পর দশযোজন পর্যন্ত অহঙ্কার, অহস্কারের 
পর দশযোজন পর্যন্ত মহত্ত্ব, সংস্থাপিত আছে । 
প্রকৃতি এ মহত্তত্বকে আবরণ করিয়া অবস্থান করে । 
কেহই প্ররূতির সংখ্য। নিরূপণ করিতে সমর্থ হন্‌ না । 
এই নিষিত প্রকৃতি অনন্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে। প্রকৃতির পর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। 
পণ্ডিতেরা তাহারে সযুদায় পদার্থের কারণ-স্বরূপ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

বহুস! এই আমি ত্রদ্ধাণ্ডের কথা তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম । এইরূপ অনখখ্য ব্রহ্ষাণ্ড বিদ্যমান 
রহিয়াছে । যেমন কাষ্ঠে অনল ও তিলে তৈল 
অবস্থিত আছে তদ্রুপ পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান 
পূর্বক আত্মা রূপে আবিভূতি হয়। এ প্রকৃতি ও 
পুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া সর্বভূতাত্ম-রূপা বিষ্ণশক্তি 
দ্বারা আরত হুইয়া থাকে । সেই একমাত্র প্রক্লাতিই 
পৃথ্কৃভাব মিলন ও ক্ষোভের মূল কারণ । বায়ু যেমন 
জলের কালক্রমাগত শৈত্য গুণকে ধারণ করে তদ্রপ 
সনাতন বিষ্ণুর প্রকতি-পুরুষাত্মিকা শক্তি লমুদায় 
জগৎকে ধারণ করিতেছে । যেমন প্রথমে একমাত্র 
বীজ হইতে যুলশাখাদি-দমন্বিত প্রকাণ্ড পাঁদপ 
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সযুৎ্পন্ন হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে অসহখ্য 
রূফ্ষের উদ্ভব হয় তদ্রপ একমাত্র প্ররৃতি হইতেই 
পর্ধ্যায়-ক্রুমে মহত্তত্ব অবধি পৃথিবী পর্যন্ত চতুর্ব্িং 
শতি তত্ব সমুৎ্পন্ন হয়। তৎ্পরে সেই চতুর্বিবিৎ- 
শতি তত্ব হইতে দেবগণ ও তীহাদিগের পুত্র- 
পৌত্রাদি সমুস্ুত হইয়া থাকে । যেমন বীজ হইতে 
বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে মুল রৃক্ষ বিনষ্ট হয় না তদ্রপ 
পঞ্চভূত হইতে প্রাণিগণ স্থ্ট হইলেও এ পঞ্চভূত 
ধ্বংস না হইয়া চিরকাল সমভাবে অবস্থান করে, কাল 
ও আঁকাশাঁদি পঞ্চস্ভুত ফেমন রূক্ষেহেপাদনের মুল- 
কারণ, তদ্রপ ভগবান, বিষ্ণু প্রক্কাতি ও মহত্তত্বাদির 
পরিণাম সহকারে সমুদায় বিশ্বের কারণ-স্বরূপ বলিয় 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন । যেমন উপযুক্ত উপাদান সমুদায় 
প্রাণ্ত হইলে ক্রমে ত্রমে ব্রীহি-বীজ হইতে মুল, নাল, 
পত্র; অঙ্কুর, কাণ্ড, কোঁষ, পুষ্প, ক্ষীর ও তগ্ুল সম্পন্ন 
হয় তদ্রপ দেবতা প্রত্তি প্রাণিগখের কলেবর বিষ্ণু- 
শক্তির সহকারে ক্রমে ক্রমে বর্দিত হইয়া থাকে। 
সনাতন বিষণ পরক্রহ্গ-স্বরূপ । তাহা হইতেই সযুদায় 
জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও পরিণামে তীাহাঁতেই 
লীন হইবে । ভীহারেই জগৎ স্বরূপ, পরম ধাম, সৎ, 
অসৎ ও পরম পদ বলিয়া নির্দেশ করাযায়। তিনি 
সমুদায় চরাচরে অভিন্ন-রূপে "অবস্থান করিতেছেন | 
তিনিই মুল প্রক্কতি ও বক্তরূপী জগৎ। ভীাহাতেই 
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সযুদায় পদার্থ অবস্থিত ও লীন হইয়া থাকে । তিনি 
ক্রিয়াকর্তী, যজ্ত্ব পুরুষ, যজ্ঞ, যজ্ঞফল, ও যজ্ভসাধন- 
শরগ।দি পদার্থ-স্বর্ূপ। তীহাহইতে অতীত কোঁন 
পদার্থই বিদ্যমান নাই 


বি পুরাণ 


অষ্টম অধ্যায় । 


বুদ! এই আমি তোমার নিকট ব্রঙ্গাণ্ডের সমুদায় 
বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । এক্ষণে নুর্য্যাদি গ্রহগণ যে 
রূপে অবস্থিত আছে এবং তাহাদিগের পরিমাণযেরূপ 
হসমুদায় বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। মধ্যের 
রথের পরিমাণ নবসহম্র যোজন । এ রথের ঈষাদগ্ডের 
পরিমাণ উহা অপেক্ষা ছুইগুণ অধিক। অক্ষদণ্ডের 
পরিমাণ এক কোটি সপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন । এ 
অক্ষদণ্ডে সংবৎসরময় কালচক্র সংযোজিত রহিয়াছে । 
তিন চাতুশ্মাস্য & চক্রের নাভি,উদাদি বর্ষসংখ্যা অর 
ও ছয় খতু নেষিস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়া থাকে। 
কখনই এই কালচক্রের ক্ষয় হয় না । এ রথের দ্বিতীয় 
অক্ষের পরিমাণ সার্পঞ্চচত্বারিংশহু সহজঅ্র-যোজন । 
প্রথম অক্ষদণ্ডে যে ছুই যুগ্রকান্ঠের অর্থাংশ সং- 
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যোজিত আছে? তাহার পরিমাণ এ অক্ষদণ্ডের অন্ু- 
রূপ । দ্বিতীয় অক্ষদণ্ডে যে ষুগদ্ধয়ের অর্দাঘশ 
বিদ্যমান আছে, গ্রুব তাহা ধারণ করিয়া রহিয়া- 
ছেন। মাঁনসাঁচলের উপরিভাগে দ্বিতীয় অক্ষে এ 
চক্র সংস্থাপিত আছে। গায়ত্রী, রৃহতী, উষ্চিক্‌, 
ফগন্তী, তৃষ্ণপ্‌, অনুষ্ণপ্‌ ও পহক্তি এই নাত ছন্দ এ 
নুধ্যরথের সপ্ত অশ্ব বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । 
বন ' মানসোত্তর-পর্বতের পূর্বদিকে ইন্দ্রপুরী, 
দক্ষিণদিকে যষপুরী, পশ্চিমদিকে বরুণপুরী ও উত্তর- 
দিকে চন্দ্রপুরী বিদ্যমান আছে। ইজ্দের এ পুরী 
বন্বেকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী লুখা 
ও চক্রের পুরী বিভাঁবরী নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
জ্যোতিশ্চক্র-দমস্বিত ভগবান্‌ সুর্ধ্য যখন দক্ষিণভাগস্থ 
হন, তখন তিনি নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ভীষণ-বেগে 
গমন করেন। তীহা হইতে দিবা রাত্রির বিভাগ হই- 
য়াছে। যোগিগণ যোগবলে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি 
তাহাদিগের পথ প্রদান করেন । তীহার প্রকাশ-নিবন্ধন 
যখন ষে দ্বীপে মধ্যাহৃকীল উপস্থিত হয়, তখন সেই 
দ্বীপের বিপরীত ভাগে অর্ধরাত্রি লক্ষিত হইয়া 
থাকে । কি উদয় কি অন্তগমন সকল সময়েই তীহারে 
সন্মুখবর্ভী দেখিতে পীওয়া যায়। যখন তিনি যে সয়ু- 
দায়দিক ও বিদিক আলোক ময় করেন, তখন তত্রত্য 
লোক সযুদায় তাহারে উদ্দিত আর যখন তিনি যে 
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সয়ুদাষ দিক্‌ হইতে তিরোহিত হন তখন তথাকার 
লোক সমুদায় তাহারে অস্তধিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া 
থাকে, কিন্তু ভাহ্‌;র উদয় ও অন্তমন নাই। তিনি 
নিরন্তর ব্রন্জাণ্ডের সর্ধদিক বিচরণ করিতেছেন । 
কেবল তীহার দর্শন ও অদর্শন-নিবন্ধন লোকে তাহারে 
উদিত ও অস্তমিত বলিয়া কণ্পনা করিয়া! থাকে । 
যখন ভগবান, সুর্য ইন্দ্রপুরীতে প্রকাশিত হন, তখন 
তাহার কিরণজালে যম ও বরুণের পুরী এবৎ অগি, 
বায়ু ও নৈখতকোণ আলোকময় হইয়া উঠে । উদয়া- 
বধি মধ্যাহ পর্য্যন্ত ভীহাঁর কিরণ-জাল বর্দিত হইতে 
থাকে কিন্তু মধ্যাতহ্ের পর ক্রমে ক্রমে এ কিরণ- 
জালের হাস হইতে আঁরস্ত হয় । তৎ্পরে তিনি হীন» 
প্রভ হইয়া অস্ত গমন করিয়া থাকেন। ভগবান, 
সুর্যের উদয় ও অস্তমন দ্বারাই পূর্ব ও পশ্চিমদিকৃ 
নিরূপিত হয়। তিনি জন্মুখে যেরূপ কিরণজাল বর্ষপ 
করেন, পার্খ ও পশ্চান্ভাগ্েও সেইরূপ বর্ষণ করিয়া 
থাকেন কিন্তু সুমেরুর উপরিভাগস্থ ব্রঙ্গার সভা 
আলোকময় করিতে সমর্থ হন না। তাহার কিরণ- 
জাল এঁ সভার তেজে প্রতিহত হুইয়া তথা হইতে 
প্রতিনিবত্ব হইয়া থাকে। স্ুুমেরু পর্বত জঙ্ক দ্বীপের 
মধ্য ভাগে অবস্থিত থাঁকিলেও ন্ুধ্যের উদয় ও 
অস্তগমন-নিবন্ধন সমুদায় দ্বীপ ও বধের উত্তর- 
ভাগন্ছ বলিয়া নিরূপিত হুইয়া থাকে । অতএব সুমেরুর 
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দক্ষিণ ভাগেই যে দিবা রাত্রি ব্যবন্ৃত হয়, তাহাতে 
আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বন! দিবাকর অস্তগত হইলে তীহার প্রভা 
অনল-মধ্যে প্রবেশ করে এই নিম্বিন্ত রাত্রিযোগে 
অনলকে দুর হইতে নমধিক সমুজ্বল দেখিতে পাওয়া 
যায়। আর হুর্ধ্য উদিত হইলে অনলপ্রভা সেই 
সুর্ধ্য-মধ্যে প্রবেশ করে এই নিমিত্ত ভুর্য্যের তেজ 
অতিশয় প্রথরতর দৃষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপ দিবা- 
কর ও অগ্নির প্রভা পরম্পর মিলন দ্বারা দ্িবারাত্রির 
তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে । দিনকর সুমেরুর দক্ষি- 
শার্ধ পর্য্যন্ত গমন করিলে দিবস ও উত্তরার্ধ পর্য্যভ্তগমন 
করিলে রাত্রি সলিল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । এই 
নিমিত্ত দিবা-ভাঁগে রাত্রির প্রবেশ-নিবন্ধন সলিলরাশি 
তাত্বর্ণ এবং রজনীধোগে দিবসের প্রবেশ-নিবদ্ধন 
সলিল সমুদায় শুক্ুবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন 
সুর্য পু্ষর-দ্বীপের মধ্যভাগে সমুপস্থিত হন, তখন 
তাহার মেদিনীর ত্রিশ ভাগের এক ভাগ অতি- 
ক্রম করা হয়। তাহার এই গতি মৌহ্ত্তিকীগতি 
বলিয়া নির্দিষ হইয়া থাকে । 

বস !ভগবান্‌ হূর্ধ্য এইরূপে নিরন্তর কুলাল চক্রের 
ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক দিবারাত্রির বিভাগ করিতেছেন । 
যখন তিনি মকর রাশিতে গমন করেন, তখন তাহার 
উত্তরায়ণ আরস্ত হুয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে কুস্ত ও 
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মীন রাশিতে ভীহার সঞ্চার হইয়া থাকে । তিনি মীন : 
রাশিতে গমন করিলে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান 
হয়। অতঃপর তিনি মেষ রাশিতে গমন করিলে 
ক্রমে ভ্রমে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
এইরূপে তিনি বৃষ ও মিথুন রাশি ভোগ করেন। 
তাহার মিথুন রাশি ভোগ করা সম্পন্ন হইলে দিবসের 
বৃদ্ধির পরিমাণ শেষ হ্ইয়া যাঁয়। তৎপরে তিনি 
কর্কট রাশিতে গমন করিলে তীহাৰ দক্ষিণায়ণ উপস্থিত 
হয়। তকালে তিনি কুলাল চক্রের ন্যায় বায়ুবেগে 
বিচরণ করেন বলিয়া অন্প নময়ের মধ্যে অধিক 
স্থান অতিক্রম করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়ন উপস্থিতি 
হইলে তিনি দিবাভাগে অতিশীত্্র দ্বাদশ মুহূর্তে ছয় 
রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে অস্তগত হুন্‌ এবৎ 
রাত্রি যোগে কুলালচক্তর্রের ন্যায় জ্যোতিশ্চক্রের মধ্য- 
ভাগে অবস্থিত হইয়া! মন্দ মন্দ গমন করত অফ্টা- 
দশ মুহূর্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। তৎ- 
পরে অগুম রাশিতে পুনর্বার তীহার উদয় হয় । 
এই রূপে দক্ষিণায়ণ অতীত হইলে ভগবান 
সুর্য হুছুগ্তি অবলম্বন করিয়া অধিক সময়ের মধ্যে 
অপ্পদূর গমন করিয়া থাকেন । এই অময়কে উহার 
উত্তরায়ণ বলিয়া নির্দশে করাযায়। এই উত্তরায়ণের 
দিবসের পরিমাণ অষ্টাদশ মুহ্ত্ভ । এই কালে তিনি 
দিবাঁভাগে অষ্টাদশ মুহূর্তে ছয় রাশি ভোগ করিয়া 
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সপ্তম রাশিতে অস্তগত ও রাত্রি-যোগে দ্বাদশ মুহূর্তে | 
ছয় রাশি ভোগ করিয়া সপ্তম রাশিতে উদ্দিত হইয়া 
থাকেন, কিন্তু সর্বস্থানেই তাহার এই রূপ গতি 
দৃদ্টি গোচর হয়না । তাহার এই গতি দ্বারা রাত্রি 
ও দিবামানের যেরূপ নিয়ন নির্ধারিত হইল, তাহা! 
অন্য কোন প্রদেশে ব্যবহৃত হয় । এতদ্দে- 
শের দক্ষিণাঁয়ণের শেষ-সীমার দিনমান ত্রয়োদশ 
মুহ্ত্তের কিঞ্দিধিক € রাত্রিমান সপ্তদশ মুহূর্তের 
কিঞ্চিৎ ন্যুন এব উত্তরারণের দিনমাঁন সপ্তদশ মুহূর্তের 
কিঞ্চিৎ ন্যুন ও রাত্রি-যান ত্রয়োদশ মুহূর্তের কিঞ্চি- 
দধিক রূপে প্রচলিত হইয়া থাকে । 
বস ! কুলালচক্রের নাভি-দেশস্থ হ্যহুপিগ্ড 
যেমন একস্থানে অবস্থিত হুইয়! পরিভ্রমণ করে, তক্রপ 
জ্যোৌতিশ্চক্রের মধ্যগত ঞ্রুৰ একস্থানেই অবস্থান 
পূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন । ভগবান, সুর্য এইরূপে 
কুলাল চক্রের ন্যায় উভয় কান্ঠের মধ্যভাগে অবস্থিত 
ছইয়] দিবা রাত্রি মগুলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন । 
তীহাঁর মন্দ ও শীঘ্র এই ছুই প্রকার গতি বিদ্যমান 
আছে। যেঅয়নে তিনি দিবসে মন্দ গতি আশ্রয় 
করেন, সেই অয়নে রাত্রিতে ভীাহার শীত্রগতি এবং 
যে অয়নে রাত্রিতে মন্দগতি আশ্রয় করেন, সেই অয়নে 
দিবসে শীঘ্রগতি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই 
রূপে তিনি একরপ প্রমাণানুসারে বিচরণপূর্বক দিবসে 
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ছয় রাশি এবং রাত্রিতে ও ছয় রাশি ভোগ করিয়া 
থাকেন 1 রাশির প্রমাণ দ্বারাই দিবা রাত্রির হ্রাস রদ্ধি 
উপস্থিত হয় । অতএব রাঁশির ভোগই যে দিবা রাত্রির 
দীর্ঘতা ও ন্যুনতার প্রান কারণ তাহাতে আর কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। এই রাশি ভোগ দ্বারা উত্তরারণ 
উপস্থিত হইলে রাত্রির পরিমাণ অণ্প ও দিনের পরি- 
মাণ দীর্ঘ এবং দক্ষিণীয়ণ উপস্থিত হইলে রাত্রির 
পরিমাণ দীর্ঘ ও দিনের পরিমান অপ্প হইতে থাকে । 
উষ্ষাদণ্ড রাত্রিমধ্যে ও উদয়দণ্ড দিনের মধ্যে গণনীয় । 
এঁ উভয় দণ্ডকে প্রীতঃ সন্ধ্যা বলিয়া নির্দেশ করাযাঁয়। 
এইরূপ দিবসের শেষ দণ্ড ও রাত্রির প্রথম দণ্ড সায়ৎ 
সন্ধ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । 

ৰস! এ পরম দারূণ উভয় সংন্ধ্যাকাঁল সমুপস্থিত 
হইলে মন্দেহ নামক রাক্ষসগণণ ভগবান সুর্যকে 
গ্রান করিতে উদ্যত হইয়৷ থাকে । প্রজাপতির শাপে 
এ রাঁক্ষদগণের প্রতি দিন প্রাণবিয়োগ ও পুনর্ববার 
জীবন লাভ হয়। প্রতি-নিয়ত এ রাক্ষনণের সহিত 
সুর্ধের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে । ত্রান্ষণ- 
গণ গায়ত্রী ও ও"কার দ্বারা অভিমক্ত্রিত দলিল 
উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে এ জল বজ্ত-সদৃশ হইয়া 
এ রাক্ষলগণকে দগ্ধ করিয়া থাকে । দামিক ব্রাক্ষণগণ 
প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে মস্ত্রপপাঠ পূর্বক অনল-মধ্যে 
আন্তি প্রদান করিলে ভগবান, সুর্ধ্যের প্রভা অতি- 
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শয় সযুজ্ল হয়। ভগবান সুর্য সনাতন বিষ্ণর- 
স্বরূপ ও "কার এ বিষ্ণুর প্রতি-পাদক | এই নিমিত্ত 
ও'কারের উচ্চারণ-মাত্র সুর্যের বিঘুকর 'মন্দাখ্য 
নামক রাক্ষসগণের প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে । ফলত 
বিষ্ণ-তেজ ও"কার-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুধ্যের সহিত 
মিলিত হইলে সেই ভয়ঙ্কর তেজে এ রাক্ষমগণ 
দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব সন্ধ্যোপাসনা লঙ্ঘন করা 
অতিশয় অকর্তব্য | যে ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাননা না 
করে, তাহার শুধ্যকে বিন্ট করা হয়। এই নিষিত্ত 
ব্রাহ্মণ ও বালখিল্য প্রভৃতি মহ্র্ষিগণ প্রতিদিন 
সন্ধোপাননাদি দ্বারাই জগৎপালন-নিরত ভগবান্‌ 
সুর্ধ্যকে সেই রাক্ষগণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন । 
বহুস ! ভগবান সুষ্যের গতিদ্বারা যেরূপ কাল- 
ভেদ হইয়াছে, তাহা তোমাঁর নিকট কীর্তন করিতোছি 
শ্রবণ কর। পঞ্চদর্শ নিমেষে কষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় 
কলা, ত্রিংশৎ কলায় মুহূর্ত ও ত্রি২শহ মুহুর্তে দিবা- 
রাত্রি পরিগণিত হইয়া থাকে । এই দিবারাত্রির 
যথাক্রমে হাস রূদ্ধি উপস্থিত হয়, কিন্তু উভয় সন্ধ্যা- 
মুহূর্তের কখনই হাস বৃদ্ধি নাই। উহ্নারা চিরকালই 
সমভাবে প্রচলিত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ সুর্ধের 
উদয়াবধি তিন মুহূর্ত গ্রাতঃকাল। এ কালকে দিব- 
সের পঞ্চম ভাঁগের এক ভাগ বলিয়া নির্দেশ করা 
যায়। এ প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত স্ব, স্গবের 
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পর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ, মধ্যান্কের পর তিন মুহূর্ত 
অপরাহ্ণ ও অপরাসহ্থ্রের পর তিন মুহূর্ত সায়াহ বলিয়া 
নির্দিউ আছে । সমুদায়ে পঞ্চদশ মুহূর্তে এক সৌর- 
দিন, কিন্তু অয়ন-ভেদে এ দিনের তারতম্য লক্ষিত 
হয়। উত্তরায়ণে দিন রাত্রিরে ও দক্ষিণায়ণে রাত্রি 
দিনকে গ্রাস করিয়া থাকে । শরৎ ও বসন্তের মধ্যে 
তুল। ও মেৰ রাশির সঞ্চার খিন্ুব বলিয়া নিদ্দিষট 
আছে । এ কালেই দিবামান্‌ ও রাত্রিমান্‌ সমানবূপে 
প্রচলিত হয়। যখন ভগবান্‌ ত্য কর্কট রাশিতে 
গমন করেন, তখন তাহার দক্ষিণায়ণ, আঁর যখন তিনি 
মকর রাশিতে গমন করেন, তখন উাহার উত্তরায়ণ 
আরত্ত হইয়৷ থাকে । 

বহুস। এই যে আমি তোমার নিকট ত্রিংশৎ 
মুহুর্ত-পরিখিত দিবা রাত্রির কথা কীর্তন করিলাম 
এইরূপ পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পক্ষ, ছুই পক্ষে মাঁস, 
ছুই মাসে খু, তিন খতুতে অয়ন ও ড্ুই অয়নে 
বহুনর পরিগণিত হুয়। চাতুর্মাস্যের বৈপরীত্যনিব- 
ন্ধন বৎসর পঞ্চবিধ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে । 
এরপ স্থলে প্রথম বহুসরকে সংবণ্সর, দ্বিতীয়কে পরি- 
বসব, তৃতীয়কে ইদ্বৎসর, চতুর্থকে অন্ুবুসর ও 
পঞ্চমকে বৎসর বলিয়া নির্দেশ কর] যায়। এ অমুদায় 
বুসরই বুগ নামে অভিহিত হুইয়1 থাকে । পৃথিবীর উ- 
ত্বরভাগস্থ শ্বেতপর্বতে দক্ষিণ,উত্তর ও মধ্য নামে তিন 
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শৃঙ্গ বিদ্যমান আছে । এই নিমিত এ পর্বত শৃঙ্গবাঁন 
নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ভগবান, সূর্য্য এ পর্বতের 
তিন শৃঙ্গেরই উপরি ভাগ দিয়া গমন কবিয়া থাকেন । 
যখন ভগ্রবান্‌ হু্য শরৎ ও বসন্তের মধ্যগত তুলা ও 
মেষ রাশিতে গমন করেন, সেই সময়ে দিবা! ও রাত্র 
উভয়েরই পঞ্চদশ মুহ,ত্ত পরিমাণ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
যে সময়ে সুর্য মেষরাশির শেষভাগে ওচন্র্র তুলারাশির 
নগ্তম ্ছানে অবস্থান করেন, দেই সময়ে বৈশাখী- 
পৃর্ণিষা এবং যে সময়ে নুরধ্য তুলা রাশির সগ্ুম স্থানে 
ও চক্র মেষ রাশির শেষে অবস্থান করেন সেই লময়ে 
কা্তিকীপূর্ণিমা উপস্থিত হুয়। এ উভয় পৌর্ণমাসী 
অতিশয় পবিত্র কাল। এইরূপ বিসুব সংক্রান্তিও 
পবিভ্রকাল বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে । সংযতাত্মা 
মানবগণ এ সমুদায় পবিভ্রকীলে দেবতা ত্রাহ্মণ ও 
পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিয়া থাকেন । এ সময়ে 
দান করিলে বিশুদ্ধ সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। 
বিশেষতঃ বিন্ুবে জতক্রান্তিতে দান করিলে মনুষ্য 
কলতার্থতা লাভ করিতে পারে । 

বস! যেমন বুর্ের গতি দ্বার! পূর্বোক্ত উভয়পৌ 
মানী ও বিস্ুবসহক্রান্তির সঞ্চার হয়, তদ্রপ দিবারাত্রি, 
মলমাস, কলা, কান্ঠী, ক্ষণ, এবৎ অন্যান্য পৌর্ণমাসী 
ও অমাবস্যা ও মেই সুর্যের গতিদ্বারা! নিরূপিত হইয়া 
থাফে । যে অমাবন্যার প্রাতঃকালে চক্র দৃষ্টিগোচর হৃন্‌ 
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তাহারে সিনী-বালী ও যে অমাবস্যায় চত্র অদৃশ্য 
থাকেন তাহারে কুহু, এবং যে পূর্ণিমায় চক্র পরিপূর্ণ 
থাকেন, তাহারে রাকা আর যে পূর্ণিমা চতুর্দশী সংযুক্ত 
হয় তাহারে অন্ুমতী বলিয়া নির্দেশ করা যায । ভগ- 
বান্‌ হুর্য্যের গতি দ্বারাই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাঁয়ণ উপ- 
স্থিত হয়, তন্মধ্যে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
ও আষ'ঢ এইছয় মাঁস উত্তরায়ণ এবৎ আাঁবণ, ভাদ্র, 
আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস 
দরশ্ষিণায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । 

বহুস! পুর্বে আমি তোমার নিকট যে লোকা- 
লোক পর্বতের কথা কহিয়াঁছিলাম কর্দম গ্রজাপ- 
তির স্ুধামা শঙখ্পা হিরণ্য-রোমা ও কেত-মান, 
এই চারি পুত্র নিদ্বন্দ, অভিমানশূন্য নিক্সপ, ও 
নিষ্পরিগ্রহ হইয়া সেই পর্বতের চতুদ্দিকে অবস্থান 
পূর্বক নিরন্তর তাহার চারি দিক্‌ পালন করিতেছেন । 
অগন্ত্যের উত্তর ও অজবীর্থী নামক নুর্যয-পথের 
দক্ষিণ-ভাগে পিতৃষান। এ পিতৃষান অনল-পথের 
বহির্ভীগে বিদ্যমান আছে । খত্বিক-কার্ধয-নিরত 
বেদোচ্চারণ-পরায়ণ অগ্নিহোত্রী মহর্ষিগণ এ পিতৃ- 
ষানে অবস্থিত হইয়া বংশ-বিষ্ভার, তপস্যা, মর্যাদা 
ও জ্ঞান দ্বারা প্রতি-যুগে তত্রত্য লোক-অমুদাক্- 
কে পালন ও বেদ-মন্ত্ব সংস্থাপন করিয়া থাঁকেন ।' 
হীরা পিতৃষানের পূর্বদিকে অবস্থান করেন, প্রাপ- 
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ত্যাগের পর ত্তীহাদিগকে সেই পিতৃযানের পশ্চিম” 
দিকে এবং ষাহীরা পশ্চিম দিকে অবস্থান করেন, 
তাহাদিগকে প্রাণ-বিয়োগের পর পূর্ব-দিকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। এইরূপে হারা শুর্য্যের দক্ষিণ- 
ভাগ আশ্রয় করিয়া দৈনন্দিন প্রলয়-পর্য্যস্ত সেই 
স্থানে বাস করিয়া থাকেন। 

বহুস! নাগবীথ্ী নামক সুর্য্য-পথের উত্তর ও 
সপ্তর্ষি-মগুলের দক্ষিণভাঁগে পিতৃযাঁন বিদ্যমান আছে । 
ব্রঞ্মচারী জিতেক্্রিয় সিদ্ধ মহাত্বারা এ স্থানে বাস 
করিয়া থাকেন। স্ত্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে 
সমর্থ হয় না । অষ্ঠাশীতি-সহজ্র উর্ধারেতা মহ্্ষি 
লোভ মৈথুন, ইচ্ছা, দ্বেষঃ অপত্যোৎ্পাদন, কামনা 
ও শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিহার পূর্বক গ্রলয়- 
কাল পর্য্যন্ত ভগবান ন্ুর্ধ্যের উত্তর দিকে অবস্থান 
করেন । তৎপরে তীহারা অমরত্ব লাভ করিয়! 
পুনর্বার প্রলয়,পর্ষ্যস্ত স্বর্থ সুখ অনুভব করিক়' 
থাকেন। ত্রিলৌকের ধ্বংস না হইলে ত্রহ্গ-হত্যা- 
জনিত পাপ ও অশ্বমেধের অনুষ্ঠান-জনিত ফল-ভো- 
গ্ের অবসান হয় না। ফ্রুব যে প্রদেশ পর্য্যস্ত 
অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, দৈনন্দিন প্রলয়ে পৃথিবী 
হইতে তাহার নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। 
খধিগণের উপরি-ভাগে' এ ফ্রব-লোক অবস্থিত 
আছে । উহারে বিষ্ণর পরম পদ ও তৃতীয় লোক 
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বলিয়! নির্দেশ করা যাঁয়। পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে 
সংযতাত্মা যোগিগণ সেই পরম পদ লাভ করিতে 
পারেন। সেই স্থান লাভ করিতে পারিলে আর 
কোন প্রকার শোকে আক্রান্ত হইতে হয় না। 
লোঁক-দাক্ষী ধর্ম-পয়ায়ণ মহ্াত্বীরা সাঁখ্য-যোগ 
প্রভাবে সেই বিষ্ুর পরম পদ লাভ করিয়া পরম 
স্বুখে তথাঁয় অবস্থান করেন। আকাশ-মার্গে যেমন 
দিবাকর দৃষ্টিগোচর হন্‌ তদ্রপ যোগশীল মহাত্মারা 
বিবেক-জ্ঞান-দুর্টি দ্বারা নেই স্ছান দর্শন করিয়া 
থাকেন। সেই বিষ্ণ-ধাম ঞ্রুব-লোকে চরাঁচর- 
সম্বলিত সমুদায় ভূত ও ভাব্য ব্রহ্গাণ্ড ওতপ্রোত- 
রূপে গ্রথিত রহিয়াছে । ফ্রুব মেধীভূত হইয়া স্বয়ং 
ভগবান হুর্্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পরবে 
সমুদায় জ্যোতি, জ্যোতিক্মধ্যে যেঘজ।ল, মেঘজাল মধ্যে 
রি ও রূষ্টি-মধ্যে সলিল রাশি অবস্থিত আছে। 
সেই সলিল দ্বারা দেবাদি লযুদায় প্রাণীর দে 
পুষ্টি ও তৃত্তি লাভ হয়। মানবগণ যজ্ুা্দির অন্ু- 
স্ঠান দ্বারা দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে তীহারা বাঁরি 
বর্ষণ কারয়। মনুষ্যশ্ণের মঙ্গল বিধাল করিয়া 
থাকেন। 

'বন! এই আমি তোমার নিকট পরম-পবিজ্র 
বিষ্ু-ধাম ফ্রবলোকের বিষয় কীর্তন করিলাম । সেই 
পরমস্থান ভ্রিলোকের আঁধার-ম্বরূপ | 'জর্বপাঁপ- 


দ্বিতীয় অংশ । ২৪১ 


বিনাশিনী ভগবতী গঙ্জাদেবী দেই লোক হইতে 
বিনির্গত হইয়া সলিল রাশি দ্বারা সুরাজনাদিগের 
বিলেপন-সযুদায় বিলুপ্ত করত পির বর্ণ ধারণ 
করিয়াছিলেন। প্রথমে অনাতনবিষণর পদাঙ্ুষ্ঠে 
অগণ্ডকটাহ বিদীর্ণ হইলে তিনি সেই পথ দিয়! বিনির্গত 
হন । তশুপরে মহাত্বা প্র ভক্তিসহকারে দিবা- 
রাত্রি তাহারে মস্তকে ধারণ করেন। অনন্তর তাহার 
তরঙ্গমালায় প্রাণায়াম-নিয়ত অপ্তর্ষি-মগুলের জটা- 
কলাপ প্রবাহিত হয়। তাহাঁরপর সলিল রাঁশি 
দ্বারা শশি-মগুল প্লাবিত হওয়াতে তাহার সমধিক 
শৌভা হইয়াছিল । শশিমগ্ডল প্লাবনের পর তিনি 
সুমেরুপৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর-বেগে নিপতিত হইয়া সমুদাঁয় 
জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত জীতা , অলকনন্দ 
বংক্ষু ও ভদ্রা এই চারিভাগে বিভক্ত হন্‌। ভূত- 
ভাবন ভগবান ভবানীপতি এ চারি ভাগের মধ্যে 
অলকনন্দারে শত বশুসরেরও অধিক কাল প্রীত- 
মনে মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। তশুপরে তিনি 
তাহার জটাকলাপ হুইতে বিনিষ্কান্ত হইয়া সুরপুর 
প্লাবিত করিতে করিতে পৃথিবীতলে অবতরণপূর্ববক 
দগর-সন্তানদিগকে উদ্ধার করেন। তাহার সলিল 
যে কিরূপ পবিত্র» তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা 
7য় না। যে ব্যক্তি তাহার জলে মাঁন করে, তৎ- 
ফণা তাহার নয়ুদায় পাপ বিনষ্ট ও অভূতপূর্ব 


১৪২ বিষণ পুরাণ । 


পুণ্য লাভ হয়। যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পিতৃগণের 
উদ্দেশে গঙ্গাজল দাঁন করেন, তিন বত্মর পর্য্যন্ত 
তাহাদিগের পিতৃগণের তৃপ্তি লীভ হয়। অসৎখ্য 
ব্রাঙ্ণণ ও মহীপতি এ গঙ্গাজল দ্বারা বিবিধ মহা- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের তৃপ্তি 
সম্পাদনপূর্ব্বক উভয় লোকেই পরমৈশ্ব্্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। যতিগণ গলঙ্গাজলে অবগাঁহন করাতে নিষ্পাপ 
হইয়া সনাতন বিষ্ণুর প্রতি চিত্ত সমপপণপূর্ববক নির্বাণ 
লাভে সমর্থ হইয়াছেন । গঙ্গা নাম শুবণ, গলঙ্গাজল 
অভিলাষ, গঙ্জাদর্শন, গঙ্গাজলম্পর্শ, গঙ্জগাজল পান, 
গঙ্গীজলে অবগাহন ও প্রতিদিন গঙ্জানাম কীর্তন 
করিলে প্রাণিগণ সমুদায় পাপ হইতে বিষমুক্ত হইয়া যার 
পর নাই পবিত্রতা লাভ করিতে পারে । যাহার! গঙ্গা 
হইতে শত যোজন দূরে অবস্থিত হইয়াও গঙ্গা নাম 
উচ্চারণ করে, তাহাদিগের ত্রিজন্ার্জিত সমুদায় পাপ 
বিনষ্ট হইয়া ষায়। এই আমি তোমার নিকট ভগ- 
বতী গঙ্গ! দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । তিনি 
এইরূপে বিষ্ণুর পরম পদ গ্রবলোক হুইতে বিনি- 
গত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকের পবিত্রতা সম্পাদন 
করিতেছেন । 


পপািসিিসিসিপীশ ০ পর্পািত ০৮52 পাপ 


পুরাঁণ রত্বাকর। 


১৮৯ উট ৭৬-- 


মহর্ষি রূষ্ণদ্বৈপাঁয়ন প্রনীত । 
বি্ু পুরাণ 
পঞ্চম খণ্ড 


উ্রীরামনসেবক বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত | 


শপ পপ 


রাজপুর। 


পুরাণ রত্বাকর কাধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত | 


শকাব্দা ১৭৮৯ । 


বিষ্ণু পুরাণ 


নবম অধ্যায়! 


বগুস! নভোমগুলে ভগবাঁন নাঁরয়ণের শিশু- 
মারারূতি দিব্য মুর্তি প্টরাজিত আছে । ঞ্রুৰ 
মেই মুত্তির পুচ্ছদেশে অবস্থান করিতেছেন । 
সেই মুর্তি আকাশপথে স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্বক চক্র ও 
সাদিত্য প্রভৃতি গ্রহ্ণণকে ও ভ্রমণ করাইয়া 
থাকেন । তীহাঁর ভ্রমণ করিবার ময় নক্ষত্র-মণ্ডল 
চক্রেরন্যায় ভীহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ পরিভ্রমণ করে । 
সুধ্য, চত্্র+ তারা ও নক্ষত্র-সমুদায় গ্রহগণের অহিত 
প্ব-দেহে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । আকাঁশ-পথে 
যে জ্যোতির্ময় শিশুমার-সদৃশ দিব্যূপ বিদ্যমান 
আছে, ভগবান নারায়ণ আধারম্বরূপ হইয়া! তাঁহার 
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, । উত্তানপাঁদ-পুক্র 
মহাত্বা ঞ্ুব তীহারই আরাধনা করিয়া তাহার 
সেই শিশুমার-তুল্য দিব্য রূপের পুচ্ছদেশ অবলম্বন 
করিয়া রহিয়াছেন । ভগবান নারায়ণ তাহার, 


২ ৪.৪ বিষণ পুরাণ | 


শিশুমারাকতি দিব্য মৃর্তির, শিশুমার এঞবের, 
পরব সুধ্যের ও সুর্ধ্য দেবাসুরাদি-সম্বলিত সমুদায় 
জগতের আধাঁর-ম্বরূপ | দিবাকর কিরণজাল দ্বারা 
আট মাস পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া চারি মাস 
বারিবর্ষণ করেন । সেই জল দ্বারা ভূমগুলে প্রচুর শস্য 
সমুৎ্পন্ন হয়। পৃথিবীস্থ জযুদায় লোক সেই সমস্ত 
শন্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে । ভগবান 
সুধ্য প্রথর কিরণ-জালে ভূমির জল আকষণ করিয়া 
সেই জল দ্বারা চন্দ্রকে পু করেন, তশুপরে চক্রের 
বারুময় নাল দ্বারা সেই জ্লল মেঘের উপর নিপতিত 
হয়। ধুম অগ্নি ও বায়ুর বিকার দ্বারাই মেঘের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । বায়ুর সহযোগ ভিন্ন মেঘ 
হইতে জলরাশি ভ্রষ হয় না। এই নিমিভ্ভ মেঘকে 
অভ্র বলিয়! নির্দেশ করা যায়। অমীরণ দ্বারা সঞ্চা- 
লিত হইলে মেঘ হইতে ধরাতলে বারিধারা নিপ- 
তিত হইয়া থাকে । 

ভগবান, সুধ্য কালজনিত সংস্কারান্নসারে নদী 
সমুদ্র পুক্ষরিণ্যাদির জল ও ভূমি-গত রস আকর্ষণ 
করেন । কখন কখন মেঘের সঞ্চার না থাকিলেও 
তিনি কিরণদ্বারা মন্দীকিনীর জল আঁকর্ষণ করিয়া 
পৃথ্ীতলে বর্ষণ করিয়া থাকেন । দেই জলের, 
ংস্পর্শ-মাত্র মহুষ্যের সমুদায় পাপপন্ক বিলুপু হইয়া 
যাঁয়। সেই জলে ন্নীন করিলে কখনই নিরয়গামী 


দ্বিতীয় অংশ । ২৪৫ 


হইতে হয় না। ভগবান স্ুর্ধ্য নির্মল আকাশে 
প্রকাশিত থাকিলে কখন কখন মন্দাকিনীর জল 
তাহার কিরণ দ্বারা আকুষ্ট হইয়৷ ধরাপূষ্ঠে নিপতিত 
হয়। নুরধ্যের প্রকাশ-নত্বে কুত্তিকাঁদি বিষম-নক্ষত্রে 
যে জল আকাশ হইতে বিনির্গত হয়, দিজ্মীতজ্- 
গণ তাহা ক্ষেপণ করে এবৎ যুগা নক্ষত্রে যে জল 
নিঃশ্তত হয়, তাহা নুর্ধা-রশ্যি দ্বারা ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । এ উভয়-বিধ সলিলই পরম পবিত্র । 
মাঁনবগণ এ আকাশ-গঙ্জার দিব্য জলে স্নান করিলে 
সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । মেঘ 
হইতে যে জঅমুদায় জল ধরাতলে নিপতিত হয়, 
প্রাণিগণের জীবিকাস্বরূপ ধান্যাদি ওবধি-সমুদায় 
মেই সলিল দ্বারা সমু্পন্ন ও বর্ধিত হইয়া থাকে । 
শস্য-সমুদায় সমুৎ্পন্ন হইলে জ্ঞানবান মহীত্বারা 
তদ্বারা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, নেই যজ্ঞ 
দ্বারা দেবণের তৃপ্তি লাভ হয়। এই রূপে যজ্ঞ 
বেদ, ত্রাঙ্গণাদি বর্ণ-চত্ুষ্টয়, দেবগণ পশু ও প্রাণি- 
গণ বৃফ্িরেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । বৃষ্টি হই- 
তেই সমুদায় ভোক্ষা পদার্থ সমুৎ্পন্ন হইয়া থাকে। 
নুর্ধ্য মেই রষ্টির, করব সুধ্যের, শিশুমার ধুবের ও 
নারায়ণ শিশুমারের আধার-ম্বরূপ। নেই সনাতন নার1- 
য়ণ এই বূপে তীহার শিশুমারাক্ৃতি দিব্য মূর্তির হৃদয়ে 
অধিষিত হইয়া সযুদায় জগৎ্পালন করিয়া থাকেন। 


বিষণ পুরাণ 


দশম অধ্যায়। 


বন! জ্যোতিশ্চক্রীন্তর্ণত কান্টদ্বয়ের মধ্য ভাগে 
অশীতিশতযোজন বিস্ত,ত বিশীলপথ বিদ্যমান আছে । 
ভগবান সূর্ধ্য রথারূঢ় হইয়া সেই পথ অবলম্বন 
পূর্বক বৎসরের মধ্যে এক বার আরোহণ ও অব- 
রোঁহুণ করেন । তীহার এ গতিরে বার্ষিক গতি 
বলিয়া নির্দেশ করা যাঁয়। প্রতি-মাসেই তীহাঁর 
রথ ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, খষি, গন্ধব্র্ব, অগ্নরা, যক্ষ, 
নাগ ও রাক্ষসকর্তৃক অধিষ্ঠিত থাকে । চৈত্র প্রভৃতি 
দ্বাদস মালে পর্যায়ক্রমে ধাতা, অধ্যমা, মিত্র, বরুণ, 
ইন্দ্র, বিবস্বান, পুষা, বিভাবসু, অশু, ভগ, ত্বষ্টা 
ও বিষ্ণু নামক দ্বাদশ আদিতা, ত্রতুস্থলী, পু্জিক- 
স্থলী, মেনকা, রস্তা, প্রন্নোচা, উন্নোচা, স্বতাচী, 
বিশ্বাচী, উর্বশী, পূর্ববচিত্তি, তিলোত্মা ও রস্তা এই 
দ্বাদশ অপ্দরা ; পুলস্ত্য, পুলহ দক্ষ, বশিল্ঠ, অঙ্জিরা, 
ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, ক্রুতু, জমদম্ি ও 
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বিশ্বামিত্র নামক দ্বাদশ খধি ; বান্ুকি, কচ্ছলীর, 
তক্ষক, শুক্র, এলাপত্র, শঙ্বপাল, ধনপ্তয়, এরাবত, 
মহাঁপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর নাঁমক দ্বাদশ 
নাগ ; রথরুৎ, অথোৌজা, রথশ্বন, রথচিত্রঃ জ্রোতি, 
আপূরণ, ব্ুুরুচি, পর্যন্য, তাক্ষ্য, উর্ণাযু, খতজিৎু 
ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ ষক্ষ; হেতি, প্রহেতি; 
পৌরুষেয়, সহজন্য, সর্প, ব্যান, বাত, স্যেনজিৎ, 
বিছ্যুৎ ক্ষৃষ্যঃ ব্রদ্মাপেত ও যজ্ভীপেত নামক দ্বাদশ 
রাক্ষম এবং তৃত্ব,রু' নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবন্থু 
উগ্রসেন, আসেন, অপি, চিত্রসেন, অরিষ্টনেমি ধৃত- 
রা ও সুর্ধ্যবর্চা নামক দ্বাদশ গন্ধবর্ব সুর্ধ্যমগ্ডুলে 
অবস্থান করে । এই রূপে এ সপ্তগণ বিষ্১-শক্তি দ্বারা 
সমারৃত হইয়া এ সমস্ত মাসে সুর্য্য-মগুলে বাস 
করিয়া থাকেন । যখন ভগবাঁন্‌ সুর্য জ্যোতিশ্চক্র 
অবলম্বন পূর্বক গমনকরিতে প্ররৃত্ত হন ৯» তখন 
মহর্ষিগণ তীহারে স্তব, গন্ধর্বগণ ভীহাঁর অগ্রে 
সঙ্গীত, অপ্দরেগণ নৃত্য+ নিশাচরগণ তীহার অন্ু- 
গমন পন্নগগণ তাহার রথ-বহুন, + ষক্ষণণ অভীষু- 
গ্রহণ পূর্বক তীহার রথ সঞ্চালন ও বাঁলখিল্য যুনিগণ 
চতুর্দিকে অবস্থিত ইইয়! তীঁহার জয় কীর্তন করেন। 
এই রূপে এ অগ্ুগণ শীত শ্রীয় ও বর্ষাদির কারণ- 
স্বরূপ হইয়া নিরন্তর সুর্্যমগ্ডলে বাস করিয়৷ থাঁকেন। 


বিষ্ত পুরাণ 


একাদশ অধ্যায় 


মৈত্রেয় করিলেন ভগবন্‌ ! আপনি সুর্য-মগুলস্থ 
সপ্তগণকে হিম-তাপাদির কারণ বলিয়া কীর্তন করিলেন 
এবং আমিও আপনার প্রমুখাৎ এ বিষ্শক্তি-সমস্থিত 
পন্ধবর্ব, উরগ, রাক্ষম, বাঁলখিল্য প্রভৃতি মহর্ষি, অগ্দরা 
ও যক্ষ-গণের বিবরণ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ভগবান 
কুর্ধ্যের সমুদায় বিষয়ই আমার অবিদিত রহিয়াছে । 
যদি সপ্তগণ হিম-তাপাদি বর্ষণ করে, তাহা হইলে 
নুর্ধ্য হইতে কোন্‌ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়? এবং হার 
উদ্দিত ও অস্তগত হইবরই ব! প্রয়োজন কি? 
এই সমুদয় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত 
হইতেছে, অতএব আপনি এ সমুদয় বিষয় আমার 
নিকট কীর্তন করুন। 

পরাশর কহিলেন বুদ! ভগবান্‌ সূর্য্য অপ্তগণ 
হইতে যেরূপে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন্‌, তাহা 
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর | সুর্য 
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. খক্‌ঃ জু ও নায-বেদ-সংজ্বিত বিষ্ণুশক্তির স্বরূপ । 
তিনিই নিরন্তর জগ্গৎকে সন্তাপিত ও পাপ-বিরহিত 
করিতেছেন । জগৎ-পালন-নিরত সনাতন বিষ খক্‌ 
যজু ও সাম-স্বরূপ হইয়া সর্ধদা সেই সুর্য্যমণ্ডলে 
অবস্থানপূর্বক সমুদায় জগতের পালন করিয়া থাকেন । 
যে যেমাসেযে যে আঁদিত্যের আবির্ভাব হয়, ভ্রিবেদা- 
স্মিকা বিষ্শক্তি সেই সেই মাসে সেই সেই আদিত্যে 
অবস্থান করে। পূর্ববাহে খগ্যেদঃ মধ্যাহে যজুর্তেদ 
ও সাঁয়াহে সামবেদ কর্তৃক দিবাকর অন্তাপিত হন্‌। 
এই ত্রয়ীময়ী বিষ্ণশক্তি ভগবান্‌ সুষ্টের অজন্বরূপ | 
প্রতিযাসেই সুর্য এ শক্তিদ্বারাসমাক্রান্ত হন্‌ঃ কিন্ত 
এ শক্তি যে কেবল সুর্যকে আশ্রয় করিয়া থাঁকে 
এরূপ নহে । ব্রক্গ বিষণ ও রুদ্র ও এ শক্তিদ্বারা 
সমাক্রান্ত রহিয়াছেন। স্ফির প্রথমে ভগবান্‌ বর্ষা 
ধগ্ধেদময়, পালন-সময়ে বিষণ যভূর্কেদময় ও সংহার- 
সময়ে রুদ্র সামবেদময় রূপ ধারণ করিয়া সযুদায় 
জগতের স্থন্ডতি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। 

বন! অপ্তগণস্থিত ভগবান্‌ সূর্য্য এইরূপে 
ত্রিবেদময়ী সাত্বিকী বিু-শকতিদ্বারা সমাক্রাত্ত হইয়। 
প্রথরতর কিরণ জাল বর্ন পুর্ববক সমুদায় জগতের 
তিথির-জাল দুরীক্ৃত করিতেছেন । মহ্র্ষিগ্ণণ নির- 
স্তর তাহার স্তৃতিবাদ, গন্ধবর্বণণ তাহার অঞ্জে সঙ্গীত, 
অপ্নরোগণ নৃত্য, নিশাচরগ্রণ তাহার অনুগমন পন্নগও 
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ও বালখিল্য মহর্ষিগণ তাহার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া 
থাকেন । তীহাঁর উদয় ও অস্ত-গমন কেবল কম্পনা- 
মাত্র। তীহার অপ্তগ্রণ ও বিষণ শক্তি হইতে অভিন্ন 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । স্তত্তস্থিত দর্পণের 
নিকটস্থ লোক-সয়ুদায়ের প্রতিমুর্তি যেমন সেই দর্পণে 
অবস্থান করে, তদ্রপ বৈষ্ণবীশক্তি প্রতি-মাঁষে নূর্ধ্যকে 
আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিয়া থাকে । 

বস! বিষ্ুশক্তি-সমস্িত ভগ্রবান্‌ সুর্য নির- 
স্তর নভোমগ্ুলে বিচরণ করিয়া দেবতা পিতৃ ও 
মন্ুষ্যগণের তৃপ্ডিসাধন পূর্বক দিবা রাত্রি বিভাগ 
করিতেছেন | ন্ুর্য্যরশ্ি দ্বারাই চক্র আলোকময় ও 
বর্ধিত হন,কুষ্পক্ষ উপস্থিত হুইলে দেবগণ এ সুখাময় 
চত্রকে পান করিতে আরত্ত করেন । তহ্পরে পিতৃ- 
গণ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত-রূপে তীহারে পান করিয়া 
থাকেন। এই রূপে ক্ুষ্ণপক্ষের ক্ষয় হইলে ' পুন- 
বর্বার সুর্ধ্য দ্বারা তীহার রদ্ধি হইতে আস্ত হয়। 
ভগবান সুর্য প্রীণিগণের পুর্টিনাধন ও শস্য বৃদ্ধি 
করিবার নিমিতই পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া 
থাকেন । পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণি সমুদায়, 
তাহা হইতেই পরিতৃগু হয় এবৎ তিনিই দেবণকে 
পক্ষ-তৃপ্তি পিতৃগণকে মাসতৃপ্তি ও মনুষ্যগণকে 
নিত্য-তৃপ্ডতি প্রদীন করিয়া থাকেন । 


-্্হহিিউ০০০-০০০ 
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বৎস ' চক্দ্রের রথ তিন-চক্রবিশিষ$ট । এ রথের 
উভয় পার্খে কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুত্রবর্ণ দশ অশ্ব 
সংযোজিত আছে । ভগবান চক্র এ রথে অমা- 
রূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন । গ্রহ-সমুদায় বকে 
অবলম্বন পূর্ববক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। 
সুর্ধ্যরশ্মির হাস রৃদ্ধি দ্বারাই উহাদিগের হাস বৃদ্ধি 
লক্ষিত হয়। ভগবান সুষ্যের অশ্বগ্ণ সযুদ্রগর্ভ 
হইতে সমুখিত হইয়াছিল । উহ্থারা একবার তাহার 
রথে সংযোজিত হইয়া এক কণ্পপর্যযস্ত বহন 
করিয়া খাঁকে। এ সময়ের মধ্যে আর উহ্থাদিগকে 
রথ হুইতে বিমুক্ত করিতে হয় না। চন্দ্র দেবগ্ণণ 
কর্তৃক পীত হইলে ভগবান, সূর্য্য পুনর্বার তীহারে 
বর্ধিত করিয়া থাকেন। দেবতা ও পিতৃগণের 
' তৃপ্তি লাভের পর তীহার যে এক কলা অবশিষ$ট 
থাঁকে, তাহাই নুর্ধ্যরশ্মি দ্বার! ক্রমে ভ্রমে বর্ধিত হইয়া 


৬৪) ০ 
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টা 8 রি 
উঠে । দেবগণ ক্লষ্ণপক্ষের যে দিনে সেই পরিমাণে 
তীহারে পান করেন, দিবাকর কর্তৃক শুক্র-পক্ষের সেই 
দিনে সেই পরিমাণে তীাহীর পু্টি সম্পাদিত হয়। 
তিনি তহ্পরে ক্রমে ক্রমে অুখা-পুর্ণ হইলে, দেবগণ 
পুনর্বার ীহারে পান করিতে আরত্ত করেন, এই 
রূপে ক্ুষ্ণপক্ষে তীহার ক্ষয় ও শুর্ুপক্ষে তি হার 
বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ত্রয়ন্ত্িংশৎ কোটি 
দেবতার মধ্যে কেহুই তাহারে পাঁন করিতে পরাজ্মুখ 
হন, না। , 

বস! চক্র পীত হইলে তীহার অবশিষ্ট কলা 
ও অমাঁকলা বুষ্যমণগ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
অমাকলা সুর্ধ্যরশ্মিতে বাস করে বলিয়া ক্ষ্ণপাক্ষের 
শেষ দিন অমাবস্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছে । অমা- 
বন্যার দিন চন্দ্র প্রথমে জলঃ তৎ্পরে কীরৎ ও 
পরিশেষে সূর্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এই নিমিত 
অমাবজ্যায় রৃক্ষাদি ছেদন করা অতিশয় নিষিদ্ধ । 
যেব্যক্তি এঁদিনে বৃক্ষের পত্রমাত্র ছেদন করে, তাহারে 
নিঃসন্দেহ ক্রহ্মহত্যা-পাপে লিগ হইতে হয় । 
অমাবস্যায় চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা নিঃশেষিত হইলে 
পিতৃগণ অপরাহ্ু-সময়ে তাহারে পরিত্যাগ করেন । 
চন্দ্র পীত হইলে তীহার অস্থতময়ী যে কলা অব- 
শিষ্ট থাকে, পরিশেষে তাহারও পিতৃগণের কবল 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। অমাবস্যা লুষ্য- 
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রশ্মি হইতে অবশিষ্ট সুখাশ্ত নিঃস্হত হইলেই 
পিতৃগণ উহা পাঁন করিয়া থাকেন। এই রূপে 
সৌম্য বর্হিবদ ও অগ্নিঘত্বা নামক ত্রিবিধ পিতৃ- 
গণের মাসব্যাঁপিনী তৃপ্তি লাভ হয় । ফলত চক্দ্রই সমু 
দায় পদার্থের তৃপ্তি-লীভের কারণ। তীহা হইতে 
শুরুপক্ষে দেবগণ ও রুষ্ণপক্ষে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত 
হন এবং তিনি অন্কতময় সলিল-কণা দ্বারা বীরুৎ 
সমুদায়কে ও ওষধি দ্বারা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি 
প্রাণি-গণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন । 

বস! চক্্র-পুভ্র বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি দ্বার 
নির্শিত। এ রথে পিঙ্গল-বর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযো- 
জিত আছে। বুধ এ রথে সমারূঢ় হুইয়! বায়ুবেগে 
বিচরণ করিয়া থাকেন। শুক্রের রথ অসংখ্য তুণীর 
ও পতাকায় সুশোভিত । পৃথিবী-সস্তৃত অষ্ট অশ্বে 
এ রথ বহন করিয়া থাকে | মঙ্গলের রথ কাঞ্চনময়। 
তিনি এ রথে বক্ছি-সস্ভৃত পদ্বরাগমণির ন্যায় 
অরুণ-বর্ণ অঞ্$ অশ্ব সংযোজিত করিয়া পরিত্রমণ 
করেন । বৃহস্পতি স্বীয় কাঞ্চনময় রথে পাঁগুর-বর্ণ 
অষ্ট অশ্ব সংযোজিত করিয়া রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়! 
থাকেন । শনৈশ্চরের রথে আকাশসম্ভূত শবল-বর্ণ 
অঞ্ট অশ্ব সংযোজিত আছে । তিনি এ রথে আরো- 
হণ পূর্বক মন্দ মন্দ গমন করিয়া থাকেন। রানুর 
রথ ধুমর-বর্ণ। তিনি এ রথে তৃঙ্গের ন্যায় ক্ল্ণ- 
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বর্ণ অষ্ট অশ্ব নিযোজিত করিয়া নিরন্তর নভো- 
মণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন । তাহার অশ্বগণ এক 
বার রথে সংযোজিত হইয়া নিরন্তর তীহাঁরে বহন 
করে । তিনি আদিত্য হইতে নি/স্যত হইয়া পর্ক- 
কালে চক্দরকে ও চক্র হইতে নি:স্যত হইয়া সৌর 
পর্ষে ু্যকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন কেত্ু 
রখারূঢ হন তখন পলাল ও ধুম বর্ণ এবং লাক্ষা- 
রসের ন্যায় অরুণ বর্ণ অষ্ট অশ্ব বায়ু বেগে তীহারে 
বহন করিতে প্ররৃত হয়। 

এই আমি নব গ্রহের নব রথের বিষয় তোমার 
নিকট কীর্তন করিলাম । সমুদীয় গ্রহ তারাও নক্ষত্র 
প্রবে নিবদ্ধ হইয়া বাতরশ্খি দ্বারা নিরন্তর নির্দিষ্ট 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে । তাঁরা ও নক্ষত্রাদি 
গ্রহণের সতখ্যা যেরূপ, বাঁতরশ্মির সংখ্যাও জেই 
রূপ । উহ্বারা প্রত্যেকেই এক এক বাঁতরশ্ি দ্বারা 
পরবে নিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং ঞ্ুব ও 
তাহাদিগের দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন 
তৈলযস্ত্র স্বয়ং ভ্রমণ করে এবং চক্রকেও ভ্রমণ করায়, 
তদ্রপ জ্যোতির্শয় গ্রহগণ বাতরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হুইয়া 
আপনারা ভ্রমণ করে এবং গ্রবকেঞও ভ্রমণ করা- 
ইয়া থাকে । বাতচক্র দ্বারা প্রেরিত হওয়াতে ' 
অলাতচন্ররের ন্যায় উহ্থাদিগের ভীষণগতি দেখিতে 
পাওয়া যায় | বায়ু এ জ্যোতির্ময় গ্রহ্গণকে বহুন 
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করেন, এই নিষিত্ত তিনি প্রবহ নামে বিখ্যাত হুই- 
য়াছেন। 

বস! পুর্বে আমি তোমার নিকট যে প্রুবের 
আধার শিশুমারাকরুতি দিব্য রূপের কথা কীর্তন 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভাহাতে যে যে গ্রহ সন্নিবে- 
শিত আছে, তাহা বিশেষ-রূপে কহিতেছি শ্রবণ 
কর। যে ব্যক্তি দিবসে পাঁপাঁচরণ করিয়া রাত্রিতে 
সেই শিশুমার-সদৃশ দিব্য মুর্তি সন্দর্শন করে, তাহার 
তহক্ষণাহু সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাঁয়। যে ব্যক্তির এ 
শিশুমারাশ্রিত যত গ্রহ দৃঙ্িগোঁচর হয়,তিনি নিঃসন্দেহ 
ততবৎ্সর জীবিত থাকিতে পারেন। সেই শিশু- 
মারারুতি দিব্য যুর্তির হন্নদেশে উত্তানপাদ, অধরে 
যজ্ঞ, মস্তকে ধর্ম, হৃদয়ে ভগবান, নারায়ণ পূর্ব 
পাদদ্ধয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, পশ্চিম শকৃথি-দয়ে 
বরুণ ও সুর্য, শিম্সে সঘবসর গুহ্যে মিত্র এবৎ 
পুচ্ছ-দেশে অগ্নি মহেন্দ্র কশ্যপ ও ঞ্ুব অবস্থান 
করিতেছেন । এ পুচ্ছ-সংলগ্র অগ্ন্যাদ্দি চারিটি তার- 
কার কখনই অন্ত-গমন নাই। ভীহারা নিরন্তর 
নভোখগুলে বিচরণ করিয়। থাকেন । 

এই আমি তোমার নিকট পৃথিবী, গ্রহ, দ্বীপ, 
সমুদ্র, পর্বরত, বর্ষ ও নদী অযুদায় এবং এ সমস্ত 
প্রদেশের অধিবাঁপীদিগের বিষয় অবিস্তরে কীর্তন 
করিলাম । এক্ষণে তাহাদিগের স্বরূপ সংক্ষেপে কছি- 





২৫৬ বিষণ পুরাণ । 


তেছি শ্রবণ কর। সলিল হইতে সনাতন বিষ্ণুর 
শরীর এবং বিষ্ণুর শরীর হইতে অযুদ্র-পর্ববতাদি- 
সম্বলিত পন্বাকীরা পৃথিবী সযুদ্ভুত হইয়াছে । তীহা' 
হইতে অতীত কিছুই নাই। কি জ্যোতির্মগুল, কি 
ভবন, কি পর্বত কি কানন, কি দিক্‌ কি নদী, কি 
সমুদ্র অমুদায়ই তীহার স্বরূপ-মাত্র | বস্তৃ-সমুদায় 
জ্বীন-স্বরূপ ভগবান, বিষ্তর বিশেষ বিশেষ মুর্ভি-স্বরূপ 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি স্বয়ং 
বস্তৃভৃত নন. । বিজ্ঞান দ্বারাই তীহা হইতে সমুদ্র 
পর্বত ও পরথিব্যাদির পৃথভাঁব নিরূপিত হইয়াছে । 
কর্মক্ষয় হইলে যখন ষে ব্যক্তি কর্খক্ষয়াবসানে অতি 
বিশুদ্ধ পরম জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাহার বস্তৃ- 
ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান ও সঙ্কণ্প তরুর বন তিরো- 
হিত হইয়া যায়। ইহ লোকে আদি মধ্য ও অন্ত- 
বিহীন এক রূপ কোন পদার্থ বিদ্যযান আছে কি 
না? এ রূপ অংশয়ারূঢ় হইয়া বারৎবাঁর তর্ক করা 
নিতান্ত নিষ্ষল। ফলত বস্তু মাত্রকেই কাল-ত্রমে 
অন্যথাভূত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পৃথিবী হইতে 
ঘট, ঘট হুইতে কপালিকা, কপাঁলিকা হইতে রজ 
ও রজ হুইতে পরমাণু সমুৎপন্ন হয়, তখন সেই পরমাণু 
কি-রূপে ঘট্যাদি বিশেষ ' নামে নির্দি হইতে 
পারে ? অতএব বিজ্ঞানের তুল্য উৎকুষ্ণ 
বস্তু আর কিছুই নাই। বিভিন্ন-চিত্ত ব্যক্তিরাই 
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_ নিজ-কর্-ভেদে নেই এক মাত্র বিজ্ঞানকে বন্ধ 
 কম্পনা করিয়া থাকে । ভগবান বিষ্রে সেই 
_ পরম জ্ঞান-স্বরূপ,বিশোক, শব্দাদিবিহীন নিঃশস্ক এক, 
পরম, পরেশ ও বানুদেব;বলিয়া নির্দেশ করা যায় । 
এবং সত্যই জ্কান ও অনত্যই অজ্ঞান বলিয়া অভি 
হিত হইয়া থাকে । এই আমি তোমার নিকট ভুবনা- 
শিত ব্যবহার-সয়ুদায় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । 
যাহারা নিরন্তর যজ্ঞ, পশু, খত্বিক সংবৎুসর, ও 
্বর্ঘময় কাম এই সযুদায়ের অন্তর্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করেন, তীহাঁরা পৃথিব্যাদি লোক লাভ করিয়া তদনু- 
রূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। ইহলোঁকে কর্মমবশ্য 
বক্তিদিগেরই পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি লোক লাভ হয়, 
কিন্ত ফাঁহারা বিজ্ঞান-বলে ঘেই এক রূপ সনাতন 
বিষ্ণরে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তীহারা নিঃসন্দেহ 
তাহাতে লীন হইতে নমর্থ হন সন্দেহ নাই। 
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ৈত্রয় কহিলেন ভগ্রবন ! পৃথিবী দমুদ্র নদী 
ও গ্রহগণ যে রূপে অবস্থিত আছে? বনাতন বিষ্ণু 
যে রূপে এই ত্রলোক্যের আধার-স্বরূপ হইয়া অবস্থান 
করিতেছেন? এবং পরমার্থ বিষয় যেরূপ? তৎ- 
সমুদায় আমি আপনার প্রয়ুখাৎ পরিজ্ঞাত হইলাম, 
কিন্তু আপনি পূর্বে যে মহীরাজ ভরতের চরিত 
কীর্তন করিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা 
শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাঁসন1 হইয়াছে। 
অতএব নেই বহীপাঁল ভরত বাসুদেবের প্রতি একান্ত 
ভক্তিপরায়ণ ও যোগযুক্ত হইয়া যে রূপে শাঁলগ্রামে 
অবস্থান ও তৎপরে যেরূপে পবিত্র প্রদেশে অব- 
স্থান করিয়াছিলেন, যেরূপে ত্রাঙ্মণ-কুলে তাহার : 
জন্ম হয় এবং ত্রাহ্মণ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মাত্ত- : 
রীণ সংস্কার-বশত পুনর্বার যে যে কার্চ্যের অনুষ্ঠান ৃ 
করেন, তৎসযুদায় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্তন ) 
করুন। 
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পরাশর কহিলেন বস ! মহাত্মা মহীপাল ভরত 
সনাতন নারাঁয়ণের প্রতি একান্ত ভক্তি-পরাঁয়ণ 
হইয়া বহুকাল শাঁলগ্রাষে বাস করিয়াছিলেন । অহিৎ- 
সাদি গুণ-সমুদায় তীহীরে আশ্রয় করিয়াছিল । তিনি 
এ সমুদায় সদ্গুণে বিভূষিত হুইয়া নিরন্তর নারা- 
য়ণের অর্চনা করত চিত্তের একাগ্রতা লীভ করিয়া- 
ছিলেন। যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্তঃ 
কেশব, কৃষ্ণ, বিষণ ও হৃধীকেশ এই সমুদায় নামো- 
চ্চারণ ভিন্ন আর কোন কথাই তাহার মুখ হইতে 
বিনির্ণত হইত না। তিনি স্বপ্াবসন্থাতেও ভগ্রবাঁন, 
নারায়ণের নামোচ্চারণ করিতেন । জযিধ কুশ 
ও পুষ্প আহ্‌্রণ করিয়া দেবগণের অর্চনা করাই 
তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিষয়াহ্রাগ- 
বিহীন হইয়া নিরন্তর কেবল এই জযুদাঁয় কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া কালহরণ করিতেন । 

এই রূপে কিছু কাল অতীত হুইলে একদা সেই 
মহারাজ ভরত মহানদী-তীর্থে মীন করিবার নিমিত্ত 
যাত্রা করিলেন। তৎুপরে এ নদী-তীরে সমুপস্থিত 
হুইয়া তথায় অবগাহন পূর্বক জন্ধ্যার উপাসনা 
করিতে আরস্ত করিলেন। ঘটনাক্রমে এ সময়ে 
এক প্রসবোন্থুখী হরিণী নিতান্ত পিপাসার্ত হইয়া 
জলপাঁন করিবার নিষিত্ত বন হইতে এঁ তীর্থাভিমুখে 
ধাবমান হইল এবং ক্রমে ক্রমে এ নদীরতীরে 
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উপনীত হ্ইয়া জলপান করিডে আরস্ত করিল। 
অতঃপর তাহার জলপান কর! প্রায় সমাপন হইলে 
এপ্রদেশে দৈববশত এক লিহংহ জর্ধ প্রাণি-ভয়ঙ্করে 
ভীষণতর গর্জন করিয়া উঠিল। সহসা এ ভয়ঙ্কর 
লিহ্হনাদ শ্রবণ করিবামাত্ড এ নদীতীরেই এসবো- 
নবী হরিণীর গর্ভপাত হয়। এ হরিণী অত্ুযুচ্চ- 
প্রদেশে আরুঢ় হইয়াছিল বলিয়া তাহার গর্ভস্থ শাবক 
জসেই নদীতে নিপতিত হইয়া ভীষণ তরঙ্মালায় 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । তখন মহারাজ ভরত 
সেই হরিণ-শিশুরে গর্ভ হইলে বিনির্গত ও তরক্জ- 
মালাদ্র প্রবাহিত দেখিয়া দয়ার্রচিত্তে তাহারে 
ধারণ কেন । এ সময়ে সেই হরিণী গর্ভআাব- 
দুঃখ ও উন্নত-গ্রদেশে পরিভ্রমণ-বশত ভূঁতলে 
নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহারাজ ভরত 
তদ্দর্শনে একান্ত করুণার হইয়া সেই হ্থগপোতিকে 
গ্রহণ পূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগঘন করিয়া প্রতি- 
দিন যথা-বিধাঁনে তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন । 
হরিণ-বাঁলক ও তঙকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া দিন 
দিন বপ্ধিত হইতে লার্গিল। প্রথমে সে আশ্রম- 
জাত তৃণ জমুদায় ভোজন করিয়া আশ্রমশীমাঁর মধ্যেই 
বিচরণ করিত । তৎ্পরে কৌন কোন দিন দূরদেশে 
গমন পূর্বক কোনরূপে শার্দুল-গ্রান হইতে রক্ষা পাইয়া 
পুনর্বার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল এ 
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কোন কোন দিনবা গ্রাতঃ কালে দুরপ্রদেশে গমন 
করিয়। সায়ংকালে উটজাঙ্গনে উপস্থিত হইতে লাশিল। 

এইবূপে নেই স্থগশীবন্* কখন দূরে ও কখন 
বা অমীপে বিচরণ করিতে আরস্ত করিলে রাজর্ষি 
ভরতের চিন তাহার প্রতি একীন্ত ম্মেহাসক্ত হইল । 
তিনি ক্রমে ভ্রমে রাজ্য, পুক্র ও বন্ধু-বান্ধব-গণকে 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই হরিণ-বালকের পৌষণ 
করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে দুর-দেশে গমন 
করিলে যে দিন হরিণ-শিশুর আমিতে বিলম্ব হইত, 
সেই দিন তিনি বিয॥বদনে মনে মনে চিন্তা করি- 
তেন হায়! আমন ন্গীশাবক এখন ও এত্যাথমন 
করিল না কেন? হয়ত বুক, ব্যান ও সিংহ 
তাহারে তাস করিয়াছে। যে এই ভূমিরে খুরাগ্র 
দ্বারা বিক্ষত করিলে আমার আহ্কাদের পরিসীম! 
থাকিত না, এক্ষণে সেই হরিণবালক কোথায় 
রহিয়াছে ৭ আহা সে স্বীয় শৃঙ্গ দ্বারা আমার 
বাহু কণডুঁয়ন করিত। যদি এক্ষণে সে অরণ্য হইতে 
শুস্থশরীরে নির্ব্বিঘ প্রত্যাণমন করে, তাহা হইলে 
আমি যে কি পধ্যন্ত সুখী হই তাহা বলিতে 
পারিনা | এই কুশ ও কাশ-নমুদায়ের ভ্গ্রভাগ 
দশন দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সামগ ত্রাঙ্গণের ন্যায় 
ইহাদিগের শোভা হ্ইপাছে। এই রূপে তিনি 
হথগপোতের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হুইয়। অতি- 
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শয় অনুতাপ করিতেন। যখন সে তাহার নিকট- 
বর্তী থাকিত, দেই সময়েই তিনি প্রীত ৬ প্রমন্ন- 
বদনে কাঁল হরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে 
মেই শ্ছগশাঁবকের প্রতি ন্সেহীসক্ত হওয়াতে ক্রমে 
ক্রমে তীহার সমাধিভঙ্গ হইল । রাজ্য ও এশ্বর্ধ্য- 
ভোগে তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ রহিল না। সেই 
্বশগপোত চঞ্চল হুইলে তিনি চঞ্চল, দুরবর্তণ হইলে 
দূরগামী ও নুস্থির হইলে নুষ্থির হইয়া কাল হরণ 
করিতে লাগিলেন । 

এই-রূপে কিছুকাল অতীত হইলে মহারাজ 


_ ভরতের ম্বত্যুকীল উপস্থিত হইল। তখন পিতার 


স্ত্যুকীলে পুত্র যেমন সজল-নয়নে তাহার মুখাব- . 
লোকন করে, তদ্রপ সেই হ্থগশীবক অশ্রপূর্ণ-লোচনে : 


ডাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । যাহী- 
রাজ ভরত দেই শ্থগকে "দর্শন করিতে করিতে প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন। হ্থগের গ্রতি তাহার অতিশয় 
স্বেহ ছিল বলিয়া হ্বত্যু-কালে সেই হ্গ্ের চিন্তা 
ভিন্ন আর কিছুই ভীহার মনে উদিত হইল না। 
এই-রূপে হ্ত্যুর পর তিনি জঙমার্থ-নামক যহারণ্যে 


জাতিম্মর স্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। হ্গরূপে 


উৎপন্ন হইলে জন্মান্তরের সমুদায় বৃত্তান্ত ভাহাঁর 


স্বতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি একবারে ) 


ংসার-বিমুখ হইয়া জননীরে পরিত্যাগ পূর্বক | 
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পুনর্বার শালগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় 
কেবল শরীর ধারণের নিমিত্ত শু তৃণ ও পর্ণ-মাত্র 
ভোজন করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন । 

এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে হ্ছগত্বের হেতৃ- 
ভূত কর্ম হইতে তীহার নিষ্কৃতি লাভ হইল । তখন 
তিনি সে শ্গ-দেহ পরিত্যাগ পূর্বক সদাঁচার-নিরত 
যোণিগ্ণের পবিভ্র-কুলে জাতিস্মর ব্রাঙ্গণ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিলেন। এ জন্মে তিনি স্বভাবত 
অর্কবিজ্ঞান-সম্পন্ন ও সর্ধবশাস্্বিশারদ হইয়া নিরস্তর 
প্ররুত্তি হইতে অতীত আত্মীরে দর্শন করিতে 
লাগিলেন । আধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রভাবে দেবতা 
প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীতে তীহার অভেদ-দৃষ্টি লক্ষিত 
হইতে লাগিল। উপনীত হইয়া গুরুর উপদেশী- 
সারে বেদ-পাঠ, কর্মদর্শন ও শাস্ত-গ্রহণে তাহার 
কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রহিল না। কেহ তীহারে বারৎ 
বার অহ্বান করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি এক একবার অসংক্কার-যুক্ত গ্রাম্য জড় বাক্যে 
তাহার উত্তর প্রদান করিতেন । সর্ধবদ1 তিনি ভক্মাচ্ছাঁ- 
দিত কলেবর মলিনাম্বর-ধারীও ক্রিন্নদন্ত হইয়া অবস্থান 
করাতে নগরবাসী সকল লোকেই তীহারে স্বণা 
করিতে আর্ত করিল । তিনি মনে মনে নিশ্চয় 
করিয়াছিলেন লন্মান-ন! হইতে ফোগসিদ্ধির অনেক 
ব্যাঘাত হয় । লোককর্তৃক অবমানিত হইলে যোগী- 
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হৃষ্ঠান-নিরত ব্যক্তিদিগের নিঃসন্দেহ যোগনিদ্ধি লাভ 
হুইয়া থাকে । নর্বলোক-পিতামহ ভগ্গবান্‌ ত্র্গ। 
কহিয়াছিলেন সাধুদিগের পথ পরিহার পূর্বরক লৌক- 
অমাঁজে অবমানিত হইবার চেষ্টা করা ঘৌগিগণের 
অবশ্য কর্তব্য। ত্রাঙ্ষণ-রূপী মহ্থাত্বা ভরত ভগবান 
হিরণ্যগর্ভের এ বাক্য যনে খনে চিন্তা করিয়া লৌকের 
নিকট আপনারে জড় ও উন্মন্তের ন্যায় দর্শন 
করাইতে লাখিলেন। তীহার ভোজনের কিছুমাত্র 
নিয়ম ছিল না। কুৎসিত মাষবটা, শাক, বন্যফল 
ও তগ্ুলকণা প্রতি যখন যাহা উপস্থিত হইত, 
তখন তাহাই ভোজন করিয়া তাহার কালাতিপাঁত 
হইতে লাগিল। এই রূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে 
তীহার পিতা লোকান্তর প্রাপ্ত হুইলেন। পিতার 
পরলোক গমনের পর তাহার ভ্রাতু ত্রাতৃপুত্র ও 
বান্ধবগ্ণ তীহারে স্থ,লকায় দেখিয়া যথাকালে তীহারে 
কদন্ন আহার করাইয়া তাহার দ্বারা ক্ষেত্র-কর্াদি 
নির্বাহ করাইতে লাগিল। তিনিও সেই রূপে অবস্থিত 
হইয়া তাহাদিগের সেই সযুদায় কা্ধ্য নির্বাহ করিতে 
আরস্ত করিলেন, কিন্তু কোন কাধ্যের শৃস্বালা তীহার 
বিদিত ছিল না। এই নিখিত্ত তিনি যখন যে কার্ধে 
নিযুক্ত হইতেন, অবিশ্রীমে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতেন । 
তাহার দ্বারা কণ্ধ করাইয়া! কাহার ও বেতন প্রদান ' 
করিতে হইত ন!। যেব্যক্তি তীহারে ভোজ্য প্রদান 
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করিত, তিনি যথা-সাধ্য তাহার উপকার করিতেন । 
এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে তিনি অরণ্যে 
অরণ্যে ভ্রমণ করিতে আরস্ত করিলেন । এ সময়ে 
একদা মৌবীরাধিপতি মহারাজ রহৃগণ শিবিকারূঢ 
হইয়া ইক্ষুদতী নদীর তীরবন্তশ মোক্ষম মহাত্মা 
কপিলের নিকট “ এই ছুঃখময় সংসারে মনুব্যের শ্রেয় 
কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিবার নিমিত্ত তীহার 
আশ্রমে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাহার 
শিবিকী-বাহকের অভাৰ হইল । তখন মহারাজ রহুগণ 
এক বেতন-শূন্য ভূত্যকে বাহক অন্বেষণ করিতে অনুজ্ঞ। 
করিলেন । ভূত্য রাঁজাজ্ঞ! প্রাপ্ডিমাত্র নানাস্থাঁন অন্বে- 
ষণপুর্র্বক পরিশেষে এ জাতিস্মর ব্রাঙ্মণকে অমাঁনীত 
করিয়া তীহারেই বাহকের কার্যে নিযুক্ত করিল। 
তখন এ সর্ধজ্ঞানের আধার-স্বরূপ জাতিম্মর মহাত্মা 
ত্রান্ধণ জন্মান্তরীণ পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত রাঁজভৃত্যের 
আজ্ঞাহ্সারে বাঁহকগণের মধ্যস্থিত হুইয়া শিবিক। 
বহন করিতে আরত্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দ্বারা 
এ কার্ধ্য জুচারু রূপে অন্পন্ন হইয়া! উঠিল ন' | পাছে 
পিপীলিকাদির হিৎসা হয়, এই ভয়ে তিনি বুগ- 
পরিমিত পথ অবলোকন করিয়া গমন করিতে লাখি- 
লেন, কিন্তু অন্যান্য বাহকেরা দ্রতবেগে গমন করিতে 
লাখিল। এইরূপে গষন করিতে আঁরত্ত করিলে 
শিবিকার গতি বিষম হইয়া উঠিল। তখন মহা- 
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রাজ রহূগণ শিবিকার গতি বিষম হইতে দেখিয়া 
ভৃত্যগণকে অঙ্বোধন করিয়া কহিলেন হে বাহকগণ ! 
তোমরা এরূপ বিষমভাবে গমন করিওনা । সকলে 
সমভাবে, বহন করিতে আরস্ত কর। এই বলিয়। 
মৌনাবলম্বন করিলে পুনর্বার শিবিকার গতি বিষম 
হইয়া উচিল। তখন সৌবীরাধিপতি হাস্য করিয়া 
পুনরায় বাহকগণকে আহ্বানপূর্ববক কহিলেন হ্হে ত্ত্য- 
গণ! তোমরা কি নিমিভ এরূপ বিষম-ভাবে গমন 
করিতেছ তাহা যথার্থরূপে আমার নিকট প্রকাঁশ কর । 
নরপতি বারৎবার এইরূপ কহছিলে বাহকগণ 
তাহার সম্ম,খবত্ত্ণ হইয়া! তাহারে সন্বোধনপর্ববক কহিল 
মহারাজ ! এই নুতন নিযুক্ত ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় 
দ্রুতবেগে মন করিতে না পারিয়া স্থছুভাবে গমন 
করিতেছে বলিয়া শিবিকাঁর গতি এরূপ বিষম হইয়া 
উঠিয়াছে। রাজা বাহকদিগের মুখে এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সেই জড়রূপী মহাত্বা ব্রাঙ্গণকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন হে বাহক! তুমি কি অণ্প পথ 
আমার শিবিকা বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হুইয়াছ? 
তোমারে ত অতিশয় হ্বষ্টপুষ্ট দর্শন করিতেছি তোমার 
কি কোনরূপ আয়ান সহা করা অভ্যাস নাই? 
নরপতি এইরূপ কহিলে সেই ছদ্মবেশধারী ব্রাহ্মণ 
উাহায়ে অম্বোধন করিয়। কহিলেন যহাঁরাঁজ ! আমি 
স্কুল নহি, শিবিকা আমাকর্তৃক বাহিত হয় নাই। 
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আমি যে পরিশ্রীন্ত ও আয়া সহা করিতে অসমর্থ 
হইয়াছি তাহাঁও নহে এবং ইহলোকে বহনীয় কোন 
পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না। 

সৌবীরাধিপতি সেই ছদ্মবেশধারী ত্রাক্মণের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহারে অস্বোধনপুর্র্বক 
কহিলেন হে বাহক! তুমি যে যে কথা কহিলে, 
সয়ুদায়ই অলীক । যখন: আমি প্রত্যক্ষ তোমারে 
স্থল দেখিতেছি এবং এখনও শিবিকা তোমার ক্কন্ধে 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তোমার এ বাক্য কিরূপে 
যুক্তিযুক্ত হুইতে পারে? আরও তুখি যে কহিলে 
আমি পরিশ্রান্ত হই নাই, তাহা নিতান্ত অসস্তব। 
কারণ ভারবহনে প্রাণীমাত্রেই পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে । 

নরপতি এইরূপ কহিলে তত্তবদর্শী ব্রাঙ্ষণ তাহারে 
সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন মহাঁরাঁজ ! প্রত্যক্ষদর্শন 
করিলেই যে বলবান্‌ ও ছূর্বল বলিয়! স্থিরীক্ত 
হয় এরূপ নহে । যে কোন ব্যক্তি হউক, বিশেষ- 
রূপে পর্যালোচনা না করিয়া কখনই তাহারে বল- 
বান অথবা ছুর্ধবল বলিয়া! নির্দেশ করা যায় না। 
আর আপনি যে কহিলেন, আমি আপনার শিবিক 
বহন করিয়াছি এখনও আমার-স্কন্ধে শিবিকা বিদ্য- 
মান রহিয়াছে ইহাও নিতান্ত অসস্তব। যখন ভূমি 
পদদ্বয়কে, পদদ্বয় জঙ্ঘাদয়কে, জঙ্ঘাদ্বয় উরুদ্ধয়কে; 
উরুদ্বয় উদরকে, উদর বক্ষঃস্থলকে, বক্ষঃচ্ছল বান্ছ- 
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দ্বয়কে, বাছাদ্বয় ক্কন্ধকে, স্কন্ধ শিবিকারে এবং শিবিকা 
আপনার দেহকে বহন করিতেছে, তখন আমার 
ভার কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? অতএব আপ- 
নাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রডেদ নাই। পঞ্চ- 
ভূত কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগ্রণ, 
সফলকেই বহন করিয়া থাকে । গ্রাণীষাত্রেই গুণ- 
প্রবাহে পতিত হইয়া অবস্থান করিতেছে । সত্ত্বা 
গুণত্রয় কর্খের বশীভূত । কর্ম অজ্ঞান দ্বারাই উৎ- 
পন্ন হইয়া সমুদাঁয় প্রাণীরে আশ্রয় করিয়া! থাকে, 
কিন্তু আত্ম! কখনই কর্থে আবদ্ধ নহেন ।তিনি শাস্ত, 
নির্ভণ ও প্ররুতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হুন্। 
তাহার কখনই রৃদ্ধি ও বিনাশ নাই। তিনি এক- 
মাত্র হুইয়াও অখিল ব্রঙ্গাণ্ডের সমুদায় প্রাণীতে 
অবস্থান করিতেছেন। 

হে মহারাজ ! যখন আত্মা বদ্ি-বিনাশবিহীন 
ও হুন্বমরূপে পরিগণিত হইলেন, তখন আপনি কোন্‌ 
যুক্তি অনুসারে আমারে স্কুল বলিয়া নির্দেশ করি- 
লেন? যদি পর্যায়ক্রমে ভূমি, পদ, জঙ্ঘা, কটি, 
উরু ও জঠরাদিসম্বলিত এই শিবিকা স্কন্ধে অব- 
স্থিত থাকাতে আমি ভারাঁক্রন্ত হইয়া থাকি, তাহ! 
হইলে কি আপনি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ, সকলকেই 
আমার ন্যায় ভার বহন করিতে হইতেছে । দ্বিতী- 
যত কেবল শিবিকা হইতেই যে ভার সমুণ্পন্ন হয়, 
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এরূপ নহে । শৈল, রৃক্ষ, গৃহ ও ভূমি হইতেও 
ভার জমুৎপন্ন হুইয়া থাকে । মানবগণ যখন নিরন্তর 
এইব্ূপ, পৃথগৃভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমারে যে 
কতশত গুরুতর ভার বহন করিতে হইবে, তাহার 
ইয়ন্তা কি? আারও দেখুন, এই শিবিকা যে পদার্থ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সমুদার প্রাণীই সেই পদার্থে 
নিশ্মিত। অতএব প্রাণিগণ যে অজ্ভঞীনতাঁনিবন্ধনই 
পদার্নমুদায়ে আমার এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে 
তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

পরম-তত্তৃজ্ঞ মহাত্বা ত্রাঙ্গণ এইরূপ জ্ঞানগর্ভ 
বচনপরম্পরা কীর্ভন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে 
নৌবীরাধিপতি মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা 
হইতে অবরোহণপুর্ধবক তীহার চরণে নিপতিত হইয়া 
তাহারে অঙ্বোধনপূর্ববক কহিলেন হে ভগবন্‌ ! আমি 
অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনারে পরিজ্ঞাত হইতে না 
পারিয়া আপনার নিকট বিস্তর অপরাধ করিয়াছি । 
আপনি শিবিকা1 পরিত্যাগ করিয়া জামার প্রতি প্রসন্ন 
হউন । এক্ষণে আপনার বিষয় পরিজ্ঞীত হইতে আমার 
নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আঁপনি কে, কি 
নিমিতই বা এরূপ ছদ্মবেশে অরণ্যে পরিন্রমণ করি- 
তেছেন , তহজমুদায় আমার নিকট কীর্তন করিয়া 
আমারে চরিতার্থ করুন। 

তখন সেই তত্বদর্শীব্রাঙ্ষণ নরপতির এইরূপ বিনয়- 
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পুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন মহারাজ ! আমি 
কে, এই প্রম্মের উত্তর করিতে আমার ক্ষমতা নাই । 
সুখ ছুঃখের উপভোগের নিশিত্বই আমার সর্বত্র 
গমনক্রিয়া বিদ্যমান জাছে। আুখ ছুঃখের উপভোগ- 
কেই দেহাদির উপপাদক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । 
নেই সুখ ছুঃখ ধর্াধর্শা হইতেই অমুৎপন্ন হইয়া 
থাকে এবং সেই ধর্াধর্ম-সভূত সুখ ছুঃখ ভোগ 
করিবার নিষিত্তই প্রাণিগণকে দেশ হইতে দেশীন্তরে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়ঃ অতএব ধর্ম-ধর্াকেই প্রাণি- 
গণের উৎ্পন্ত্যাদির কারণ বলিতে হইবে । এবিবয়ে 
আপনি আর কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। 

সৌবীরাধিপতি ব্রাঙ্মণের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন ভগবন্‌ ! ধর্মাধন্ম যে জযুদাঁয় 
কাধ্যের কীরণ এবং উপভোগের নিষিত্তই যে দেছের 
দেশান্তর প্রাপ্তি হয়ঃ তাহাতে আমার কিছু মাত্র 
সন্দেহ' নাই, কিন্তু যদিও আপনি, আমিকে এই 
প্রশ্মের উত্তর করা আপনার অপ্াধ্য বলিয়া কীর্তন 
করিলেন, তথাপি উহ্বা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত 
বাসন। হইতেছে । ধিনি চিরকাল বিদ্যমান আছেন, 
তিনিই আমি একথা কহিবার আপনার বাঁধা কি? 
আত্মীতে অহং শব্দ প্রয়োগ করা কখনই দোঁষাবহ 
নহে । | 

সেই জাতিক্মর ব্রা্ষণ নরপতির এই বাক্য শ্রবণ 
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করিয়া তীহারে অস্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ ! 
আত্মাতে অহংশক প্রয়োগ করা দোঁষাবহ নহে 
যথার্থ বটে, কিন্তু আত্ম! হইতে ভিন্ন দেহাঁদিতে অহৎ 
শব্দ প্রয়োগ করা ভ্রান্তিমাত্র | জিহ্বা,দন্ত,ওষ্ঠ ও তালু 
হইতে অহৎখশব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া কি উহা 
অহ্ৎরূপে নিদ্দিষ্ট হইতে পরে ৭ কখনই নহে ।উহারা 
কেবল বাঁঙ নিষ্পত্তির হেতুমাত্র । যদিও অহৎ এই বাক্য 
স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তথাপি উহ্থারে কখনই অহ 
বলিয়া নির্দেশ করাধাঁয় না। যখন মস্তক ও হস্ত- 
পদাদিযুক্ত দেহ হুইতে আত্মা পৃথকৃ, তখন আমি 
কৌন, পদার্থে অহংশব্দ প্রয়োগ করিব? যদি অন্য 
কেহ আমাহইতে উৎকৃষ্ট থাকেন,তাহাহইলে এই আমি 
আর এই অব্য এই শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি ।যখন 
এক মাত্র আত্মা জগতের সমস্ত দেহে অবস্থিত আছেন, 
তখন আপনি ও আমি কে? এরূপ শব্ধ প্রয়োগ করা 
নিতান্ত নিষ্ষল। আপনি রাজা, এই শিবিকা, আমরা! 
আপনার অগ্রন্র বাহক এবং আপনার এই লোক 
এরূপ ভিন্ন-ভাব জ্ঞান করা আপনার নিতান্ত 
অকর্তব্য । রৃক্ষ হইতে দারু এবং দারু হইতে 
শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে । আপনি সেই শিবিকায় 
অধিরূঢ আছেন কিন্তু এক্ষণে, এই শিবিকার সে বৃক্ষ 
ও দারু-সৎজ্ঞা কোথায়? এসময়ে লৌকে কি আপ- 
নারে রৃক্ষাধিন্ঠিত ও দীরু-সমারূঢ বলিয়া নির্দেশ 
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করিবে? কখনই নহে, অকলেই কহিবে আপনি 
শিবকায় আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন । 
কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দার ও শিবিকা! 
কেবল নামভেদমাত্র । যখন শিবিক! দারু-সয়ুহ দ্বারা 
নিশ্মিত হইয়াছে, তখন দার ও শিবিকায় প্রভেদ 
কি? ছত্র ও শলাঁকা আপাতত ভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয় বটে, কিন্তু এউভয়ই এক পদার্থ । এইরূপ আপ- 
নাতে ও আমাতেই বা বিশেষ কি? পুরুষ, জী, 
গোঁ, ছাগ, অশ্ব, হস্তী, বিহগ, তরু এসমুদায় কেবল 
লোক-সংজ্ঞামাত্র । দেবতা, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষ 
সমুদীয়কে কর্ম-যৌনি বলিয়। নির্দেশ করাযায়। এই 
নিমিত্ই বারংবার উহ্বাদিগের দেহের পরিবর্তন 
লক্ষিত হইয়া থাকে । ফলত রাজা, রাজভট ও 
অন্যান্য প্রাণিগণের পৃথস্ভীব কেবল জঙ্কণ্পনামাত্র । 
একবার যে বস্তু যেনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কালাস্তরে 
ও তাহার নেই নহজ্ঞা বিলুপ্ত হয় না । আপনি সর্ব- 
লোকের রাজা, পিতার পুন্ত্র, শক্রর শক্র, পড়ীর 
পতি ও পুত্রের পিতা বলিয়া নির্দিউ আছেন, কিন্তু 
আমি এ সমুদায়ের মধ্যে আপনারে কোন্‌ নামে কীর্তন 
করিব? আপনারত মস্তক ও উদর প্রভৃতি বিবিধ 
অবয়ব বিদ্যমান আছে তবে কি আপনারে উদর, মস্তক, 
কিন্বা অন্য কোন অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে ? 
কখনই নহে । আপনি ষে সমুদায় হইতে পূথন্তাবে 
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অবস্থান করিতেছেন । তাহাতে আর কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। অতএব যখন আপনি সমুদায় অবয়ৰ 
হইতে পৃথকৃ-রূপে নির্ণীত হইলেন, তখন আমি কে ? 
এবিষম্ন বিশেষ-রূপে পর্যালোচনা করুন । তত্ব যখন 
এইরূপ নির্ণীত হইল, তখন আমি কে? কিরূপে পৃথক 
করিয়া নির্দেশ করিতে পারি? 





বিষণ পুরাণ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


বস!  সৌকীরাধি-পতি মহারাজ রহৃগণ 
ব্রাহ্মণের এইরূপ পরমার্থযুক্ত বাক্য সয়ুদাঁয় শ্রবণ 
করিয়া বিনীত-ভাবে তীহারে সঙ্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন ভগবন.! আপনি যে জ্ঞানগর্ভ বাঁক্য-সমুদায় 
কীর্তন করিলেন, এবং আপনাকর্তৃক লমুদায় প্রাণীতে 
যে সর্তবোৎ-ক্লষ বিবেক-বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইল। 
তৎুসমুদায় শ্রবণ করিয়া! আমার মোনোরৃতিসযুদায় যেন 
ত্রমিত হইতেছে । আপনি কহিলেন আমি শিবিকা- 
বহন করিনাই,শিবিকা আমাতে অবস্থিত নহে । আমা- 
হইতে পৃথকদুত দেহই এই শিবিকারে ধারণ করি- 
য়াছে। গু৭-প্রবত্তি দ্বারাই সর্বভূতের কর্-প্রেরিত 
প্ররতি-সয়ুদায় নিষ্পন্ন হয়। আমাহুইতে কোন কার্ধ্য 
অনুষ্ঠিত হয় নাই ।গুণই সমুদায় কার্ধ্যের মূলাধার । 
আপনি এই ষে সমুদায় তত্বৃজ্ঞানের কথা কীর্তন 
করিলেন, তৎসযুদায় শ্রতিগোচর করিয়া আমার চিত্ত 
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নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই আমি এই 
সংসারে শ্রেয় কিঃ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত 
মহাঁআ্সা কপিলের আশ্রমে গমন করিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনার মুখে এই সমস্ত 
বিজ্ঞানগর্ভ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলাম, 
আপন! হইতেই আমার সংশয় দূরীভূত হইবে । 
আমার চিত্ত আপনার মুখে পরমার্থ বিষয় শ্রবণ 
করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎ্সুক হইয়াছে । সর্ক- 
ভূতাত্মা ভগবান, বিষ্ুর অংশ-স্বরূপ মহাত্মা কপিল- 
দেব জগতের মোহনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন অন্দেহনাই, কিন্তু আপনারে দেখিয়। 
আমার জ্ঞান হইতেছে, আপনিই মেই ভগ্বান্‌ 
আমাদিগের হিত-সাঁধনের নিমিত্ত এইস্থটনে সমাগত 
হুইয়াছেম। আপনি বিজ্ঞান-তরঙ্গ-বুক্ত সমুদ্র-স্বরূপ । 
অতএব আমি প্রণত হৃইয়া বিনীতভাবে আপ- 
নারে নিবেদন করিতেছি । আপনি এই সংসারে শ্রেয় 
কি? তাহা বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্তন করুন । 
ব্রাঙ্মণ কহিলেন মহারাজ ! আপনি এই সংসারে 
শ্রেয় কি এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত 
বাসনা করিয়াছেন, অতএব আমি উহা এবৎ পর- 
যার্থ আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। ইহলোকে পরমার্থশূন্য সমুদাঁয় বিষয়কেই 
শ্রেয় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যেব্যক্তি দেবগণের 
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আরাধনা করিয়া ধনসম্পত্তি পুজ্র ও রাজ্যলাভের 
বাসন। করে, তাঁহার জেই অমুদায় অভিলাষসিদ্ধি- 
ই শ্রেয় বলিয়া নির্দিউ হইয়া থকে । যজ্জঞাত্মক ক 

দ্বারা যখন স্বর্থীপি ফল লাভ হয়, তখন তাহারেও 
শ্রেয় বলিরা নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
ধাহাদিগের এই শ্রেয়? প্রধান ফল লাভের অভিলাষ 
ন। থাকে, তাহারা অর্ধদা ধোগযুক্ত হইয়া পরাৎপর 
পরমাজ্'রে ধ্যান করিবেন । পরমাআ্ীতে আত্মকৎ* 
যোগ করাই যোগধুক্ত মহাত্সাদিগের শেয় বলিয়া 
পরিগণিত হ্ইরা থাকে । এইরূপ অসংখ্য শ্রেয় 
বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সমুদায়কে কখনই পরমার্থ 
বলিয়া নির্দেশ করাযায় না । যদি ধন পরমার্থ বলিয়া 
পরিগণিত হইত, তাহা হইলে লোকে কখনই এ 
ধনকে ধন্মের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিত না । অতএব 
ধন কখনই পরমার্থ নহে । উহা দ্বারা! কেবল কামনা- 
সমুদাক্ পুর্ণ হুইয়া৷ থাকে । আবার পুত্রকে যদি পর- 
মার্থ বলিয়। নির্দেশ করাধায়, তাহা হইলে উর্দাতন 
পুরুষ-গণের পর্ধ্যায়-ক্রমে অধস্তন পুরুব-পরম্পরা 
পরমার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । এবূপ 
হইলে এইচরাঁচর-সন্বলিত অমুদায় জগতে অপরমার্থ 
কিছুই থাকে না। নমুদায় কার্ধ্যকেই অযুদায় কারণের 
পরঘার্থ বলিয়া কীর্তন করা যায় । আরও দেখুন, যদি 
কেহ রাঁজ্যাদি-লাভকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন, 
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তাহাহইলেই বা ইহলোকে অপরমার্থ কি থাকে? 
যদি আপনার মতে খক্‌ যু ও সাঁগ-বেদ-নিস্পাদ্য 
যজ্-কর্শা পরমার্থ বলিয়া লিপিত হয়, ভাছা তা 
কারণ-ভূঁত ্যভিক| দ্রারা যে ঘট'নি নির্দিত হয়ত উহ 
সযদায়ই বা পরযার্থ না হইাবে কেন ৭ ফলত 
রুভর ন্যায় সদিধ আজ্য ও কুশ এভতি ঘজ্জ্রীয় উপ- 
করণ জমুদাঁয়ই খিনশ্বর পদার্থ । সুতরাং এ অযুদাঁয় দার] 
যে কার্দ্য নিষ্পন্ন হয়, তহুসমুদাঁয়ও বিনশ্বর । তাতএব 
যজ্ভাদি কার্ধ্য কখনই পরমার্থ নহে" পঞ্ডিতেরা অবিন- 
শ্বর পদার্কেই পরমার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । 
নশ্বর পদার্থ দ্বারা যেকার্্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই নশ্বর । 
তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যদি বলেন 
ফলশুন্য কর্ম পরমার্থ হউক তাহীও নিতান্ত অনস্তব । 
এ অকলদ কর্ম যুক্তির সাধন | পরঘার্থ কিরূপে 
সাধন বলিয়া নির্দিষউ হইতে পারে? আকার আত্মার 
ধ্যান-ভেদ-কা'রী বলিয়া উহ্বারে ও পরনার্থ বলিয়া 
নির্দেশ করাযায় না। পরমার্থ অভেদবান্‌ বলিয়া 
কীর্তিত হইয়া থাকে । যদি পরঘাত্মীতে জীবাতআ্মার 
হযোথই পরমার্থ বলিয়া নিপ্দিষ্ট হয়, তাঁহা হইলে 
এ যোগ্র-ভিন্ন পরণঘাত্মা কি বন্তৃ-মধ্যে পরিগণিত 
হইবেন ? অতএব উহ্থারেও কখন পরদার্থ বলিয় 
নির্দেশ করাযায় না 

বহুস ! ইহলোকে এই রূপ অঙখ্খ্য শেষ় বিদ্যমান 
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আছে, কিন্তু এ সমুদায়ই অপরমার্থ। এক্ষণে পরমার্থ 
তোঁমাঁর নিকট সৎক্ষেপে কীর্তন করিতেছি শ্রৰণ কর। 
বিনি এক মাত্র, শুদ্ধ, নি্উণ, গ্ররুতি হইতে অতীত, 
জন্ম-রৃদ্ধযাদি-বিহীন ১ অর্বাত্বা, অব্যয় ও পরজ্ঞান- 
ময় বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন , নাম-জাত্যাদি ষাঁহারে 
কখন আশ্রয় করিতে পারে নাই ও পারিবে না এবৎ 
যিনি এক মাত্র হইয়াও সর্ববদেহে বিজ্ঞীন-রূপে অবস্থান 
করিতেছেন সেই পরমাত্মাকেই পরমার্থ বলিয়! কীর্তন 
করা যায়। অতথ্যদর্শ-ব্যক্তিরাই তাহার ভিন্ ভিন্ন 
রূপ নির্দেশ করিয়া থাকে ১ কিন্তু তাহার রূপ-ভেদ 
কেবল কণ্পনা-যাত্র । যেমন বেণুর রন্ধু-ভেদ দ্বারা 
অভেদ-ব্যাঁপী বারুর ষড়জাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুৎ- 
পন্ন হয়ঃ তজপ বাহাকন্ম প্রবৃত্তির ভেদান্রসারেই 
এক মাত্র পরমাত্মার দেবতা, মন্ুব্য, পশু পক্ষী গ্রতৃতি 
রূপ-ভেদ আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুত তিনি 
যে অদ্বিতীয় ও আবরণ-শূন্য তাহাতে আর কিছু 
মাত্র সন্দেহ নাই। 
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বৎস! মহারাজ রহৃগণ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় পর- 
মার্থবিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে 
আরত্ত করিলে, ব্রাহ্মণ তীহাঁরে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন মহাঁরাজ ! পুর্বে মহাত্মা খভূ নিদাঁঘ-নাঁমক 
ব্রাঙ্গণের জ্ঞানৌৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছি- 
লেন, এই উপলক্ষে তাহা! আপনার নিকট কীর্ভন 
করিতেছি শ্রবণ করুন। পুর্বে সর্বলোক-পিতামহ 
ভগবান্‌ ত্রহ্ধা খভু নামক এক পুভ্র উৎপাদন করি- 
য়াছিলেন। এ মহাত্মা স্বভাবতই তত্তদর্শী হন্‌। পুল- 
স্ত্যতনয় মহাত্বা নিদাঘ তীহার শিষ্য হইলে, তিনি 
তাহারে পরমানন্দে বিবিধ জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
করিতে লাগিলেন , কিন্তু এ নিদাধের অন্তঃকরণে 
কোনরূপেই তত্তৃজ্ঞীনের উদয় হইল না। তখন তিনি 
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কিন্লপে তীহীারে তত্তাশর্ধ করিবেন, নিরন্তর তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
বৎস! দেবিকা নদীর তীরে এক অতিরমণীয় 
সুসন্থদ্ধ নগর বিদ্যমান আছে । মহর্ষি পুলস্ত্য কর্তৃক 
এ নগর নিবেশিত হয়। পূর্বে তত্বজ্ঞীন-বিহীন 
মহর্ষিনিদাঘ এ নগরের উপবনপধ্যন্ত অধিকার করিয়া 
বন্তকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন । দেবমাঁণের সহ 
বৎসর অতীত হইলে, একদা মহাত্মা খু স্বীরশিষ্য 
নিদাঘের আলয়ে সযুপক্থিত হুন্। যকালে মহর্ষি 
নিদাঘের আলয়ে তিনি আগমন করেন, তখন মহাত্মা 
নিদাঘ বিশ্ব-দেবগণের উপীসনা'র অবসানে গৃহীতাধ্য 
হইয়া অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় ্ধাদেশ অবলো- 
কন করিতেছিলেন। এ সময়ে তিনি সধাগত হইলে 
তাহার অঙ্াদের পরিসীমা রহিলনা । তখন তিনি 
তাহারে আপনার পৃহমধ্যে অমানীত করিয়া ভীহাঁর 
হস্তপদাঁদি প্রক্ষালন করাইয়া তাহারে আসন প্রদান 
করিলেন এবং ভোজ্য বস্তু সমুদায় আনয়ন পূর্বক 
বিনীতভাবে তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন 
ভগবন্! আমি আপনার নিঘিত্ত এই ভোজ্য বস্তু 
আনয়ন করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এই ষমুদায় 
ভোজন করুন । 
খভু কহিলেন হে খষে! আমি এ সমুদায় কদন্ন 
ভোজন করিব না । তুমি আমারে অংযাঁৰ পায়সাদি মিষ্ট 
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অন্ন প্রদান কর। মহাত্বা নিদাঘ তাহার এই বাক্য 
অবণ করিয়া স্বীয় পত্তীরে অঙ্বোথন পূর্বক কহিলেন 
পরিয়ে ! গৃহ্মধ্যে যে সমুদায় অতুযুত্কুষউট উপাদেয় 
পদার্থ বিদ্যমান আছে, তুমি এই মহাত্ৰার নিমিত্ত 
তৎ্বযুদার বিশেষরূণে প্রস্তুত কর ॥ | 

্রা্মণ-পত্ী ভর্তার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 
বিবিধ উত্রুষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিলেন। সমুদায় ভোক্ষ্য 
প্রস্তুত হইলে, মহাত্মা নিদাঘ তৎসযুদাঁয় তাহারে 
ভোজন করাইয়া বিনীত-ভাবে তাহারে সস্বোধন পূর্বক 
কহিলেন ভগ্ঘবন্‌ এই সমুদাঁয় অন্ন ভোজন করিয়া 
আপনার ত তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইয়াছে? আপ- 
নার চিত্তের ত কোন প্রকার অসুখ নাই? এক্ষণে 
আপনার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা 
হইতেছে । অতএব আপনার নিবাঁস কোথায়, এবৎ 
আপনি কোথা হুইতে আগমন করিলেন ও কোরা- 
য়ই বা গ্রমন করিবেন সৎসযুদায় আমার নিকট 
কীর্তন করুন । 

খভু কহিলেন হে দ্বিজবর ! যাহার ক্ষুধা আছে, 
অন্ন ভোজন করিলে তাহারই তৃপ্তি লাভ হুয়। 
আমার ক্ষুধাও নাই। আমি পরিতৃপ্ত হই নাই। 
অতএব আমারে কেন তৃপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ? বন্ধি দ্বারা উদর-মধ্যস্থ পার্থিব ধাতু ক্ষয় 
হইলেই ক্ষুধা ও সালল ক্ষয় হইলেই তৃষ্ণা সমু- 
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পশ্থিত হয়। এ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহের ধর্মা॥ 
আমি এ উভয়বিধ দেহ-ধর্ে কখনই সমাক্রান্ত : 
নহি। আমার সর্বদাই ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্িত নিত্য- 
তৃপ্তি বিদ্যম'ন রহিয়াছে । মনের সুস্থতা ও তুফি 
এই উভয়কে চিত্ৰধন্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায়। 
অতএব যাহার চিত্র, তাহারেই তুমি এ বিষয় 
জিজ্ঞাসা কর। পরমাত্মা কখনই এ চিত্ত-ধর্শে 
আবদ্ধ নহেন। আপনার কোথায় নিবাস, আপনি 
কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোথায় গমন 
করিবেন, আমারে এ রূপ জিজ্ঞানাকরাও তোমার 
অনুচিত হুইয়াছে। যখন পরমাত্মরী আকাশের ন্যায় 
সর্বব্যাপী, তখন এইরূপ প্রম্ম করা কি রূপে যুক্তি- 
যুক্ত হইতে পাঁরে? আমি গমনশীল অথবা গমন- 
বিহীন নহি 'এবৎ আমার নিকেতনও এক দেশে বিদ্য- 
মান নাই । তুমি, আমি ও অন্য এ রূপ শব্দ প্রয়োগ 
করা কেবল অজ্ঞানেরকার্ধ্য । পরমাত্মা সর্ধময় । ভীহা- 
হইতে অতীত কোন পদার্থই নাই। তুমি. আমার 
নিকট উত্কৃউ ও নিকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর বিষয় যাহা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, নে প্রশ্নও নিতান্ত অসঙ্গত 
হইয়াছে। মনুষ্য স্বাছু ও অন যে কোন বস্তু 
ভোজন করুক না কেন ঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
এ উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । যখন স্থ্ট বস্তু 
ও সময়ান্তরে অস্ষ্টরূপে ও অশ্উ বস্তু ও স্বাছ্‌- 
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রূপে পরিণত হইয়া উদ্বেগের কারণ হইতেছে, তখন 
অন্নকে কি রূপে রূচিকর বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে ? 
যেমন হ্ণ্রীয় গৃহ শ্যতিকাঁলেপন দ্বারা দৃট়ীভূত হয়, 
তদ্রপ এই পার্থিব দেহ পার্থিৰ পরমাণু দ্বারাই 
পুষ্ট হইয়া দুঢ়রূপে অবস্থান করে। যব, গৌধুম, 
ছুপ্ধঃ ঘ্বৃতিঃ তৈল, দধি, গুড় ও ফলাদি সমুদায় ভোজ্য 
পদার্থই পার্থিব পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । 
পার্থিব পরমাণু হইতে অতীত কোন ভোক্ষ্যই বিদ্য- 
মান নাই। অতএব তুমি হট ও অন্থষ্ট বস্তুর 
বিবয় এই ব্ূপ বিবেচনা! করিয়া যাহাতে মনের 
শমতা হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। পুলস্ত্য- 
পু্র নিদাঘ মহাত্মা খভভর এইরূপ পরমার্থ-যুক্ত 
বাক্য-সমুদীয় শ্রবণ করিয়া তীহীরে অভিবাদন পুর্ববক 
কহিলেন ভগবন্‌ ! কে আপনি আমার হিত-সাথনাথ 
আগমন করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট কীর্তন 
করুন। আমি আপনার এই জমুদায় বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক মোহ-নিমুক্ত হইয়া জ্ঞান লাভে অমর্থ হইয়াছে । 

তখন নিদাঁঘের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্বা 
খু তীহারে অস্বোধন পূর্বক কহিলেন বদ ! আমি 
তোমার সেই আচার্য খভূ । তোমারে জ্ঞাঁনোপদেশ 
প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । এক্ষণে 
তুমি জ্বান-লাভ করিলে । আর আমার এ স্থানে 
বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। সমুদায় ব্রন্ধাণ্ড পর- 
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মাত্বীর স্বরূপ-মাত্র। তুমি কদাঁচ কোন পদার্থকে 
7 চাচি 


উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি বিনয়াবনত নিদাঘে; 
পুজা এহণ পুর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। 


বিষণ পুরণ 


ষৌড়শ অধ্যায় । 


বৎস! অনন্তর সহত্র-বর্ষ অতীত হইলে মহাত্মা 
খভূ পুনর্বার নিদাঘকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করি- 
বার নিমিত্ত তীহার অধিষ্ঠিত নগরাভিযুখে যাত্রা 
করেন । তৎপরে তিনি ক্রমে ক্রমে নগরের বহির্ভাগে 
সমুপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন , দেই নগরের 
অধিপতি পুরপ্রবেশ করিতেছেন এবৎ তাহার শিষ্য 
নিদাঘ অরণ্য হইতে অমিধ্‌ও কুশসমুদায় আহরণ পূর্বব- 
ক ক্ষুধা-তৃষ্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া একাকী দুর- 
দেশে অবস্থান করিতেছে । তদ্দর্শনে তিনি অনতি- 
বিলম্বে নিদীঘের নিকট উ পশ্থিত হুইয়া যথোচিত 
সাদর সত্তাষণ পূর্বক তাহারে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন ছে খধিকুমার! তুমি কি নিমিত্ত একান্তে 
এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছ, তাহা বিশেষরূপে 
আমার নিকট কীর্তন কর । 


২৮৩ বিষণ পুরারখ। 


নিদাঘ তীহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে 
সম্বোথন পূর্বক কহিলেন ব্রক্মন ! এক্ষণে এই নগ- 
রের প্রবল-প্রতাপশালী রাজা পুর-প্রবেশ করিতে- 
ছেন, সেই নিমিত্ত আমি এই-রূপে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছি । 

মহাত্মা খু তীহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন যুনিকুমার ! আমি তোমারে অভিজ্ঞদর্শন ক- 
রিতেছি । অতএব কাহারে রাজা ও কীহারেই বা ইতর 
ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা আষার নিকট 
কীর্ভন কর । 

নিদাঘ কহিলেন ব্রহ্ষণ ! খিনি এ পর্বতশৃঙ্জের 
ন্যায় সমুন্নত উন্মত্ত গজেক্দ্রের উপরি-ভাঁগে অবস্থান 
করিতেছেন, তিনিই রাজী বলিয়া নিদ্দিষ্ট আছেন, 
আর যাহাঁরা উহার সমভিব্যাহীরে রহিয়াছে তাহা- 
রাই ইতর-লোঁক বলিয়া অভিহিত হইয়া খাঁকে। 

খত কহিলেন মুনিকুষার ! আমি রাজা ও হস্তী 
উভয়কেই এককালে দর্শন করিতেছি, কিন্তু এ 
উভয়ের বিশেষ লক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 
অতএব রাজা ও হন্তীতে বিশেব কি? তাহা 
আমার নিকট কীর্তন কর। 

নিদাঘ কহিলেন হে খষে ! যে নিম্ন-ভাঁগে অব- 
স্থান করিতেছে, সেই হস্তী। আঁর যিনি উপরিভাগে 
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অবস্থান করিতেছেন তিনিই রাঁজা। রাজা ও বাঁহক- 
অন্বন্ধ কি আপনার বিদিত নাই? 

খভু কহিলেন ব্রহ্গণ ! যখন এ বিষয় আমার 
অপরিজ্ঞাতি রহিয়াছে, তখন কাহারে অধ ও কাহা- 
রেই বা উর্া বলিয়া নির্দেশ কর] যায়, তাহা বিশেষ- 
রূপে আগার নিকট কীর্তন কর। 

নিদাঘ মহাত্বা খতভূর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সহসা তাহীর উপরিভাগে আরোহণ পূর্বক তাহারে 
অন্বোবন করিয়া কহিলেন হে নির্বোধ ত্রাঙ্গণ ! তুমি 
যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তাহার উত্তর প্রদান 
করিতেছি শ্রবণকর । যেমন আমি তোমার উপরিভাগে 
অবস্থান করিতেছি তদ্রপ রাজা হস্তীর উপর অবস্থান 
করিতেছেন এবং তুমি যেমন আমার অধোভাগে অব- 
স্থিত রহিয়াছ,হস্তীও তদ্রেপ রাজার নিম্নদেশে অবস্থান 
করিতেছে । তোমার বোধের নিমিত্তই তোমার নিকট 
এই দৃষীন্ত প্রদর্শিত হইল। 

তখন পরমতত্জ্ঞ মহাত্বা খভু এ-রূপ 

অবস্থায় অবস্থিত হইয়া নিদাঘকে মন্বোধন পূর্বক 
কহিলেন হে দ্বিজবর ! তুমি বৃপস্বরূপ হইয়া আমার 
উপরিভাগে অবস্থান করিতেছ এবং আমিও হস্তী- 
স্বরূপ হুইয়। তোমার নিন্নভাগে অবস্থান করিতেছি, 
কিন্তু তোমাতে আমাতে প্রভেদ কি? তাহা বিশেষ 
রূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর। 


২৮৮ বিষণ পুরাণ । 


মহাত্বা খু এই রূপ কহিলে নিদাঘের জ্ঞানো- 
দয় হইল । তখন তিনি তীহাঁর চরণে নিপতিত হইয়া 
তীহাঁরে স্বোধন পূর্বক কহিলেন ভগবন্‌ ! আমি 
অজ্ঞানবশত আপনার নিকট অপরাধ করিলাম । আপনি 
নিশ্চয়ই আমার গুরু খভূ হইবেন, তিনি ভিন্ন কাহা- 
রও এরূপ অদ্বৈত-সংস্কার বিদ্যযান নাই। আজি 
আপনারে প্রাপ্ত হইয়া আমি চরিতার্তা লাভ 
করিলাম । 

নিদাঘ এইরূপ কহিলে মহাত্মা খভু তাহারে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন বস! আমিই তোমার 
সেই গুরু খু । পুর্বে তুমি আমার বিস্তর শুশ্রযা 
করিয়াছিলে, সেই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট সমু- 
পশ্থিত হুইয়া অৎক্ষেপে তোমারে পরমার্থ-বিষয়ক 
উপদেশ প্রদান করিলাম । তুমি আমার এই উপ- 
দেশানুসারে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে 
সমর্থ হইবে । 

ছে মহারাজ ! মহাত্বা খভূ শিষ্য নিদাঘকে এই- 
রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করি- 
লে, নিদাঘ তীহার উপদেশানুসারে সর্ব-ভূতে সম- 
দশর্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ত্রহ্ষজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক 
মোক্ষ-লাভ করিয়াছেন । অতএব আপনিও আত্মারে 
অর্ধময় জ্ঞান করিয়া শক্র মিত্র সকলের প্রতি সম- 
দশ হউন। যেমন একমাত্র নভোমগডল ত্রাস্তি-দৃ্ 
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প্রভাবে শুক্ল-নীলাদি দ্বারা বিভিন্ন বলিয়া বোধ 
হয়, তদ্রপ এক মাত্র পরমাত্বাী লোকের ত্রম-নিব- 
ন্ধন পৃথক. পৃথক রূপে কম্পিত হইয়া থাকেন। 
বস্তুত তিনি যে অদ্বিতীয় তাহাতে আর কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাই। অতএব আমি তুমি ইত্যাদি পৃথস্ভাব 
পরিত্যা করিয়া অয়ুদায়ই তন্ময় জ্ঞান করা আপ- 
নার অবশ্য কর্তব্য। আপনি এঁ রূপ জ্ঞানলাভ 
করিতে পাঁরিলে নিঃসন্দেহ পরম নিদ্ধি-লাভ করিতে 
পারিবেন । 

বৎস! যহারাজ রহৃগণ নেই জাতিম্মর ত্রাঙ্মণ 
কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হুইয়! পরমার্থ-জ্ঞান লাভ 
পূর্বক ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সেই 
জাতিম্মর ব্রা্মণেরও সেই জন্মে আত্মজ্ঞান-নিবন্ধন 
মোক্ষ-লাভ হইয়াছিল । যে ব্যক্তি ভক্তি পরায়ণ হুইয়া 
এই মহারাজ রহণ্নণ ও ভরতের উপাখ্যান পাঠ 
বা শ্রবণ করেন, তাহার বুদ্ধি নির্মল ও যোহ-বিহ্বীন 
হয় এবং যিনি সর্ধদা উহা স্মরণ করেন, তিনি 
মোক্ষ-লাভের যোগ্য হইতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয় অংশ বম্পূর্ণ। 
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তৃতীয় অংশ । 


প্রথম অধ্যায় 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! আপনি আমীর নিকট 
সযুদ্র পর্ববতাদি ও সুর্ধ্যাদি গ্রহগণের সংস্থাপন, দেবতা 
খবি ত্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও তির্য্যগ্জাতির উৎপদ্ধি 
এবং মহাত্সা প্রহ্নাদ ও ঞপ্রবের ছরিত জবিস্তরে 
কীর্ভন করিয়াছেন । এবং আমি আপনার প্রমুখাৎ 
মন্বস্তরের বিষয়ও সৎক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত 
এক্ষণে অনুদায় মন্বন্তর ও যে যে মন্বন্তরে যে য়ে 
অধীশ্বর হুইয়াছিলেন, তত্যমুদায় ববিস্তরে শ্রবণ 
করিতে আমার নিতান্ত বান্না হইতেছে, অত্তএব 
আপনি সেই সমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন। 
পরাশর কহিলেন বদ! যে সমুদয় মস্বন্তর অতীত 
হইয়াছে এবৎ এক্ষণে যাঁহা প্রচলিত হইতেছে তৎুদ 
যুদায় বিশেষরূপে তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
শবণ কর । স্বায়ত্ুব, স্বারোচিষ, ওত্তমি,তামস, টৈবত 
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ও চাক্ষুষ নামক মন্থু এবংতীহাদিগেরভোগকাল অতীত 
হইয়াছে । এক্ষণে বৈবস্বত নামক অগ্ুম মন্ুর ভোঁগকাঁল 
উপস্থিত। কণ্পের প্রথমে যে স্থায়স্তুব মনু উৎপন্ন হুই- 
য়াছিলেন এবৎ তাহার অধিকারকাঁলে যে যে দেবতা ও 
মহর্ষিগণের জন্ম হইয়াছিল, পূর্বের তৎসমুদায় তোমার 
নিকট কীর্তন করিয়াছি । এক্ষণে স্বারোচিষ প্রভৃতি 
মনুপুত্র' মন্বন্তরাধিপঃ দেবতা ও খবিগণের বিষয় বিশে- 
ষরূপে কহিতেছি শ্রবপ কর । শ্বারোক্িষ মন্বন্তরে পারা 
বত ও তুষ্ডি নামক দেবগণ, বিপশ্চিৎ নামকইন্দ্র, উর্জ, 
তত্ব, প্রাণ, দতোৌোনি, খষভ, নিরশ্চ ওঅর্ধরীবান্‌ নামক 
সগ্ডখষি এবৎ স্বারোঁচিয ম [মুর চৈত্র কিৎ পুরুষ প্রভৃতি 
কয়েকটি পুত্র আবিভূতি হইয়াছিলেন। মি মন্ব- 
স্তরে সুশান্তি নামক ছু সুধামা, সত্য, শিব, 
প্রতর্দন ও বশবত্তর্ণ নামক পঞ্চদেবগণ, লমুৎপন্তর হুন্‌। 
তাহাদিগের প্রত্যেক-গণ দ্বাদশ-অৎখ্যাঁবিশিষ্ট । 
এ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি নাষে বিখ্যাত বশিষ্ঠের সপ্তপুক্ত 
এবং অজ, পরশু ও দিব্য প্রভৃতি এ মনুর পুক্র- 
থণের উদ্ভব হয়। তাঁমজ মন্বন্তরে স্বরূপ, হরি, সত্য 
ও সুধী নামক দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদিগের 

গ্রত্যেক-গণই অপ্ত-বিংশতি অংখ্যায় পরিপূর্ণ। এ 
মন্বস্তরে শতঅশ্বমেধকারী শিখি নামক ইক, জ্যোতি- 
ধামা,পৃথুং কাঁব্য, চৈত্র, অম্নিঃ বরক ও পীবর নামক 
অপ্তখক্সি এবং নবখ্যাতি, শান্তহয় ও জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি 


২৯২ বিষণ পুরাণ । 


এ মন্নুর পুত্রগণ, প্রীছৃভূতি হন্‌ এবং রৈবত মন্বন্তরে 
বিভুনামক ইন্দ্র, অধিতাভ, ভূতরম, বৈকুণ্ঠ ও মেধা 
নামক দেবণণের উদ্চব হয় । উহাঁদিগের প্রত্যেকগণও 
চতুর্দশ সহখ্যা-বিশিষউ । এই মন্বন্তরে হ্রিণ্যরোমাঃ 
বেদী, উদ্দ্ধবাু, বেদবানু, স্বধাম! পর্য্যন্য ও মহায়ুনি 
নামক সপ্ত খবি এবং বনবন্ধু সুসত্ভাব্য ও সত্য 
প্রভৃতি এ মন্গুর পুক্রগণ সমুৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব অধিকার 
বিস্তার করিয়াছিলেন । 
বহুস! বহারাজ প্রিয়ব্রতের বখশে স্বারোচিয, 
ওন্তমি, তামস ও রৈবত নামক মহ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। রাজর্বি প্রিয় ব্রত তপোন্ুষ্ঠান পূর্বক 
সনাতন বিষ্ণুর আঁরাধন। করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার 
২শে উহাদিগের জন্ম হয়। চাক্ষুবনামক বষ্ঠ মনুর 
অধিকাঁর-কাঁলে ইন্দ্র মনৌজব নামে বিখ্যাত ছিলেন । 
এ সময়ে আদ্য,প্রস্ুত, ভব্য,পৃথুগ ওলেখ নাদক পঞ্চ 
দেবগণ উদ্পন্ন হন্‌ । এ দেবগণের প্রত্যেকণণ অফ- 
হখ্যায় পরিপূর্ণ । এই মন্বন্তরে সুমেধা, বিরজ, 
হবিক্বান্, উন্বত, মধু অতিনাদ! ও সহিষ্ণ নামক সপ্ত 
খধি এবং উরু, পুরু ও সুছ্যন্স প্রভৃতি এ মহুর পুত্র 
গনের উদ্ভব হুয়। এ মনুপুত্রেরাই পৃথিবীর অধীশ্বর 


হইর়! গজ! সযুদাঁয়কে শাসন করিয়াছিলেন । ভগবাঁন্‌ 


ুর্ধ্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত মহ্ুর অধিকার-কাল 


ৃ 
/ 


এক্ষণে প্রচলিত হইতেছে । ইনিই সপ্তম মন্ুনামে | 
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বিখ্যাত আছেন । আদিত্য,বন্ুও রুদ্র প্রভাতি “দবগণ, 
পুরন্দর নামক ইন্দ্র এব বশিষ্ট কশ্যপ, অদ্রি, জম- 
দঘি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ নাক অগুখধি 
এই মস্বস্তরে সমুহপন্ন হইয়াছেন । এই বৈবস্বত মনুর, 
টির নাঁভাগ, পুষ্ট, শর্ধ্যাতি, নরিষ্যন্ত, নভো- 
দি, করধ, পুধপ্র ও বণুমান্‌ এই নয়টি পরম- 
ধা, পৃ সযুৎপন্নহন্‌। ত্রীহারা সকলেই বিষ্ণ- 
শক্তি-সমন্বিত সত্ভগুণযুক্ত ও মধ্যাদা-সম্পন্ন বলিয়া! 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বযুদাঁয় মন্বন্তরেই ভগবান্‌ বিণ 
দেবরূপে প্রাহুর্ভূত হন্‌। তিনি স্বায়স্তুব নাক প্রথম 
ম্বন্তরে স্বীয় অংশে আকুতির গর্ভে যজ্ক ও মাঁনস- 
দেব নামে জন্মগ্রহণ করেন । তৎপরে স্বারোচিষ মন্ব- 
স্তরে তুষিতীর গর্ভে তুধষিত নামক দেবগণের অহিত 
জন্মগ্রহণ করিয়া অদিত নামে বিখ্যাত হুন্‌! ওতম 
মন্বস্তরে অত্যাঁর গর্ডে তানামক দেবগণের সহিত জমু- 
গুপন্ন হইয়া সত্য নাম ঘারণ করিলাছিলেন । তাঁম 
মন্বন্তরে হ্র্ধ্যার গর্ভে হরি নামক দেবগণের সহিত 
উত্পপন্ন হইয়া হুরিনামে বিখ্যাত হন্‌। রৈবত মহন্তরে 
সভ্ভতির গর্ভে মানস নামক দেবগণের অহিত জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া মানস নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং 
চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিকুষ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামক দেবগ- 
ণের অহিত সযুভ্ুীত হইয়া বৈকুণ্ঠ নামে অবতীর্ণ 
হৃন। এইরূপে ষষ্ঠ মন্বত্তর অতীত হইলে এই বৈব- 


২৯৪ বিষ্ণ পুরাণ । 


স্বত ন!মক সপ্তম মন্বত্তরে ভগবান কশ্যপ হইতে 
অদিতির গর্ভে বামন-রূপে তাহার জম্ম হয়। তিনি 
বামনরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্বক ত্রিপদ দ্বারা ভ্রিলোক 
অধিকাঁর করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিয়াছেন । 

বৎস ! এই আমি তোমার নিকট অগুম মন্তু 
ও তীহাদিগের পুভ্রগ্রণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ভন 
করিলাম । এ অযুদীয় মন্বন্তরেই প্রজাগণ বিপ্রজাতি 
কর্তৃক রক্ষিত হইয়'ছিল। সনাতন বিষ্ণুর অনন্ত শক্তি 
দ্বারা এই সয়ুদাঁয় ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্ট রহিয়াছে, এই 
নিত তিনি বিষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ফলত 
আমি তোমার নিকট যে সমুদীয় দেবতা, মনু, 
সপ্তর্ষি, মহু-পুভ্র ও ইন্দ্রের কথা কীর্তন করিলাম, সক- 
লেই তীহাঁর বিভুতি-ন্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়া 
থাকেন । 


বিণ পুরাঁণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ | আপনি সণ্ড মন্ব- 
স্তরের কথা কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভাবী 
মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতীন্ত বাস- 
না হইতেছে, অতএব আপনি তাহ! আমার নিকট 
কীর্তন করুন। 

পরাশর কহিলেন বস! ভগবান্‌ সুর্ধ্য বিশ্ব- 
কর্মার কন্যা সৎজ্ঞার পাঁণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহাহইতে এ অংজ্ঞার গর্ভে বৈবন্থত মনু, ষম 
ও ষমী নামে তিন পুভ্রের উদ্ভব হয়। তৎ্পরে সংজ্ঞা 
ভর্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়! স্বীয় ছায়ারে 
তাহার শুশষায় নিযুক্ত করত স্বয়ং তপস্যা করি- 
বার নিশিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন । অৎজ্ঞাঁর 
অরণ্যগমনের পর ভগবান্‌ হুর্্য এ ছায়ার গর্ভে 
শনৈশ্চর, সাবর্ণিক মনন ও তপতী নামে তিন পুত্র 
উৎ্পাঁদন করেন । ষখন ছায়৷ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে 
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শাপ প্রদান করেন তখন যম ও হুর্ধ্যের মনে ইনি 
হজ্ঞা কিনা? এই সংশয় উপস্থিত হয়। তৎপরে 
ভগবাঁন্‌ নুর্ধ্য ছায়ার পরিচয় গ্রহণ করিয়া সমাধিবলে 
জানিতে পারিলেন সংজ্ঞা -অশ্বরূপিণী হইয়া অরণ্যে 
তপস্যা করিতেছেন । সহজ্ঞারে অশ্বরূপিণী জানিতে- 
পারিয়া তিনি অবিলম্বেই অশ্বরূপ ধাঁরণ পূর্বরক তীহার 
নিকট গমন করিলেন এবৎ সাহার সহিত মিলিত হইয়া 
উীহীরগর্ভে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ও রৈবতনা মে এক পুত্র 
উৎপাদন করিয়া তীহীরে পুনরায় স্বস্থানে আনয়ন 
করিলেন । সহজ্ঞা সমানীত হইলে ভগবান বিশ্বকর্মা 
সুর্য্যকে ভ্রমি-চক্রে আরোপিত করিয়া তাহার তেজ 
আকর্ষণ পূর্বক সেই তেজকে আট ভাগে বিভক্ত 
করিলেন, কিন্তু তদ্বারা স্বর্ধ্যকে ব্যথিত হইতে হইল 
না। ভগবান্‌ সুর্যের যে বৈষ্ণব তেজ বিনিষ্ধান্ত 
হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল, বিশ্বকর্খা তদ্বারাই 
বিষ্ণুর ব্ুদর্শন চক্র নির্াণ করিলেন ॥ দেবাঁদি-দেব 
মহাদেবের ত্রিশৃল, কুবেরের গদা, কার্তিকেয়ের শক্তি 
ও অন্যান্য দেবগ্রণের অন্যান্য অক্্র-সয়ুদায় সেই 
নুর্য্য-তেজেই তৎ কর্তৃক সমধিক তেজঃপুঞ্জ ও বর্ধিত 
হইয়া উঠিল। 
বহুস ! ভগ্নবাঁন স্ুর্ধ্য ছায়ার গর্ভে যে মন্ুরে 
উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি অৎজ্ঞা-গর্ভজাত পুর্ব 
বৈবস্বত মন্ুর সবর্ণ বলিয়া সাবর্ণি, নামে বিখ্যাত 
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আছেন । এ মন্ুর অধ্িকার-কাঁলকে সাঁবর্ণিক অষ্টম 
মন্বন্তর বলিয়া ক্রির্দেশ করা যাঁয়। এই বৈবস্বত 
মন্বন্তরের অবসানে সেই মাবর্ণিক মন্বন্তর অমুপস্থিত 
হইবে । এক্ষণে সেই ভাবী বিষয় তোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যখন সাবর্শি মন্ুর 
অধিকার কাল সমুপস্থিত হুইবে, তখন স্থুতপ, অমি- 
তাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ সমুদ্ূত হইবেন। তীহা- 
দিগের প্রত্যেক গণ একবিৎ্শতি সথখ্যায় পরিপুণ। 
দীপ্তিমান৬ গীলব, পরশুরাম, অশ্বর্থামা, আমার পুক্ত্র 
বেদব্যাস ও খধ্যশৃজ্গ ইহারা এ মন্বন্তরের অপ্ূর্ষি 
নামে বিখ্যাত হইবেন। পাতালগত বিরোচনন-পুত্র 
দানবরাজ বলি এ কালে ইন্দ্ররূ্পী হইয়া! ত্রিলোকে 
একাধিপত্য অৎস্থাপন করিবে, এবৎ এ আবর্ণিমননুর 
বিরজা, অর্ববীরান ও নির্মোহ প্রভৃতি পুকভ্রগণ সমু" 
পন্ন হইয়া সমুদায় পৃথিবী শাসন করিবেন। এই 
রূপে অষ্টম মন্বস্তরের অবসানে যে মনু জন্মগ্রহণ 
করিবেন তাহার নাম দক্ষ সাবর্ণ। তাহার অধিকাঁর কালে 
মরীচিগর্ত ও সুধর্া নামক দেবগণ আবিভূতি হইবেন। 
এদেবগণের প্রত্যেকগণ দ্বাদশসখখ্যাযুক্ত ৷ এইমন্বত্তরে 
অদ্ভুত নামক ইন্দ্র, শবল, ছ্যতিমান, হুব্য+ বস্তু, মেধা- 
তিথি, জ্যোতিস্বান ও অত্য এই অপণ্ত খবি এবং 
ধৃতকেতৃ, দীপ্তিকেতঃ পঞ্চহস্ত+ নিরাময় ও পৃথুশ্রুৰ 
গ্রতৃতি এ মহুর পুভ্রগণ আবির্ভূত হইবেন। দশম 
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মন্বন্তরে যে মহ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার নাম ব্রহ্ম 
সাবর্ণ। এই মন্বন্তরে সুধামা ও ধবিরুদ্ধ নামক দেব- 
গণের উদ্ভব হুইবে। তীহাদিগের প্রত্যেক-গণ 
শত-নহখ্যাবিশিষট । এ মন্বত্তরে শান্তি নামক ইক, 
হবিষ্বান, সুক্লৃতি, সত্য, অপাৎমুর্তি, নাভাগ+ অগ্রাতি- 

মৌজা ও সত্যকেত নামক অপ্তখষি এবং সুক্ষেত্রঃ 
উত্তমৌজাশ ভূরিনেন প্রভৃতি এ মনুর দশ পুত্র ্র নমুৎ" 
পন্ন টে একাদশ মন্বন্তরে যে মনু প্রাহভূত 
হইবেন তীহার নাম ধর্ম-সাবর্ণি। তীহার অধিকার- 
কালে বিহজ্গম, কামগম, নিন্মীণরতি ও মুখ্য নামক 
দেবগণ সমুৎ্পন্ন হইবেন । এ দেবগণের প্রত্যেকগণ 
ত্রিংশৎ-সহখ্য1-ম্পন্ন । এ মন্বন্তরে রূব নামক ইন্দ্র, 
নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুয়ান্‌, বৃষ, বাঁরুণিঃ হবিস্বীন, 
€ অনঘ নামক অপ্ত খষি এবং জর্ধত্রগ সধন্মাতা 
ও দেবানীক প্রতাতি এ মহুর পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করি- 
বেন। দ্বাদশ মন্বত্তরে রুদ্রপুক্র সাবর্ণির জন্ম হুই- 
বে। তাহার অধিকাঁর-কালে হরিত, লোহিত, 
সুমনা, সুকর্মাও সুরূপ নামক পঞ্চ দেবগণের উদ্ভব 
হইবে । এ মন্বন্তরে খতধাম! নামক ইন্দ্র, তপস্থী, 
্মতপা, তপোসুত্তি. ও তপোরতি, প্রসূতি 
মপ্ত খষি এবং দেব, অন্ুপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ 
প্রভৃতি এ মনুর পুত্রগ্নণ আবিভূর্তি হইবেন । দ্বাদশ 
ন্বস্তর অভীভ হইলে রেচ্যমান নামক মু জন্মগ্রহণ 
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করিবেন । এ ত্রয়োদশ মন্বত্তরে সত্রীমা, নুথর্্বাঃ 
ও জুকর্শ্া নামক দেবগণের আবির্ভীব হইবে । তীহী- 
দিগের প্রত্যেকগণ ত্রয়স্ত্রিৎশৎ অথখ্যায় পরিপূর্ণ 
এ মন্বন্তরে মহবীর্ধ্য নামক ইক্দ্র, নির্মোহ, তত্বদর্শ, 
নিম্প,কম্প, নিরুৎস্ুক, ধৃতিমীন্‌ অব্যয় ও স্ুতপা 
নীমক সপ্ত খষি, এবৎ চিত্রমেন ও বিচিত্র প্রসভৃতি 
& মন্তুর পুন্দ্রগণ সমুৎপন্ন হইবেন। তৎপরে ভৌত 
নামক চতু্দিশ মনত জন্মগ্রহণ করিবেন । সেই মন্বত্তরে 
চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজির ও বচোরদ্ধ নামক 
দেবগণ, শুচি নামক ইন্দ্র অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, 
মাগধ, অন্নীত্ব, মুত ও জিত নামক জঅপ্ত খষি এব 
উরু, গভীর. ও ত্রপ্ন প্রভৃতি এ মন্থর পুত্রগণ 
সমুদ্ভুত হইবেন । 

বৎস! এই আমি, যে সমুদয় মনুপুভ্র জন্মগ্রহণ 
করিয়া পৃথিবী শাসন করিবেন তীহাদিগের বিষয় 
তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । চত্ুর্ত- 
গের অবজাঁনে বেদ সমুদাঁয় অন্তর্থিত হইলে সপ্ডর্ষি- 
গণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া পুম- 
বর্বর ততসমুদায়ের উদ্ধার করেন। প্রত্যেক সত্যযুগেই 
মনু কর্তৃক স্বৃতিশীস্্র প্রণীত হয়। দেবগণ প্রতি 
মন্বন্তর পর্ধ্যন্ত যজ্ভরভাগ গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। যত 
কাল ষে মন্বন্তর বিদ্যমান থাকে, ততকাঁল সেই মন্থুর 
পুক্রণও েই বংশীয় মহাতআ্মার! সমুদায় পৃথিবী পালন 
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করেন, এবং প্রতি মন্বন্তরেই মহ, সপ্তষি” মনুপুত্তর 
ও ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্তব হয়। এইরূপে চতুর্দশ 
মন্বস্তর অতীত হইলে দেবমানের সহজ্রযুগপরিষিত 
কপ্প নিঃশেষিত হয়। এই কণ্পের পর ব্রহ্মার 
রাত্রি উপস্থিত হইয়া! থাকে । এ রাত্রির পরিমাঁণ 
ও দেবমানের সহআ বৎসর নিরূপিত আছে। & 
কণ্পের পর ত্রঙ্গরূপধর ভর্গবান অনন্ত ভ্রিলোঁক 
গ্রাস করিয়া সলিলোপরি শেষশয্যায় শয়ন করেন । 
তহুপরে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ সহকারে পুন- 
বর্বার পুর্ব স্থফ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন. এব মন্ত্র 
মন্ুপুত্র, অপ্তর্ষি ও ইক্রীদি দেবগণকে সত্বৃগুণ 
সহকাঁরেই স্ব করিয়া থাকেন। 

বম! জগৎপালননিরত সনাতন বিষ্ণু যেরূপে 
চারিযুখের ব্যবস্থা করেনঃ তাহা তোমাঁর নিকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে তিনি. কপিলাদির 
রূপ ধারণ করিয়! অমুদায় প্রাণীরে পরম জ্ঞান প্রদান 
এবং ত্রেতাযুগে রাঁমরূপে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া 
ছুষ্টগরণের দমনপুর্বক জগন্্রয় পাঁলন করিয়া থাকেন । 
ভীহা! হইতে বেদ বিভাগ ও বেদ শাখা সমুৎপন্ন 
হয়। তিনিই সমুদায় ব্রন্ধাণ্ডের স্থন্টি ও পালনকর্তা । 
তীহারই অনন্তশক্তি দ্বারা এই জগৎ বাঁরৎবাঁর আঁবি- 
ভূত ও তিরোহিত হইতেছে । কোন লোকের 
ভূতভব্য ও ভবিষ্য কোন বিষয়ই তীহার অগোচর 


নাই। একমাত্র তিনিই সর্ধময় ও অকলের কারণ 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার 
নিকট সমুদায় মন্বন্তর ও মন্বন্তরের অধীশ্বরগণের বিষয় 
এবং সনাতন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য নবিস্তারে কীর্তন করি- 
লাম । এক্ষণে অন্য যাহা শরুবণ করিতে বাজনা 
থাকে প্রকাশ কর। | 


শী পীশিীিশিট শশী শী টি শীত শিশপীশীাতাশিশী 
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তৃতীয় অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ | সমুদায় জগৎ যে 
বিফ্ময় এরৎ অনাতন বিষণ হইতে যে শ্রেষ্ঠ কেহই 
নাই তাহা আপনার রযুখাৎ আমি বিশেষরূপে 
পরিজ্ঞাত হুইলাম, কিন্তু তিনি প্রতিযুগে মহাত্মা 
বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে বেদবিভাগ 
করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে আমার 
নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব বিষ্যস্বরূপ ভগবাঁন্‌ 
বেদব্যাস যে যে বুগে যে যে রূপে আবির্ভূত 
হইয়া বেদশাখার বিভাগ করিয়াছেন, তৎজমুদায় 
আমার নিকট কীর্তন করুন । 
পরাশর কহিলেন বস! বেদশাখা এরূপ 
অসংখ্য ভাঁগে বিভক্ত হইয়াছে, যে তাহা সবিস্তরে 
বর্ণন করা অতিশয় ছুঃসাধ্য,অতএব আমি উহা! সংক্ষে 
পে তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । 
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প্রত্যেক দ্বাপর যুগেই জগতের হিতচিকীষু ভগবান্‌ 
বিষণ বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া একমাত্র বেদকে 
বন্ধধা বিভক্ত করিয়া থাকেন । তিনি মাঁনবগণের 
তেজ ও বলবীর্ধ্য অণ্প দেখিয়াই তাহাদিশের হেত 
সাধনার্থ বেদবিভাগে প্ররন্ত হন্‌। তীহার যে মুর্তিদ্ারা 
বেদ বিভক্তহয় তাহাই তীহার বেদব্যাসরূপিনী 
মুর্তি। তিনি যে যে মন্বন্তরে যে যে প্রকার মুর্তি 
ধারণ ক্রয়] বেদশাখার বিভাগ করিয়াছেন, তাহা 
তোমার নকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 
প্রথমত মহর্ষিগণ কর্তৃক অফ্ীবিংশতি প্রকার 
বেদের বিভাগ হয় । তৎপরে এই বৈবস্বত মন্বস্তরেবারং 
বার যে সমুদায় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
" অধ্টাবিংশতি বেদব্যান অতীত হইয়াছেন। প্রত্যেক 
দ্বাপর যুগেই বেদ চারিভাঁগে বিভক্ত হয়। প্রথম 
ঘ্বাপরে অর্বলোক-পিতাঁমহ ভগবান্‌ ব্রহ্থা স্বয়ং 
বেদ্দের বিভাগ করিয়াছিলেন । তৎপরে দ্বিতীয় দ্বাপর 
'হইতে পর্যায়ক্রমে প্রজাপতি, এ্রজাতির পর শুক্রা- 
চার্ধ্য শুক্রাচার্য্যের পর বৃহস্পতি , বৃহস্পতির পর 
সবিতা, সবিতার পর হ্থত্যু, শ্যত্যুর পর ইন্দ্র, ইন্দ্রের 
পর বশিষ্ঠ, বশিন্টের পর সারম্বত, সারম্বতের পর 
ত্রিধামা, ত্রিধামাঁর পর ত্রিরধা, ত্রিরধার পর ভারদ্বাজ, 
ভারদ্বাজের পর অস্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের পর অব্রি, 
অত্রির পর ত্রধ্যাঁরুণ, ত্রষ্যাঁরুণের পর ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়ের 
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পর ক্তগ্য়, ক্লতগ্ুয়ের পর খণঃ খণের পর ভরদ্বাজ, 
ভরদ্বাজের পর গৌতম, গৌঁতমের পর উত্তম, উত্তমের 
পর হত্যাত্মা, হ্র্য্যাত্বার পর রাজশ্রবা নামে বিখ্যাত 
বেণ, বেণের পর তৃণবিন্দ্র নামে বিখ্যাত সোমশুস্মায়ন, 
মোমশুয্মায়নের পর ভূগুবংশোভ্ভব বাল্ীকি নামে 
বিখ্যাত খক্ষঃ খক্ষের পর আমার পিতা শক্তি, 
শক্তির পর আমি এবৎ আমার পর আমার পুক্্র 
কষ্কদৈপায়ন হইতে বেদের বিভাগ হয়। ই'হাঁরাই 
যথা ভ্রমে বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ এই 
আমি তোমার নিকট অস্টাৰিংশতি বেদব্যাসের কথা 
কীর্তন করিলাম । দ্বাপর যুগের প্রথমেই বেদ চারি- 
ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । 

বৎস! আমার পুত্র ক্লষ্ণদ্বৈপায়ন অতীত হইলে 
পুনর্ধার যে দ্বাপর-যুগ সমুপস্থিত হইবে, তাহাতে 
দ্রোণপুজ্র অশ্বতামা ব্যারূপে প্রকাশিত হুইবেন। 
তহুকাঁলে বেদের কেবল ও শবমাত্র অবস্থিত 
থাকিবে । বৃহ ও ব্যাপক বলিয়া বেদকে ব্রহ্ম 
বলিয়া নির্দেশ করা যাঁয়। প্রণবাবস্থিত পরক্রহ্গ 
খকৃ, যজু, সাম ও অথবর্ব এবৎ ভূর্ভূবস্বঃ এই ত্রিবিধ 
ব্যহৃতি-স্বরূপ। তিনি অগাধ, অপার, জগতের প্রল- 
য়োৎ্পত্তির কারণ, অক্ষয় ও জগৎ জংমোহের আ- 
ধাররূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। তীহারেই পুরুষা- 
তের গ্রয়োজক বলিয়! কীর্তন করাষাঁয়। তিনি সাৎ- 
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খ্যবেতাদিগের জ্ঞান, শমদমাঁদি-গুণ-সম্পন্ন মহাত্মা 
দিগের আশ্রয়, অব্যক্ত, অহ্থত, আত্মযোনি, অতি- 
গৃঢ, সর্ববীজ ও সর্বস্বরূপ। মেই পরমার্থস্বরূপ 
্রন্ধই ব্রন্ধা, বিষণ ও রুদ্ররূপে প্রকাশিত হন্‌। 
বস্তৃত তাহা হুইতে পৃথক কিছুই নাই। ভিন্নবুদ্ধি- 
ব্যক্তিরাই তীহার ভেদ কণ্পনা করিয়া থাকে। 
তিনি অর্ববেদময় ও সর্বশরীরের আত্মা ৷ তীহা হই- 
তেই বেদ বনুশাঁখায় বিভিন্ন হইয়াছে এবং তিনিই 
বেদশাখাপ্রণেতা ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাকেন । 


পুরাণ রতাঁকর 
মহর্ষি ক্ুষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত $ 


বিষ পুরাণ । 
ষষ্ঠ খণ্ড 


ভ্রীরামসেবক বিদ্যাঁরত্ব কর্তৃক 
মুল সংস্কৃত হইতে বাক্গাল। ভাষায় অন্ুবাদিত | 


রাজপুর 


পরাণ রত্রাকর কার্ধালয় হইতে 
প্রকাশিত | 


শকাবাা ১৭৮৯ । 


কলিকাতা স্বাদ জ্ঞানরুক্সাকর যক্ত্লয়ে মুত্রিত 


বিষণ পুরাণ 


চতুর্থ অধ্যায় । 


বহু! পুর্বে লক্ষ-মান্ত্রে পরিপুরিত একমাত্র চত্তু- 
স্পাদ বেদ বিদ্যমান ছিল । সেই বেদ হুইতৈ সর্ক- 
কাম-প্রদ যজ্ঞ সমুদায় জমুৎপন্ন হুয়। তুপরে এই 
বৈবস্বত মন্বস্তরে অফ্টীবিংশতি রখ্খ্যক দ্বাপরযুখে 
আমার পুত্র ক্রষ্ণদ্বৈপায়ন সেই একমাত্র চতৃষ্পাদ, 
'বেদ্‌কে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন । আমার পুত্র 
কর্তৃক বেদ যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে পূর্বে মহর্ষিগণগ্ড 
আমা কর্তৃক সেই রূপে ব্যস্ত হ্ইয়াছিল। আমার 
পুত্র ক্বষ্ণটদ্বপায়নই চারি যুগের বেদশাখা নিরূপণ 
করিয়া দিয়াছেন । তুমি তীহারে নারায়ণ হইতে ভিন্ন 
রলিয়! জ্ঞান করিনা । ইহলোকে তিনি ভিন্ন আঁ 
কোন্‌ ব্যক্তি মহাভারত বর্ণন করিতে পাঁরে? এই 
দ্বাপর যুগে তিনি' ষেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন: 
তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 
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পটে ৪ 


পুর্বে আমার পু্র বেদব্যাস সর্ব-লোক-পিতামঙ্ 
" ভগবান ব্রহ্মার আজ্ঞান্ুসারে : বেদকে চারি - ভাগে 

বিভক্ত করিয়া তাহা চারিটি শিষ্যকে অধ্যয়ন 
করাইয়াছিলেন। এ শিষ্যচতু্টয়ের মধ্যে মহাত্মা 
পৈল তীঁগার নিকট খখেদ, বৈশম্পায়ন যভূর্ক্রদ, 
ইউজমিনি জামবেদ এবং কুমত্্র অথর্ববেদ শিক্ষা 
করিয়া সম্পূর্ণ বুযুৎ্পন্ন হন্। মহাত্মা লোমহর্ষণ 
সীঁহার নিকট ইতিহাস ও পুরাণ লমুদায় অধ্যয়ন 
করেন। তিনি একমাত্র যজুর্ধ্বেদকেও চারিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । সেই যজুর্কদে যে চাতুর্থোত্র 
(দিখি বিদ্যমান আছে,* তদহ্সারেই বজ্ঞসমুদায় 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । যজুর্কেদ দ্বারা অধুযু্দিশের 
কার্য, ঝগ্েদ ত্বীরা হোতৃ-কর্ম, সামবেদ দ্বারা গান 
+ও৩. আথবর্ববেদ দ্বার ব্রহ্মনিরূপগ অম্পাদিত হয় । 
' আমার পুত্র কুষ্দ্বৈপায়ন বেদ হুইতে কতক্গুলি মন্ত্র 
উদ্ধৃত করিয়া খখেদ, কতক্গুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া 
ফূ্েদ, গান-নমুদায় উদ্ভূত করিয়া সামবেদ এবং 
ব্াজকর্্ম ও ব্রন্ষনিরূপশের বিধি উদ্ধৃত করিয়া 
১৮১৬ তৎ কর্তৃক একমাত্র 
'রহাবেদ-তরু পৃথগৃভূত গৃভূত হইলে সেই. বেদ-পাঁদপের 
কারণও চতুর বিভ হইয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা 
পৈল খগ্বেদ-পাদপকে বিভাগ করিয়া এক সংহিতা 
ই্্র-প্রমতিরে ও *অন্য এক সংহিতা বাক্কলকে 
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প্রদান করেন, মহাত্মা 'বাক্ষল সেই নিজ সহহি* 
তাঁরেও চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌদ্বাদি শির্ষ্ট$ 
গ্রণকে প্রদান করিয়াছেন । আমি ও যাজ্বক্ক্য 
খসমরা উভয়ে সেই মত অবলম্বন করিয়াছি। এবং £ 
বৌদ্ধাদি মুনিগণ হইতে সেই সংহিতাঁর ও অসংখ্য; 
শাখা ও" প্রশীখা অমুৎপন্ন হুইয়াছে। ৮ 

বন! মহাত্মা ইন্দর-প্রমতি যে সংহিতা প্র্জঃ 
হুইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় পুত্র মাও্ক্যকে অধ্যয়ন 
করান। তৎপরে মাগুক্যের শিষ্য প্রশিষ্য ঞ পুত্রীঙ: 
দির হস্তে উহা নিপতিত হয়। মহাত্বা শাকল্য 
সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মুদগল গৌষুগ,. বাহ, 
শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান, 
করেন । মহর্ষি শাকপুনি অন্য তিন সহছিতা ও 
চতুর্থ নিরুত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। এ 'শীকপুনি 
, রব ক্রোর্চ, বৈতাঁলিক ও বলাক এই চারি মহাত্ী- 
রেই চতুর্থ নিরুত্র-ক্লুৎ বলিয়া নির্দেশ করা যায়'।; 
মহর্ষি বাক্ষল তা প্রকাশিত 
হইয়াছে, “এবং কালায়নি, গীর্গ্য.ও কথাজর 
রা প্রকাশিত করিয়াছেন.) . এই, 
আমি তোমার নিকট খগৃবেদের শাখা ও গ্রশাখা সযু- 
দায়ের বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম । 


ত 


বিষণ পুরাণ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


॥ বন! ব্যাসশিষ্য মহাঁত্বা বৈশম্পায়ন যুর্ব্বেদ- 
'তরুব সপগ্তবিংশতি শাখা প্রন্তৃত করিয়া শিষ্যদিগকে 
প্রদান করিয়াছিলেন । শিষ্যেরাও যথাঁবিধানে তাহা 
খরহণ করিয়াছিল ত্রঙ্গ-রাজপুত্র মহর্ষি যাজ্ঞবলক্য 
'তাহার শিষ্যশ্রেণীতে পরিগণিত হুন্‌॥। তিনি পরম 
ঘাঁর্থিকও গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন ।. 
পুর্বে মহূর্ষিধিণের এই নিয়ম ছিল যে খষি দল-বদ্ধ 
হুইয়। আুমেরু-পর্বরতে আগমন করিবেন, অপ্ত রি 
ভারে ব্রন্ষহৃত্যা পাপে লিগ থাকিতে হু 

এই নিয়ম কেহ কখন অতিক্রম করেন নাই । কেবল 
মহাত্মা বৈশম্পায়ন তাহা লঙ্ঘন করিয়া শিষ্যগণ 
'সষন্ভিব্যাহীরে সেই স্ুর্মেরু-পর্ধ্বতে সম্ুপস্থিত হুন্‌ । 
'তর্ায় উপস্থিত" হইবা-মাত্র এক সুন্দর বালক তাহার 
দু'কিপিথে নিপতিত: হয়।'তিনি এ বালককে দর্শন 
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করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার" দেহে পদাঘাঁত করেন ।. 
তৎপরে ত্রক্ষহৃত্য। তীহারে আক্রমণ করিলে তিনি 
শিষ্যগণকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন হে শিষ্যগণ 1. 
তোমরা আমার নিমিত্ত অবিলম্বে অবিচারিত-চিত্ে', 
্রন্বহৃত্যানিবারণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে প্রবত্ত. 
হও । 

মন্াত্মা বৈশম্পায়ন এইরূপ কহিলে তাহার শিষ্য 
যাজ্ঞবল্ক্য তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগ্ঘবন্‌ !. 
এই জমস্ত হীনতেজা ব্লেশিত ত্রাঙ্গণে প্রয়োজন: 
নাই। আমি একাকীই এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া 
আপনারে ব্রক্গহত্যা পাঁপ হুইতে বিষমুক্ত করিতেছ্ছি। 
এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে মহর্ষি বৈশ-. 
ম্পীয়ন অতিশয় জুদ্ধ হুইয়া ত্রীহাঁরে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন রে বিপ্রীবমন্যক নরাথম ! ভূমি আমার নিকট. 
যে সমুদায় শীক্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, শীত্র তাহা পরি-; 
ত্যাগ্ধকর। যখন তুমি এই সমুদায় ব্রাঙ্মণকে নিস্তেজ; 
বলিয়। ইহাঁদিশের অবমাননা করিলে, তখন ভোগা 
আমার কিছু মাত্র প্রয়োজন মাই। . .. ৃ 

বৈশম্পায়নের এই-.বাক্য শ্রবগ করিয়া যা 
বল্ক্য ভীহারে সঙ্বোধন্‌ করিয়া কহিলেন. ভশগবন, 1. 
আম আপনার প্রতি :একাত্ত ভক্তিপরায়ণ -হ্ইয়া, 
এরূপ কহিয়াছি, ই'হাদিগকে. অব! করা আমার অভি; 
প্রেত নছে। ফাঁহা হউক আঁমি আঁপনার নিকট, যে 
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সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে আর আমার 
প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি স্বীয় শরীর ভেদ 
করিয়া রুখিরাক্ত যজুর্ধ্বেদ সমুদাঁয়কে বহির্গত করিয়। 
দিলেন। তৎপরে মুনিগ্রণ কর্তৃক তাহা গৃহীত হইল । 
মহ্র্ষিগণ তিত্তিররূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া তদবধি তৈত্তিরীয় বলিয়া বিখ্যাত হ্ইয়া- 
ছেন। এ মহ্ৰিগণ গুরুর আজ্ঞানুসারে আধ্র্্যব 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মহাত্মা বৈশল্পয়নের ্রক্ষ- 
হত্যা পাঁপ হইতে যুক্তিলাভ হইল । 

এদিকে বেদপরিত্যাগের পর মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্ত 
পুনর্ববার বজুর্কেদ লাভের নিমিভ প্রত ও প্রাণা- 
যাম-পরায়ণ হইয়া ভগবান. সুর্ধ্ের স্তব করত কহিতে 
লাগিলেন হে প্রো ! ভুমি যুক্তির দ্বার, সিততেজা, 
এরৎ খক্‌. যজু ও জামবেদ স্বরূপ । তুমি ত্রয়ী-ধাম, 
অগ্নি চক্র ও জগতের কারণ । তুমি ব্ডাক্করঃ পরম- 
তেজস্বী- ও কলাঁকাষ্ঠানিমেষাদি-স্বরূপ, তুমি শীত 
শীষ্মাদি খত সয়ুদায়ের কর্তা ও হর্ভা। তুমি ধ্যেয় বিষ 
রূপ ও পরমাক্ষররূপী । তুমি রশ্যি দ্বারা দেবগণের তৃপ্ডি 
অম্পা্দন পূর্বক তীহাগ্সিকে ধারণ করিতেছ। তোমার 
স্ুধামৃত দ্বারা 'পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন । তুমি 
ভ্রিকালরপী, বিধাতা ও জগ্গৎপতি । তুমি কিরণজালে 
'জগতের তিমির-জাল'হরণ করিতেছ। তুমি উদ্দিত না 
হইলে লোঁকে সৎকর্থের অনুষ্ঠান ও পবিত্রতা লাভ 
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করিতে সমর্থ হয় না । মাননবগণ তোমারই কিরণস্পর্শ 
দ্বারা ক্রিয়াযোগ্য হুইয়া থাকে । তোমারে পবিব্রতার. 
কারণ, শুদ্ধাত্মা, সবিতা, ভাক্ষর, বিবস্বান্, আদিত্য" 
ও সর্ধদেবের আদিতভূত বলিয়া নির্দেশ করা ষাঁয়। 
তোমার রথ হিরণুয়। তোমার অমুতবর্ষা রশ্মি-দমু- 
দায় ত্রিভূুবন আলোকিত করিতেছে এবং তুমিও 
নর্ধভূতের চক্ষু-্বরূপ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ। 
আমি তোমারে বারংবার. ক্মন্কার করিতেছি, তুমি 
প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। | 

ষাঁজ্ঞবল্ক্য এইরূপ স্তৃতিবাদ করিলে- ভগ্ববাঁন, 
ভাক্কর বাঁজিরপ ধারণ করিয়া ভীহাঁর নিকট আগমন 
পূর্বক তীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে খষে! 
আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন -হুইয়াছি, অভিলফিত বর 
প্রার্থনা কর) -ঁজ্ঞবল্ক্য দিবাকরের এই বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাহারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন ভগবন. ! আমার গুরু বৈশ- 
স্পীয়নের যে সমুদায় যজুর্ধেদ অবিদিত আছে, আ- 
পনি তু জযুদায় আমারে, প্রদান করুন । 

ভগবান্‌. সুর্ধ্য যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইরূপ অভি- 
হিত হইয়! তাহার গুরুর. অবিদিত যভুর্ব্বেদ-দমুদায় 
তাহারে প্রদান করিলেন,। যে ঢিমুদায় ত্রাঙ্মণ অশ্বরপপী 
সুর্ধ্যের প্রদত এ অমুদায়শৃ্বো্ডাশা অধ্যয়ন করেন) 
তাহারা বাজী নামে বিখ্যাত হন । তৎপরে মহাস্থাঃ 
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০ 
যাজ্জবক্ফ্য সেই বাজী নামুক পঞ্চদশ মহর্ষির অধীত 
বেদভাগ হইতে কাণ্যাঁদি বিবিধ শাখা প্রকাশিত 
করিয়াছেন । 


বিষ পুরাণ 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


বহুস! প্যান্শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি সামবেদতরুর 
শাখারে যে রূপে বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহ 
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহর্ষি 
জৈমিনি সমস্ত ও সুরা! নামক ছুই পুত্র উৎপাদন 
করিয়াছিলেন । তীহাঁরা উভয়েই সামবেদ-সংহিতা! 
অধ্যয়ন করেন । তীহাদিগের মধ্যে মহাত্বা সুকর্খ্া 
জামবেদের শাখা হুইতে বহম্-সংহিতা প্রকাশিত 
করিয়া তাহার শিষ্য হিরণ্যনাভ ও পৌঁম্পিষ্তিরে' 
তাহা প্রদান করিয়াছিলেন । যে অমুদায় ত্রাঙ্গণ মহর্ষি 
হিরণ্য-নাভ হইতে ভারতী সংহিতা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, পণ্ডিতেরা তীহাঁদিগকে দাম বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। মহর্ষি পৌ র লোকাক্ষি, বুখুমি, 
কুদীদি ও 7৮ শিষ্য ছিল। তাহা 
দিগের দ্বারা জামবেদ-সহক্িভা অবংখ্য-ভার্গে বিভক্ত 
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হইয়াছে । এবং হ্রণ্য-নাভ শিষ্য মহাত্বা ক্লতিযাঁন, 
ষে সমুদায় শিষ্যের নিকট চতুর্ব্িৎশতি সংহিতা কীর্তন 
করিয়াছিলেন, তাহার ও অসহখ্য সাম-শাখা প্রকাশিত 
করিয়াছেন । 
* . ৰহস! যেরূপে অথর্ধব-বেদের সংহিতা বিভক্ত 
হুইয়াছে, তাহা. তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। অশিতদ্যতি কবন্ধ নাম শিষ্যকে অথর্বা- 
বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । তৎুপরে মহাত্মা কবন্ধ 
তাহা ছুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যকে প্রদান 
করেন । মৈত্র, ত্র্ষবশি, সৌক্কাঁয়নি ও পিপ্পলাদ দেব- 
দর্শের এবং জাজুলি ক্মুদাদি শৌনক আন্দিরস 
ও শাস্তিক্প পথ্যের শিষ্য হুইয়াছিলেন । এসযু- 
দায় মহাত্মা দিগের দ্বারা অথর্ব-বেদের অসথখ্য 
শাখা সমুৎপন্্ হয়। মহাত্বা শৌনক স্বীয় সংহিতা 
ছুই ভাগ করিয়া এক ভাগ্ন বন্রুরে ও অন্য এক 
ভাগ সৈন্ধবকে প্রদান করেন। তৎপরে সৈম্বৰ 
ও সুপ্তকেশগ্রণ অথর্ব বেদের সংহিতা ছুই ভাগ করিয়া 
নক্ষত্র ও কণ্প নামক শাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন । 
এই 'আমি তোমার নিকট যে জমুদায় মহাত্মার কথা 
কীর্তন করিলাম, ই অথর্ধ-বেদের সং হি 
ৰলিয়! বিখ্যাত 
বগুস 1. চিট মহর্ষি বি 
। আখ্যান: উপাখ্যান ও$ গাথা দ্বারা পরিরপৃরিত 
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পুরাণসংহিতা প্রকাশিত করিয়া স্বীয় শিষ্য লোমহর্ষণ- 
নামক সুতকে প্রদান করিয়াছিলেন । এঁ সতের সুমতি, 
অনিবর্চা, মিত্রয়ুৎ শীংসপাঁয়ন, অক্কতত্রণ ও সাবর্ণি 
এই ছয় শিষ্য ছিল। কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাঁ২স- 
পায়ন পুরাণের সৎহ্িভা-কর্তা বলিয়া বিখ্যাত আছেন , 
কিন্ত লোমহর্ষণক্লত সংহিতাই ডীহাদিগের সংহিতার 
মুল বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । লমুদায় পুরাণের প্র- 
থমেই ব্রহ্ম পুরাণ পরিগণিত হয়। পুরাণবেত্তা পণ্ডি- 
তেরা প্রথম,হুইতে পর্যায়ক্রমে ব্রহ্ম, পদ্য, বিষ) শিব, 
ভাগবত, নাঁরদীয়. মার্কগডেয় অমনি, ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত, 
লিঙ্গ, ক্ষন্দ, বান, কৃর্থা, মৎন্য, গরু ও ব্রহ্ধা্ড এই 
অষ্টাদশ পুরাণের নাম কীর্তন করিয়া থাকেন । 
এই সমুদায় পুরাণে অর্থ, প্রতিসর্গ, বংশ, ও মন্্- 
স্তরা্ি যে কৌন বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে, বিষ্ণুর 
মাহাত্ম্য সর্বত্রই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
শিক্ষা, কণ্প, ব্যাকরণ, মিরুক্ত ছন্দ, ও জ্যোতিষ 
এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যয়? পুরাণ ও 
ধর্্শীস্ত্র এই জয়ুদায়ে চতুর্দশ বিদ্যা লৌক সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু আযুর্ধেদ ধনুর্বেদ গান 
ও অর্থ শাস্ত্রের সহিত বিদ্যা অষ্টাদশ বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। ব্রদ্ধর্ষি দেবর্ষি ও ক্জর্ষিগ্রণই গ্ররূত খষি 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া থাকে আহি তোষার নিকট: 
এই যে রদ বিভাগের ক্র কীর্তন করিলাম 'মুদায় 
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মন্বস্তরেই বেদ এইরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে । প্রজা- 
পতির কৃত বেদই নিত্য । মহর্ষিগণ কেবল তাহা 
হুইতে শাখা সয়ুদায় প্রকাশিত করিয়াছেন । এই আমি 
উত্তর প্রদান 'করিলাম। এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ 
করিতে বাসনা থাকে প্রকাশ কর। 





বিষ পুরাণ 


অগ্ডম অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌ ! আমি আপনার নিকট, 
যাহা যাহ! প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তৎুদয়ুদায় আনুপুর্ব্িক 
কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিতে 
আমার বাসন! হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ করুন । অগ্রদীপ, পাতাল ও ত্রদ্ধা- 
গের অন্তর্গত সগ্ডলোক নমুদায় স্থানই স্থুল, নুস্ষ, স্থুল 
হইতেও স্ুল ও সুঙ্ষ্ম হইতেও লুঙ্ষ্ম বিবিধ প্রাণিগণে 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । অঙ্গুল-পরিমিত স্বানের আট ভা 
গের এক ভাগও প্রাণিশূন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কর্মবন্ধনিবন্ধন প্রীয় সকলকেই.ষমের বশবর্তী হইতে 
হয়। আধুক্ষয় হইলে প্রাণিগণ' যে স্ব স্ব কর্ম্াহু- 
রূও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে স্ব স্ব যোনিতে. 
জন্মগ্রহণ করে শীস্তে তাইট-06িরি ভুরি প্রমাণ দেখিতে, 
পাওয়া যায় । অতএব মামগরগিণ কিরূপ কার্ষেযর অনুষ্ঠান 
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করিলে কালের করালগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ 
হইতে পারে এক্ষণে তাহাই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত 
আমি নিতান্ত সযুৎস্ুক হইয়াছি। অতএব আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া উহা আমার নিকট কীর্তন করুন। 
পরাশর কহিলেন বহুস! পুর্বে মহাত্মা নকুল পিতা - 
মহ ভীষ্মের নিকট এই প্রশ্ন জিন্তৰাসা করিলে তিনি 
তীহাঁরে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা তো- 
যার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । 
“কুরু-পিতামহু ভীষ্ম নকুলের প্রশু শ্রবণপূর্ববক 
তাহারে সন্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বহুস! পূর্বে 
একদা! আমার সখ! কালিক্গক নামক ব্রাহ্মণ আমার নিকট 
'আগমন করিয়া আমারে সন্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন 
বন্ধো ! এক জাতিম্র ত্রাঙ্ষণ আমার নিকট যে যে 
ভাবী বিষয় কীর্তন করিয়াছিলেন আমি তহু সমুদাঁয়ের, 
যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়াছি । তিনি আমার নিকট যাহা! 
যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন তাহার বিন্দ্‌মাত্রও অন্যথা 
হয় নাই। 
.. হেনকুল! ভূমি এক্ষণে আমার নিকট যে বিষয় 
জিসান! করিলে, একদ! আমিও প্রিয়সথা কালিজকের 
নিকট, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আঁমার 
প্রশু শ্রবণ করিবামাত্র মহা জাতিম্মর ব্রাহ্মণের 
থা স্মরণ করিয়া আঁমার 1 ++ মকিস্কর-সংবাদ নামক 
:ষে উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিংলন, এক্ষণে আমি তাহা 


তৃতীয় অংশ । ৩২১ 





তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা! 
ধর্মরাজ যম স্বীয় কিস্করকে পাঁশহন্ত দেখিয়া. তাহার 
কর্ণমূলে কহিয়াছিলেন হে ভুত! ফাহার! ভগ্গবান্‌ মধু 
সুদেনের শরণাঁপন্ত হন, তুমি তীহীদিশের নিকট গমন 
করি ও না। আমার বিষ্ট-ভক্ত মহাতআ্াদিগকে শাসন 
করিবার ক্ষমতা নাই । স্ুর-পৃজিত বিধাতা লোক- 
সমুদায়ের হিত-সাধনার্থ আমারে এই পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন । যিনি ভগবান্‌ বিষ্ত ও গুরুর প্রতি 
ভক্তিপরায়ণ হন, আমি তাঁহার বশবর্তী হই। অন্যের 
কথা দুরে থাকুক” ভগবান্‌ বিষ্ণু আমারেও শাঁদন, 
করিতে পারেন ॥ যেমন একমাত্র স্বর্ণ কটক কৃগুলাদি 
দ্বারা বিভিন্ত্রূপে পরিগণিত হয়, তদ্রুপ জেই একমাত্র 
বিষ দেবতা মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
নির্দিউ হইয়া থাকেন । যেমন বাযুবেগাঁবসাঁনে পাশ 
খিব ও জলীয় পরমাণ, সমুদায় পৃথিবীর সহিত মিলিত 
হয়, তদ্রপ পরিণামে দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যা্দি 
প্রাণিগণ সেই সনাতন বিষ্ণুর সহিত একতৃ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । যেব্যক্তি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া 
পরমার্থ লাভের বাসনায় ভগবান্‌ হরির ক্মুরপুজিত- 
পাদপদ্বে প্রণাম করেন, তাহার বমুদায় পাপ ধূংস 
হুইয়া যায় । উল আজ্যলিক্ত অন* 
করিবে । 
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পাশহক্ত কিঙ্কর ধর্্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া,তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন প্রভো ! আমি 
বিষ্তুভক্ত মহাত্মাদিগকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হুইব তাহা 
বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্তন করুন । 

ধম কহিলেন হে দুত ! ফাঁহারা স্বীয় বর্ণ ও ধর্ম 
হুইতে পরিভূ্ট না হুন, শক্র মিত্রে খাহাদিগের সম- 
জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, পরধন হরণ ও পরপীড়ন করি- 
তে ধাহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি হয় নাঃ কলি যাঁহাদিগের 
আত্মারে কল,ধিত করিতে অনমর্থ হইয়া থাকে, হীরা 
নির্সল-মতি হুইয়া অবস্থান করেন, ফ্হারা ভগবান্‌ 
বান্ুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, নিভৃত 
স্থানে অন্যের সুবর্ণ দেখিলেও ধাঁহাঁরা তাহা তৃণতুল্য 
জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং ফাঁহাঁরা অনন্যচিত্তে ভগ্নবান্‌ 
বিষ্টুর ধ্যান করেন, তীহাদিগকেই বিষ্ণৃতক্ত বলিয়া 
নির্দেশ করা যায় বাহাদিগের হৃদয়ে স্ফর্টিক-মণি ও 

মনঃ-শিলার ন্যায় ভগবান্‌ বিষ বিরাজিত থাকেন, 
মৎসরাদি দোষ তীহাঁদিগের অন্তরে কখনই স্থান প্রাপ্ত 
হয়না । অনল-তেজের নিকট কি হিমশরশ্মি অবস্থান 
চা সাহারা নিরস্তর (নির্মৎুসর, প্রশাস্ত, 
জ্দ্ধ-স্বভাব, শক্র মিগ্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয়বাদী ও 
টি হইয়া রণ করেন, ভগবান্‌ বাসুদেব 
স্াঙ্ছাদিগেরই হাদয়ে | ধাঁকেন?। হৃদয়মধ্যে 
(মাক্ুদেবের জাবি ভ্ভার মন্গষায সেমামর্তি জগৎ- 


ক. 101 
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প্রিয় ও প্রিয়বাঁদী হয়। যাহারা যমনিয়মাদি দ্বারা 
ধৃতপাপ, ভণবান্‌ বান্থদেবের প্রতি আজক্তচিত্ত ও 
মশসরাদি-দোঁষবিবর্জিত হইয়া কাঁলহরণ করেন, তীহা* 
রাই পরম বৈষ্ণৰ । তুমি সেই অমুদায় মহাঁত্মার নিকট 
কদাচ গমন করিওনা । শঙ্ব-চক্র-গঁদাথারী ভগবান্‌ 
হরি যাহার অন্তরে বিরাজিত আছেন, তাহার অন্তরে 
পাপ কখনই স্থান প্রীপ্ত হয়না । সুর্ধোদয় হইলে 
কি অন্ধকারের আবির্ভাব থাকিতে পারে? যাহারা 
পরধন হরণ, প্রাণিহত্যা এবং মিথ্যা ও নিষ্ঠ, বাক্য 
প্রয়োগ করে, যাহাদিগের বুদ্ধি সর্বদা পাঁপকার্্য 
আসক্ত থাকে, যাহারা অন্যের অম্পদ্‌ সহ্য করিতে 
অসমর্থ ও সাঁধুদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হুয়। 
যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও সৎপাত্রে দান না করে) যাহারা 
সুহৃদ্‌, বান্ধব, পুত্র, কলত্ত্র, পিত!, মাতা ও ভূত্যবর্ের 
সহিত শক্রতা করিতে প্ররত্ত হয়। যাহাদিগের অর্থ- 
তৃষ্। কিছুতেই নিবারিত হুয়না, এবং "যাহারা নির» 
স্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান, অসৎ প্রবৃত্তির অন্ু- 
রণ, অসশ অৎসর্গে বান ও বন্ধুর প্রতি পাঁপাচরণ 
করে, নেই অয়ুদায় নরাঁধম পশুধ্যে গণনীয়। জনা 
তন বিষ্ণু তাহাদিগের হৃদয়ে কখন ডিও করেন না । 
তুমি তাহাদিগের প্রতিই ল/্রীকাশ করিতে র্‌ 
হইবে । ফাঁহার! সনাতন, গরম পুরুষ) ' পরষে 

শ্বর, অদ্বিতীয় ও জগনযু্ট বলিয়া পরিজ্ঞাত হই 
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পারেন, ধাঁহাদিগের বুদ্ধি সেই ভগবান অনন্তের 
প্রতি একান্ত আশক্ত হয়, এবৎ ধাহারা তাহাঁর 
'বিমল-নয়ন, বান্মুদেব, বিষ্ণু ধরণীধর+ অধ্্যুত ও শ্- 
পাঁণি এই কয়েকটি নামোচ্চারণ করিয়া ডাহা শরণা- 
পন্ন হুন্, তীছাীর! বিষ্ণর পরম ভক্ত । তুমি কদাচ 
ভাহাদিগের সন্মুধীন হইও না । অব্যয়াত্মা ভগ্নবান্‌ 
বিষ্ণু ষাহার চিত্তে সর্ধদ! বাস করিয়া থাকেন, তাহার 
নিকট গ্রমন করিবার তোমার অধিকার নাই । অধিক 
কি কাঁহিব, আমার বলবীর্্য বিষ্ণুচক্রে প্রতিহত হও- 
যাতে আমিও তাঁহার নিকট গমন করিতে জবর্থ 
হই না। অতএব বিষ্ণ-ভত্ত মহাস্বারা আমার এলোকের 
অধিকারী নহেন, তীহাদিগের নিখিত অন্যউৎ্কুউ 
লোক নির্দিষউ জছে। 

বৎস! আমার প্রিয়মখা মহাত্া কাঁলিঙ্গক আমার 
নিকট 'এই যমকিষ্করসতবাদ কীর্তন করিয়া আমারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিয়াছিলেন হে কুরুবর! সুর্ধ্যপুত্র 
যম স্বীয় দূতকে শাসন করিবার নিষিত্ত যাহা কছি- 
ফ্লাছিলেন, ভগুসযুদায় তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । 
তুমি এইরূপ উপদেশানুসাঁরে অবস্থান করিয়া কাল- 
হরণ করিবে । এই আমি তাহার উপদেশ বাক্য- 
সমুদায় তোমার কীর্তন করিলাম । এই সংসার- 
নাগরে সেই বিষু ভিনর্বিতরাণ-কর্তা আর কেহই 
নাই । .যে ব্যক্তি সর্বদা তাহারেই অবলম্বন 
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করিয়া থাকেন দণ্-পাশহস্ত ষমদূত ও যষের তাহাতে 
অধিকার থাঁকে না, এবং তিনি সমুদায় যাতনা 
হইতে বিমুক্ত হুইয়৷ থাকেন । . 

হে মৈত্রেয়! এই আফি যষগীতা তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম । এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে 
বানী থাকে প্রকাশ কর। 


বিষণ পুরাণ 


অষ্টম অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্ অৎসারবিজিগীষৃ 
মহাত্মারা যেরূপে সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, 
তাহা আমার নিকট কীর্তন করিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুর 
'আরাধন! করিলে মাঁনবণের যেরূপ ফল লাভ য় 
তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসন! হইয়াছে, 
অতএব আপনি তাহা আমীর নিকট কীত্তন করুন । 
পরাশর কহিলেন বৎস! আমি এই উপলক্ষে 
মহারাজ সগর ও মহাত্মা উর্ধের পুরাতন ইতিহাস 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পৃর্ব্বে মহারাজ জগর 
ভগুকুলোস্তব মহাত্বা উ্ববকে জন্বোধন করিয়া কহি- 
ফ্লাছিলেন ভগবন্‌! কিরূপে ভগবান্‌ বিষ্ণুর আরাধনা 
করিতে হয়, এবহ বাহার, আরাধনা করিলেই বা 
'মহুষ্য কিরূপ ফল লাভ ত পারে, আঁপনি তহু- 
'সম্মদায় আমার নিকট কীন্জুদ করুন । 
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' সর্ব কহিলেন মহারাজ ! সনাতন বিষ্ণুর "আ'রা- 
ধনা করিলে মনুষ্য পর্ণমনৌরথ হইয়া স্বর্গ হই- 
তেও উৎ্ক্ুষউটপদ এব নির্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে 
পারে । যেব্যক্তি যেরূপ ফলাকাজক্ষী করিয়া! তীহাঁর 
আরাধনা করেন, তীহার তদনুরূপ ফল লাভ হয়। 
তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই আমি আপনার নিকট, বিষ্ুর আরাধনার 
ফল কীর্তন করিলাম | এক্ষণে যেরূপে তাঁহার আরা- 
ধনা করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ 
করুন। মনুষ্য বর্ণাশ্রমের আচাঁরবিশিউ হইয়া পরা- 
পর বিষ্বর আরাধনা করিবেন । ইহা! ভিন্ন: তীহার 
সন্তোষ সাধনের অন্য উপাঁয় বিদ্যমান নাই। সেই 
সনাতন বিষণ সর্বময় । লোকে যজ্ঞানুষ্ঠান জপ ও 
প্রাণিহত্য। প্রভৃতি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করুক না 
কেন, সমুদায় তীঁহাতেই আচরিত হইয়া থাকে । 
অতএব মন্ুব্য সদাচার-নিরত হইয়া ্ববর্ণোচিত ধর্ম 
প্রতিপালন পুর্র্বক ভখবান্‌ বিষ্ণুর অর্চনা করিবেন । 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র চারিবর্ণেই স্বধর্্মতৎ্পর 
হইলে বিষ্ণুর আরাধনার অধিকারী হইতে পারে। 
ষাঁহারা পরাপবাঁদ, খলতা,যিথ্যাকথন ও ছূর্বাক্য প্রয়ো- 
গে প্রত্ৃত্ত নাছন্‌, ষাহাদিগের পর্পুপত্তী হরণ, পরদ্রব্যে, 
অভিলাষ ও পরহিৎসা বসি কদাচ প্ররৃভি নাহয়: 









করেন, যাহারা নিরন্তর দেবতা, ত্রাঙ্ষণ ও গুরুজন- 
দিগের শুঙ্ষা করেন, ফাঁহারা আপনার ও আত্ম- 
পুত্রের ন্যায় অপর সার্ারণের হিত কামনায় প্রবৃত্ত 
হন, রাগাঁদি দোষ ষাঁহাদিগের মনকে দূষিত করিতে 
নমর্থ হয় না, খাহাদিগের চিত্ত স্বভাঁবত বিশুদ্ধ থাকে 
এবৎ আাঁহীরা শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রয-ধর্শ প্রতিপালন 
করেন, ত্রাহারাই -ভগ্নবান্‌ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া 
তাহারে পরিতুৃষ্ট করিতে অমর্থ হন্‌। 

সগর কহিলেন ভগবন্‌! শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রম- 
ধর্মের বিষয় যেরূপ নির্দিউ আছে, এক্ষণে তৎজযু- 
দায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, 
অতএব আপনি এ সমুদায় আমার নিকট কীর্তন 
করুন । 

উর্ব কহিলেন মহারাজ ! আমি আপনার নিকট 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এইচারি বর্ণের ধর্ম বিশেষ- 
রূপে কীর্তন করিতেছি আপনি অবহিত হুইয়া শ্রবণ 
করুন । ব্রাক্মণ-গণ স্বাধ্যায়-নিরত হুইয়া দান ও 
দেবগ্নণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন । তর্পণ ও 
হৌমাদিরূপ ব্রহ্ষজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের 
অবশ্য কর্তব্য । ভীহীরা জীবিকানির্ববাহের উপযুক্ত 
যাজ্যক্রিয়া আশ্রয় করিতে পারেন । শিষ্যদিগকে অধ্য- 
য়ন করান বা আঁবশ্যক। গুরুর 
নিমিত্ত প্রতিগ্রহ শ্বীকারস্ত্করিলে তাহাঁদিগের অর্শ 


তৃতীয় অংশ । ৩২৯ 


হয়না । তাহারা জর্দা সকল" লোকের হিত চেষ্টা! 
ও কলের সহিত মিত্রতা করিবেন । কাহারও অহিত- 
চে! করা উী'হাঁদিগের কদাপি বিধেয় নহে । এব 
পরধনে উপল খণ্ডের ন্যায় জ্ঞান করা ও খতু- 
কালে স্বীয় পত্বীতে গমন করা ভীহাদিগের পরম 
ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম । ক্ষত্রিয়গণ ইচ্ছান্নদারে 
ত্রাঙ্মণদিগকে ধনদান, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও 
শীস্তাধ্যয়ন করিবেন। যুদ্ধ ও পৃথিবী-পালন এই 
উভয় কার্ধ্য তাহাদিগের জীবিকারূপে নির্দিউ আছে, 
কিন্ত পৃথিবী পালন করাই তীহাদিখের পরম ধর্ম । 
রাজবৎশীয় মহাত্মারা ধর্মান্বসারে পৃথিবী পালন 
করিলে কুতার্থতা লাভ করিতে পাঁরেন ॥ যজ্ঞাদি 
সযুদায় কার্ষ্যেরই অংশ তীহাদিগের লাভ হইয়া 
থাকে । অতএব তীহারা বর্ণসংস্কীরসম্পন্ন হইয়া 
ছষ্উটদিগের দমন ও শিষ্টগণের পালন করিলে 
স্বীয় স্বীয় বাঞ্রিত ফল লাভ করিতে বনর্থ হন্‌। 
সন্দেহ নাই। ৃ 

হে মহারাজ! সর্বলোক-পিতাঁমহ ভগবান্‌ ব্র্ধা 
পশুপালন, ক্লুষি ও বাণিজ্য সমুদায়কে বৈশ্যগণের 
জীবিকারূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । অধ্যয়ন, যজ্ঞ 
নুষ্ঠান, দান, দ্বিজসেবা ও নি)্য-নৈমিতিক ক্রিয়া- 
কলাপের অনুষ্ঠঠন করা স্গের অবশ্য কর্তব্য । 
তাহারা কারুনির্মিত পদা্্র ব্যবসায়, অথবা অন্যান্য 


৩৩০ বিষণ পুরাণ ।* 


দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন । 
শুদ্রগণ নিরভ্তর দান ও পিতৃশণাঁদির উদ্দেশ যজ্ঞাঁ- 
নুষ্ঠান করিবে । তাহার! ভূত্যারদির ভরণার্থ অকলের 
নিকটেই প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে পাঁরে । এবং খতু 
কালে স্বীয় পত্তীতে গমন ন! করিলে তাহাদিগের অত্য- 
স্ত অধর্্ণ হুইয়া থাকে । সর্বভূতে দয়া, তিতিক্ষা, অন- 
ভিমান, সত্য, শৌচ, অনায়াস, সঙ্জলাহুধ্যান, প্রিয়- 
বাঁদিতা, মৈত্রম্পৃহা, ব্দাঁনত্যা ও অনস্থুয়া এইসমুদায় 
গুণ চারি বর্ণেরই আশ্রয় করা কর্তব্য । আঁপদ্কাল 
উপস্থিত হুইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম 
 এবছ ক্ষত্রিয় কেবল বৈশ্যর কর্ম অবলম্বন করিতে 
পারেন, কিন্তু আপদৃকীল অতীত হইলেই স্ব স্ব 
কর্ম গ্রহণ করা ভীহাদিগের. অবশ্য কর্তব্য । আপদ্‌ 
কাল বলিয়! কর্মসঙ্কর আশ্রয় করা তাহাদিগের নিতান্ত 
অনুচিত এবং যে কোন বিপদের সময় উপস্থিত হউক 
না কেন ৭ শুদ্র-কর্ম আশ্রয় করা তীহাদিগের কদা- 
পিবিধেয় নহে । এই আমি আপনার নিকট ত্রাঙ্মণা- 
দি বর্ণ-চতুষ্টয়ের ধর্ম সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । এক্ষ- 
ণে সয়ুদায় আঅমীদিগের ধর বিশেষরূপে কহিতেছি 
শ্রবণ করুন । 


বিণ পুরাঁণ 


নবম অধ্যায় । £ 

হে মহারাজ! উপনয়নের পর ত্রাঙ্মণবালক 
ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গুরুণৃহে অবস্থান পূর্বক 
ষযথোচিত ষত্ব সহকারে গুরুর শুঞ্ষা করত শীহাঁর 
নিকট বেদাঁধ্যয়ন করিবেন । প্রতিদিন প্রীতঃকালে 
ও সন্ধ্যাকীলে স্ুর্ধ্য ও'অগ্ির উপাননা এবং গুরুরে 
অভিবাদন করা তীহাঁদিথের অবশ্য কর্তব্য । তীহার! 
গুরু অবস্থান করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং 
উচ্চ প্রদেশে উবেশন করিলে নি্নস্থানে উপবেশন করি- 
বেন। গুরুর প্রতিকুলাচরণে প্ররৃত হওয়া তাহাঁদিগের 
কদাঁপি বিধেয় নহে। গুরুর আজ্ঞান্বসারে অনন্যমনে 
তাহার নিকট বেদাধ্যয়ন করা তীহাদিগের উচিত কর্ম । 
গুরুর অন্ুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন কর! তীহী- 
রদিগের আবশ্যক । এবং আচার্য্য অবগাহন করিলে 
সেই জলে অবগাহন করা ও তরীহার নিমিত্ত নিয়মিত 


নময়ে সমিধ্‌ জল ও কুনশাতি খ্লাহরণ করা তাহাদিনের 
অবশ্যকর্তর্য ॥ 


৩০৯ বিষণ পুরাগ | 


ব্রাঙ্গণণ এইরূপে বেদশিক্ষা করিয়া গুরুরে 
দক্ষিণা প্রদান ও তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পুর্ববক গীঙ্স্ছ্য 
ধর্ম আশ্রয় করিবেন । তৎুপরে বিধি পুর্ববক দীরপরি- 
গ্রহ করিয়া স্বধন্থান্রনারে ধনোপার্জন ও যথাশক্তি 
গৃহষ্থের কর্তব্য কর্ম সমুদায় সম্পাদান কর! ত্াহাঁদি- 
থের অবশ্য কর্তব্য । ভীহারা নিবাঁপ দ্বারা পিতৃগণের, 
ব্জ্ত দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিদিখের, 
স্বাধ্যায় ' দ্বারা মুনিগনের, অপত্যোৎপাঁদন দ্বার! প্রজা 
পতির, কলিকর্শ দ্বারা ভূতগণের ও সত্য বাক্যদ্বারা 
লোক সমুদায়ের তু্টি সাধন করিবেন । একমাত্র 
কর্মই সুখ ছুঃখের মুল কারণ । ইহুলোকে যেব্যক্তি 
যেরূপ কর্ম করে, হ্যত্যুর "পর তাহার তদনুরূপ 
লোক লাভ হইয়া থাকে । কিভিক্ষৃক, কি পরিব্রাট,, 
কি ত্রঙ্গচাঁরী সকলেই গৃহচ্ছের আশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন, এই নিমিত্ত গৃহীশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! নির্দেশ 
করাধায়। যে অমুদায় ব্রাহ্মণ বেদআহরণ, তীর্থন্রান 

ও পৃথিবী পর্ধ্যটন করেন- এরৎ যাহারা নিকেতন- 
শুন্য অনাহারী ও নন্্যাী হইয়া নানা স্থান বিচরণ 
করিয়া থাকেন, গৃহস্থ ীাহাদিগের সকলেরই আশ্রয় 
স্বরূপ । অতএব তাহারা অতিথি হইলে স্বাগত 
জিজ্ঞানা! করিয়া তীঁহাদিগকে যথোচিত ৪ ও 





তৃতীয় অংশ? ৩৭৩ 





গৃহন্ছের অতিশয় আবশ্যক । যে: গৃহস্থ অতিথির 
আশী-ভঙ্গ করে, অতিথি তাহারে স্বীয় ছুক্কত প্রদান ও 
তাহার পুণ্য গ্রহণ করিয়া গমন করিয়া খাকে । অবশ 
জ্ঞান, অহঙ্কার, দত্ত, পরিভাঁপ, উপঘাঁত ও* নিষ্ঠ,- 
রাচরণে প্ররৃস্ত হওয়া গৃহীদিগের কদাপি বিগ্রেষ 
নহে। যে গৃহস্থ জম্পূর্ণরপোে এই সমুদায় ধর্পা প্ররতি- 
পালন করেন, তিনি সর্ধবন্ধনবিযুক্ত হইয়া উৎ্- 
ক্লুউলোক লাভ করিতে সমর্থ হন । 

এইরূপে গুহস্থ স্ববর্শা প্রতিপালন করিয়া 
রৃদ্ধদশীয় স্বীর পুভ্রের প্রতি স্বীয় ভার্ধ্যার ভারার্পণ 
করিয়া অথবা ভার্ধ্যার অছিত বানপ্রস্থ আশ্রম আঅব- 
লম্বন করিবেন । বনবাঁতী হইরা পর্ণঘূল ও ফলা- 
হার, কেশ, শ্াশ্র ও জটাধারণ এবং ভূমিশধ্যায় 
শয়ন করা তীহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । ভাহারা হগচর্ম্ 
কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয়ের কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবেন । প্রতিদিন ভিিসবন ্নানঃ দেব- 
পৃজী, হোম, অতিথি সহকাঁরঃ ভিক্ষা ও বলি প্রদান 
বন্য রক্ষাদির ম্েহদ্বার! গাত্রমার্জন এবৎ শীতো- 
ফাঁদি-নিবন্ধন ক্লেশ-পরম্পরা জহ্য করত তপস্যা 
কর! তীহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । যে বানপ্রস্থাশ্রমী 
মহাত্মা এইরূপ ধর্ম প্রতি পালন করেন, তিনি অন্নি- 
র ন্যায় সমুদায় দোষ দগ্ধ ও নিত্য-লোক-নয়ুদায় 
জয় করিতে পারেন সর নাই। 


৩০৪ বিষ পুরাণ । 


ছে মহারাজ! এই আমি আপনার, নিকট ব্রঙ্গ- 
চর্ঘ্যাদি তিন আশ্রমের ধর্ম কীর্তন করিলাম । এক্ষ- 
ণে নন্ন্যাসাশ্রমের স্বরূপ বিশেষ-রূপে কহিতেছি 
শ্রবণ করুন । লন্ন্যাস চতুর্থাশ্রম বলিয়া নির্দিউ আছে । 
মনুষ্য নির্মৎসর এবং পুত্র-কলত্রাদি পরিজন ও 
ধনৈশ্ব্্য সেহ-শুন্য হুইয়া এই নন্তযাসাশ্রম গ্রহণ 
করিবেন । ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-সাধন কার্য্য- 
অমুদায় পরিত্যাগ করা নন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কর্তব্য 
ভীহারা শক্র মিত্র সর্বভূতে মমদর্শী হইবেন । কায়- 
মনোবাঁক্যে জরায়ুজ ও অগডজ-প্রতৃতি কোন প্রাণী- 
র গ্রতি কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্ররুত্ত হওয়া 
ভীহাদিগের কদীপি বিধেয় নহে । ভেদজ্ঞান পরি- 
ত্যগ করা তাীহাঁদিগের নিতান্ত আবশ্যক । তাহারা 
গ্রামমধ্যে একরাত্রি ও পুরমধ্যে পঞ্চরাত্রির অধিক 
বাম করিবেন না। যেস্থানের লোকসমুদায় তাহাদি. 
থের প্রতিষ্ঠা অথবা দ্বেষ করিতে প্ররুত্ত হয়, তথায় 
বাস করা ভীহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ । যখন 
গৃহচ্ছের পাক ভোজনাঁদি সমাপন হুইবে, তখন তাহা" 
রা প্রাণযাত্রার, নিমিত্ত ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাদিগের 
দ্বারে পর্যটন করিবেন । কাম, ক্রোধ, দর্প, মোহ 
ও লোভাদি দোষসমুদায় পরিত্যাগ করা তাহাদিগের 
অবশ্য কর্তব্য। তাহারা অযুদায় প্রাণীরে অভয় 
'প্রদান করিবেন । কখন রন প্রাণী হইতে ভীত 


তৃতীয় অংশ । ৩০৫ 





হওয়া তাহাদিগের উচিত নহে। এইরূপে ভীহারা 


সন্ন্যাসধর্ম প্রতিপালন করিয়া পরিশেষে ভিক্ষালব- 
ঘুত দ্বারা শরীর-মধ্যেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান পূর্বক 
স্বীয় মুখে শরীরস্থ অনলে হোঁম করত দেহত্যাগ 
করিবেন। যে মহাত্বা স্বীয় নক্কল্পিত-বুঁদ্িমম্পন্ 
হইয়া এইরূপে অন্যান ধর্ম প্রতিপালন করিতে 
পারেন , তিনি জ্যোতির্ময় প্রশান্ত তদ্বলোক পর্য্যত্ত 
জয় করিতে সমর্থ হুন্‌ সন্দেহ নাই । 


না 


দশম আধ্যায়। 


সর কহিলেন ভগবন্‌! এই জগতে আপ- 
নার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি ব্রহ্ষচর্ধ্যাদি চারি 
আশ্রমের ধর্ম ও ত্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণের ক্রিয়া সবি- 
স্তরে কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে মানব-গণের 
নিত্য-নৈনিভিকী কার্ধ্য ও কাম্যকর্মসয়ুদায় শ্রবণ করিতে 
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আঁপনি 
এঁসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করুন । 

_ উর্ধ কহিলেন মহারাজ ! আপনি যাহা প্রশ্ন 
করিলেন, আমি তাহা আন্ুপূর্ব্বিক কীর্তন করিতেছি 
অবহিত হুইয়! শ্রবণ করুন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে 
যথাবিধি তাহার জাত-কর্মাদি সমাধান করিয়া দেবতা 
ওপিতৃগণের উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কৰা পিতার. 
অবশ্য কর্তব্য । মনুষ্য শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষ ওদেবপক্ষের 
তৃণ্ড নানার ছুই ছুই জন ্াঙ্ষণকে. পূর্ববীভিমুখে 


২ শসস পাপা 


তৃতীয় অংশ । ভিডি 


উপবেশন করাইয়া বিবিধরূপে তাহাদিগের লৎকাঁর 
করত তীহাদ্িকে ভোজন করাইবেন। তীর্ঘস্থানে 
শ্রাদ্ধ অথবা প্রাজীপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে 
হইলে হৃষ্টচিত্ত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে দি যবাদি- 
মিশিত পিগুদান করা আবশ্যক। গ্রাজাপত্য তীর্থ 
অথবা দৈবতীর্থেই নান্দীমুখ পিতৃশণের উদ্দেশে দীন- 
করা উদ্টিত। জাঁতকর্্াবসানে পিতা দশম দিবসে 
পুজ্রের নাম করণ করিবেন । নাষের পর দেবপূর্বর 
শর্মাও বর্মাদি শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ব্রাক্মণের 
শর্া ক্ষত্রিয়ের বরা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শুদ্রের দা 
শব প্রয়োগ করিতে হয় । যেনাম অর্থবিহীন, অপ্রশস্ত 
অপশবযুক্ত, নিন্দার্থ অতিদীর্ঘ, অতি হ্ব ও অতি- 
গুরু অক্ষরযুক্ত হইবে, পুত্রের সেইরূপ নাম করণ করা 
পিতার কখনই বিধেয় নছে। যে নাম সুখে উচ্চারিত 
ও শ্রবণমধুর হয়, পিতা পুভ্রকে দেই নামই প্রদান 
করিবেন । 

ছে মহারাজ ! অনন্তর ব্রাঙ্মণ অন্যান্য সৎস্কীর- 
সম্পন্ন ও উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বিধিপূর্বক বেদা- 
ধ্যয়ন করিবেন ॥বেদশিক্ষার পর যদি তাহার গৃহ- 
স্থাশ্রম গ্রহণ করিতে বাসন! হয়, তাহাহুইলে গরু 
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া! তাহারে দক্ষিণ! প্রদান পূর্বক 
দার-পরি গ্রহ করা কর্তব্য কর্ম, কিন্তু যদি তাহার গৃহ" 
স্থাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তাহাহই- 


৩০৮ বিষ্ণ পুরাণ ] 





লে সেই ব্রহ্ষচর্ধ্য আশ্রমে অবস্থিত হইয়া সঙ্কণ্পা- 
নুনারে গুরু ও গুরুপুত্রদিগের শুশ্রষা অথবা বান- 
প্রস্থ কিন্বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বনস্কপ্ণা- 
হসারে অমুদাঁয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবেন । 
এই আমি আপনার নিকট জাতকর্শীদির বিষয় 
কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যে সমুদায় কন্যার পাঁণি- 
গ্রহণ করা অতিশয় নিষিদ্ধ ।' তাহা বিশেষ-রূপে 
কহিতেছি শ্রবণ করুন । মনুষ্য স্বীয় বয়ঃক্রম অপে- 
ক্ষা অর্থবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহুণ করিবে । অতিকেশী, 
কেশশৃন্যা, অতিশয় কুষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণা, স্বভাবত 
বিকলাঙ্গী, অধিকাক্গবতী, অবিশুদ্ধাঃ নীচকুলোস্তবা, 
অতিরোগিনী, ছুষস্বভাবা ও দুফটবাচা কন্যার পীণি 
গ্রহণ করা কখনই কর্তব্য নহে । পিতামাতা হইতে 
যে জঅযুদায় কন্যার অঙ্গের ব্যত্যয় লক্ষিত হয়, 
যাহাদিগের মুখে শ্মঞ্রচিহ প্রকীশিত হইয়া থাকে, 
যাহাঁদিগের আকাঁর কদর্য, স্বর ঘর্ঘর ও কাকের ন্যায় 
কর্কশ, বাক্য ক্ষীণ চক্ষু ক্রেদযুক্ত, ও বর্তূলাকার, 
জজ্ঘাদ্বয় রোমযুক্ত, এবং গুল্ফদুয় উন্নত, হাস্য করিলে 
যাহাদিগের উভয় গণ্ডে কুপচিহুঞ্চ প্রকাশিত হয়, 
এবং যাহাদিগের কান্তি অতিরুত্ষম  আল্গুলিসয়ুদায় 
পাঙ্বণ, চক্ষু অরুণ -বর্ণ” হস্তপদ স্ুল, জিরার জাতি 
ধর্ব অথবা 'অতিদীর্ঘ, ক্রযুগল ংহত, দস্তসমুদায় 
অতিশয় ছিদ্রবিশিষ্ঠ ও মুখ অতিভীষণ,তাহাঁদিগ্ের 


তৃতীয় অংশ । ৩৩৯ 


পাণিগ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত কর্ম । গৃহস্থ মাতৃপক্ষ 
হইতে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্যা 
পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিধি পূর্বক দার. পরিগ্রহ্‌ 
করিবে । ব্রাহ্ম, দৈব, গ্রাজাপত্য, আনুর, গান্বর্কর 
রাক্ষম ও পৈশাচ এইআট, প্রকার বিবাহ্ধর্ম বিদ্য- 
আছে । এই সমুদায়ের মধ্যে যাহার যে ধর্ম, মহ্র্ষি- 
গণ তত্সযুদায় নিরূপণ করিয়াদিয়াছেন। পৈশাচ ধর্ম 
সর্বাপেক্ষা নিরুউট। অতএব ব্রক্মচর্ধ্যাবসানে কেবল 
এই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধানে সহধর্িনী 
গ্রহণ কর! গৃহচ্থের অবশ্য কর্তব্য । যে খুঁহস্থ এই, 
নমুদায় নিয়ম প্রতি পালন করিয়! দার পরিগ্রহ করে- 
নঃ তিনি মহৎ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন সন্দে-: 
হ নাই। | 





বিণ পুরাণ 


একাদশ অধ্যায় ॥ 


সগর কহিলেন ভগবন্‌ ! গৃহস্থ যেরূপ সদাচার 
আশ্রয় করিলে উভয় লোকেই প্রীতি লাভ করিতে 
পারে, এক্ষণে সেই বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি 
নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি অতএব আপনি উহা 
আমার নিকট কীর্তন করুন। 

উর্বর কহিলেন মহারাজ ! আমি সদাচারের লক্ষণ- 
সমুদায় আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। সদাঁচারনিরত মানবগণ উভয় লোক জয় 
করিতে পারেন । নির্দোষচিত্ত সাধুদিগ্ের আচারকেই 
অদাঁচার বলিয়া নির্দেশ করাযায়। অপ্তর্ষি, মহ ও 
গ্রজাপতিগণই সদাচারের বক্তা ও অনুষ্ঠাতা বলিয়া 
অভহ্িত হুইয়া থাকেন। গৃহস্থগ্রণ ত্রান্গ মুহূর্তে 
নুস্থচিতে শষ্যাহইতে গাত্রোথান করিয়া ধর্ম ও অবি- 
রোঁধী অর্থের চিন্তা করিবেন ॥। ধর্ার্থ বিঘাতক কাম 


তৃতীয় অর । ৩৪১ 


নাতে প্ররত্ত হওয়া ভাহাদিণের কখনই কর্তব্য নহে), 
ধশ্ম, অর্থ, ও কাম ত্রিবর্গেই সমদর্শী হওয়া ভাহা- 
দিগের আবশ্যক । তীহারা ধর্ম্মপীড়াঁকর অর্থকাঁমে 
পুরত্ত হইবেন না । লোকবিরুদ্ধ অস্থখজনক 
হাদিগের পরিত্যাগ করা কর্তব্য । তাহারা 

লি গাত্রোথানের পর প্রথমত মৈত্রধর্শ 
নি করিবেন, তপরে নৈখত্যাঁদি দিকে শর 
নিক্ষেপরুঁ করিয়া! সেই নিক্ষিপ্ত শর অতিক্রম পূর্বক 
স্বীয় বাঁসস্থান হুইতে দুরদেশে বিষ্ঠাহুত্র পরিত্যাগ 
করা তাহাঁদিগের আবশ্যর্ক। তীহাঁরা গৃহাক্জনে পাদ- 
প্রক্ষালম ও উচ্ছিষ্টসমুদার নিক্ষেপ করিবেন না। 


বৃক্ষ, গাভি, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আপনার ছায়াতে এবৎ 
সূর্য্য অনল ও অনিলের অভিমুখে মলমুত্র ত্যাগ করা 


তাহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ । তীহারা নিকুট- 
টে গোত্রজ, জনসমাজ, পথ, নদী, তীর্ঘ, জল, 

নদ্যাদির তীর ও শ্মশানে কখনই মুত্রপুরী] 
ত্যাগ করিবেন না। দিবাভাগে উত্তরাস্য (৪ 
যোগে দক্ষিণাস্য হুইয়া বিষ্ঠামুত্র পরিত্যাগ করা গৃহ- 
স্থের নিতাস্ত আবশ্যক । আপদ্‌ কালেও এই নিয়ম 
অতিক্রম করা! তীহাঁদিগের কর্তব্য নহে । তাহারা 
ভূমিতে তৃণ-নমুদায় বিস্তত ও মস্তকে বস্ত্র পরি 
বেষ্টিত করিয়া আস্পকাল-মধ্যে মুত্র পুরীষ পরিত্যাগ 
করিবেন এ সময়ে কৌন বাক্যোচ্চারণ কর! তাহা, 
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গ্রের কদাপি বিধেয় নছে। বল্দীক ও মৃষিক কর্তৃক 


উদ্ধৃত, . জলীত্বর্গত, শৌচাবশি, গৃহলিপড, ক্ষদ্রজীব- : 
জমৃন্বিত ও হলোৎ্খাঁত হ্যত্তিকাসমুদাঁয় পরিত্যাগ করি- . 


য়া অন্য শ্ৃত্তিক! দ্বারা শোঁচক্রিয়া অম্পাদন করা 


তাহাদিগের অতিশয় আবশ্যক । ভীহারা শৌচক্রিয়ার 
সময় লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশ- 
বার, ও ছুই করে সাতবার শ্ত্তিকী লেপন করিবেন । . 
তৎপরে বুদ্বদ-বিহীন সুগন্ধ নির্শল জলে আচমন : 
করা তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য | তীহারা আঁচমনের . 
পরেও পুনর্বার হস্তপদাদিতে হ্ন্তিকাী লেপন করিয়া : 
হুস্তপদাদি প্রক্ষালন পুর্ববক £তিনবার জল পান ও ছুই 
বার সেই জল পরিমার্জন করিবেন তহপরে সেই 


সলিলপিক্ত হস্তে মন্তকের কেশ, মন্তক, বাহুদ্বয়, নাভি, 


ও হৃদয় স্পর্শ করা ভীাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । ' 


এইরূপে শৌচন্ররিয়া সমাপন হুইলে তীহারা 


ফেশসংক্কার করিয়া আদর্শ, অঞ্জন ও ছুর্বাদি আহরণ ; 
করিয়া মাঙজগল্যবিধি সমাপন পূর্বক স্বধর্মান্ুসারে 


জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত ধনোপার্জন ও শ্রাদ্ধসম্পন্ন 
হইয়। বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন । ফোমসংস্থা 
হবিঃসংস্থা ও পাকসংস্থা প্রভৃতি যজ্ঞ অর্থদারাই ; 
নিম্পন্ন হয়, এই নিষিতত স্বধর্মান্রমারে অর্থোপার্জন করা 
ভাহাদিগের আবশ্যক । ভীহারা নিত্যক্কিয়ার নিমিত্ত 
নদী, নদ, তড়াগ, দেবখাত ও গিরি প্রভ্রবণে সান । 


; 
| 
] 
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করিবেন । কুপ হইতে জল উদ্ভৃত নাকরিয়া! কুপ-. 
যধ্যে ক্ানকরা তীহাদিগের কখনই বিখেয় নহে। 

স্নানের পর তাহারা বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, 
সমাহিতচিত্তে দেবতা, খধি ও পিতৃগণের তর্পণ 
করিবেন । তর্পণ করিবার অময় দেবতা, খবি- ও 
পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যেকের উদ্দেশে তিন- 
বার জল দাঁন করিয়া! এ নিয়মীন্ুসারে মাতমহ প্রমা- 
তামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের ও তর্পণ করা ভীহাদিগের . 
অবশ্য কর্তব্য । 

হেমহারাজ ! এইরূপ তর্পণাবসানে তীহারা কাম্য- 
জল-দানে প্রব্বত্ত হুইয়! মাতামহী, প্রমাতামহণ, ববদ্ধ- 
প্রমাতামহী,গুরু,গুরুপত্ী মাতৃবন্ধু ও ভূপতির উদ্দেশে 
জলদান করিয়! এইমস্ত্র উচ্চারণ করিবেন । ভ্রিলোক-, 
মধ্যে দেবতা ,অসুর, ষক্ষ, নাগ, গন্ধর্রব, রাক্ষন, পিশীচ, 
গহ্যক, সিদ্ধ, কুক্মাণ্ড, তরু, পক্ষী, এবং ভুচর খেচর 
জলচর ও বাঁ্যাহার-নিরত যেসমুদায় প্রাণী বিদ্যমান 
আছেন,আমার প্রদত্ত এই জলদ্বারা তাহাদিগের দকলে-: 
রই যেন তৃপ্ডি লাভ হয় । যাহারা নরকমধ্যে বাস করিয়। 
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাঁহারা যেন 
আঁষার প্রদত্ত এই জলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করে, 
এবং আমার ইহজন্ম ও- পূর্ববজন্মের বন্ধু-বান্ধব 
প্রভাতি যে কোন প্রাণী আমার প্রদত্ত জল লাভের . 
বাসন করেন, তাহাঁদিগের. মধ্যে কেছই যেন তৃপ্তি 
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লাভে বৃঞ্চিত নাহন্‌। এইরূপ মস্ত্রোচ্চারণ করিয়। 
তাহারা সমুদায় জগৎকে আপ্যায়িত. করিবেন । 
জণ্ৃৎ পরিতৃপ্ত হইলে অনীম পুণ্যলাঁভে সমর্থ হও- 





কত 


য়া যায়। এইবূপ কাম্য তর্পণের পর গৃহস্থ মহাত্মারা 
পুনর্বার আচমন করিয়া ভগবান্‌ হুর্ধ্কে জলাগ্লি 


গ্রদান পূর্বক এই বলিয়া তহারে নমক্ষীর করিবেন 


হে ভগবন্! তুমি বিবস্বান, ব্রঙ্গা, ভগবান,বিষ্ঞতেজা, ৃ 
জগহ-প্রসবিতা,শুচি, সবিতা ও কর্ম প্রদ বলিয়া অভি- ৰ 
হিত হুইয়া থাক। আমি তোমারে বারবার নমস্কার 


করি। এই বলিয়া তহারা সুর্য নমস্কার জমাপন 
পূর্বরক পুষ্প ও ধুপদীপাদি দ্বারা ইষ্ট দেবতার পুজা, ব্রহ্মার 
উদ্দেশে অপূর্ব অন্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, ও প্রজাপতির 


উদ্দেশে অগ্নিতে আহুৃতি প্রদান করিয়া যথীক্রমে . 


অবশিষ্ট ভাগ গুহ্যগণ, মহাআ! কাশ্যপ, অনুমতি, 
ও মণিক নাষক মেঘগণকে প্রদান করিবেন 1 তহু” 
পরে বাসগুহের দ্বারদেশে ধাঁত! বিধাতারে ও মধ্য- 
ভাগে ব্রহ্মারে এ হুতশেষ প্রদান করা তীহাঁদিগের 
অবশ্য কর্তব্য । 

এই অমুদায় ক্রিয়ার অবসানে গৃছবানী মহাত্মারা ইন্দ্র, 
যম ও চক্দ্রের উদ্দেশে গৃছের পূর্ববাদিদিকে,ধন্বত্তরির উ- 
দেশে পূর্বোত্তরভাগে এবৎবায়ুর উদ্দেশে বাযুকোনে বলি, 
প্রদান করিবেন তৎ্পরে সমুদায়দিকে যথাক্রমে ব্রদ্ষা, 
সুর্য গঅন্তরীক্ষের উদ্দেশে বলি প্রদান করা তীহাঁদি- 
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গের অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ বলি প্রদানের পর তীহাঁরা 
বিশ্বদেবঃ বিশ্বভূত, বিশ্বপতি, পিতৃ ও যক্ষগণের 
উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন। তৎুপরে তাহারা 
সমাহিতচিতে অন্যঅন্ন গ্রহণ করিয়া পবিত্র ভূভার্গে 
অশেষ ভূতগণকে বলি প্রদান পূর্বক এই মন্ত্ 
উচ্চারণ করিবেন । দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধ, 
যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ ও পিপীলিকা 
কীট পতঙ্গ গ্রতৃতি যে সমুদায় প্রাণীও যে জমস্ত 
বক্ষ আমার প্রদত্ত -অন্নলাভের, বমনা করেন, তীহাঁ- 
রা এই অন্্র দ্বারাতৃপ্ডিলাভ পূর্বক পরিতুষ্ট হউন । 
ষাহাদিগের পিতা-মাতা, বন্ধ, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন 
কেহই নাই তাহীদিগের ও যেন আমার প্রদত্ত এই 
অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভহয় । কি ভূতগণঃ কি অন্নঃ কি আমি 
কোন পদার্থই বিষ্ণু হইতে পৃথগৃভূত নহে । আমি 
ভূতগ্বণের হিত-সাঁধনার্ঘ এই অন্ন তীহাদিগকে পরদা- 
ন করিতেছি অতএব যে চতুর্দশ ভূত ও চতুর্দশ 
ভূতে অবস্থিত প্রাণিগ্ণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা 
যেন আমার প্রদত্ত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া 
পরিতুষ্ট হন্। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গৃহন্ছগ্ণণ 
শ্রদ্ধাসহকাঁরে ভূতগণের হিতভার্থ ভূমিতলে অন্ন দান 
করিয়া পুনর্কার ভূতলগত অন্ন কুকুর, চণ্ডাল ও 
অন্যান্য. পতিত প্রাণিগণকে প্রদান করিবেন । 
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এইরূপ বলিপ্রদানের পর গৃহস্থ মহাত্মারা গৌোদো" 
হুনপরিমিত কাল পর্যন্ত গৃহাঙ্গনে অবস্থান করিবেন । 
তৎপরে অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করা তাহাদিগের 
অবশ্য কর্তব্য । অতিথি সমাগত হইলে মধুরবাক্যে 
তাহার স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তহ্থারে আসন 
প্রদান করা ভাহাদিখের নিতান্ত আবশ্যক । অভ্যা- 
গত ব্যক্তি উপবেশন করিলে তীহারা সীহার পাদ- 
প্রক্ষালন করাইয়া অদ্ধা-সহকারে অন্নদান পূর্বরক 
তাহার তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন ।. অন্য ক্ছান হইতে 
সমাগত, অপরিচিত ব্যক্তিকেই অতিথি করা গৃহচ্ছের 
পরম ধর্ম । একদেশবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করিলে 
কোন ফল হয় না। যেণৃহস্থ সন্বন্ধবিহীন, অন্য- 
দেশাগত, অকিঞ্চন অতিথিরে শ্রদ্ধা-সহৃকাঁরে ভোজন 
না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহারে নিঃসন্দেহ 
নিরয়গামী হইতে হয়। অতিথির স্বাধ্যায়গৌত্রাদি 
জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারে ব্রক্গার ন্যায় জ্ঞান করা 
গৃহীদিগের অবশ্য.কর্তব্য । তাহারা এইরূপ অতিথি- 
সৎকার করিয়া পিতৃগ্ীণের উদ্দেশে এক জন পঞ্চ- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠাননিরত আচারপুত স্বদেশীয় ব্রাক্গণকে 
ভোজন করাইবেন । নিবাপড়ূত অক্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া 
শ্রোত্রিয় ত্রাহ্মণকে দান "করা তীহ্াদিগের অতিশয় 
আবশ্যক । তীহারা অন্ততঃ তিনবার লন্ন্যানী ও ব্রহ্মচা 
রীদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিবেন , কিন্ত এশ্বর্্য- 


ৃ 
চ 
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সত্বে কোন ভিক্ষুককে পরাতমুখ না করা গৃহস্থের 
অবশ্য কর্তব্য । | 


হে মহারাজ! ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে কোন 


. ব্যক্তি অতিথি হুউক না কেন, গৃহস্ছ সকলেরই যথা- 


: বিধি সরকার করিবেন । যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে 
! যজ্ঞীয় অন্ন প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে এই 


ঘসার হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হন্‌। যে.গৃহ- 
স্থের ভবনে অতিথির আশা পূর্ণ না হয়, অতিথি 
তাহার পুণ্য গ্রহণ ও তাহারে স্বীয় ছুক্কৃত প্রদান 
করিয়া তাহার গৃহ হইতে প্রতিনিরত্ব হইয়া থাকে । 
ধাঁতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বহি, বন্গুগণ ও সুর্য 
ই'হারাও কখন কখন অতিথির বেশে গৃহীর ভবনে 
সমুপস্থিত হন অতএব অতিথিরে বিমুখ করা যে গৃহ 
স্থের নিতান্ত অকর্তব্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই । যে ব্যক্তি অতিথিরে পরিত্যাগ করিয়া 
স্বয়ং ভোজন করে, তাহারে অনন্তকাল নরক 
ভোগ করিতে হয়। কি ম্বদেশবাদিনী ত্রী, কি 
গর্ভিণী, কি দরিদ্র, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলকেই সংস্কৃ- 
তান্ন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । এ সয়ুদায়ের 
মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অতিথি হউক না কেন, যে গৃহস্থ 
তাহীরে ভোজন না করাইর ্বয়ং ভোঁজন করে তাহা- 
রে ইহলোকে ছুষ্কৃত ভোগ এবং পরলোকে নিরয়- 
গমী হুইয়া শ্রেস্র ভৌজন করিতে হয় । অন্নাত ভোজন 


স্পা্পিসীসসর পা সি সপ ০৯৮২০ 


২৭ আসল 
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মলভোজনে বিশেষ নাই । জপবিহীন হুইয়া ভোজন 
করা পুয়শৌণিতভোঁজনের তুল্য । যেব্যক্তি অসংস্কৃ- 
তান্ন এভোজন করে তাহার মুত্র পুরীষ ভোজন করাহয় 
সন্দেহ নাই। | 

হে মহারাজ! গৃহস্থ যেরূপে ভোজন করিলে 
পাঁপনিসু্তি সুস্থদেহ ও বলবীর্ধ্য শালী হুইয়া অনিষ্ট 
শান্তি ও শত্রক্ষয় করিতে পারে, এক্ষণে ভাহা আপ- 
নার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন । আ্ানাব- 
সানে প্রয়ত ও গ্রশস্ত-রত্বপাঁণি হইয়া দেবতা, খষি 
ও পিতৃগণের তর্পণ মমাপন পূর্বক ভোজন করা 
গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য । তাহারা স্নানের পর বিশুদ্ধ 
বস্ত্র পরিধান ও সুগন্ধ মাল্য ধারণ করিয়া জপহোমাদি 
সমাপন এবং অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত বক্তি- 
দিকে অন্নদান পুর্বরবক ভোজন করিবেন । আর 
বস্ত্রধারী ও আর্ররপাদ হইয়া ভোৌজন করা তীহাদিগের 
কখনই বিধেয় নহে । তীহারা অবিদিজুখপূর্বাস্য অথ- 
বা উত্তরান্য হুইয়া ভোজন করিবেন না। বিশুদ্ধ- 
বদন ও প্রীত হুইয়া তীহাদিগের প্রোক্ষিত প্রশস্ত 
অন্ন ভোজন করা উচিত। অসংস্কৃতান্ন ভোজন করা 
ভাহাদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ । তীহারা অতিথি ও 
্ষুধাতুর ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া ক্রোধশূন্য- 


চিত্তে. প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন । অবিশু- 


'্ধ পাত্রে অকালে ও অনঙ্কীর্ণস্থানে ভোজন করা তাহা" 


! 
€ 
€ 
; 
+ 
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লি 


দিগের নিতান্ত অকর্তব্য । ভোজনের পূর্বে অন্নের অগ্র- 





ভাগ অগিরে প্রদান করা তাহাদিগেরআবশ্যক । পর্যযু- 
। ধিতানন,শুক্ষ মাংস, শুক শীকওগুড়পন্ক প্রভৃতি ভৌজন' 


করা তীহাদিগের কদাপি বিখেয় নহে। যে বস্তুর 


; ারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা তীহারা কদাচ ভোজন 


; করিবেন নাঁ। যধু, ছুষধ, দধিঃ ঘূত ও শক্ত ভিন্ন 


অন্য পদার্থ ভোজন করা ভীহাদিগের পক্ষে শ্েয়্কর 
নহে । ভোজনের প্রথমে অনন্যমনা হুইয়া মধুর রস, 
মধ্যে লবণাদি রস ও তশুপরে কট, তিজ্তাদি রসের 
স্বাদগ্রহ করা তীাহাঁদিগের আবশ্যক । বীহারা ভোজ- 
নের প্রারস্তে ত্রদ্রব্য মধ্যে কঠিন বস্তু ও পরিশেষে 
পুনর্ববার দ্রবদ্রব্য ভোজন করেন, ত্রীহারা নুস্থদেহ ও 
বলশালী হইতে সমর্থ হন্‌। 

গৃহস্থগণ বাগ্ষত হইয়া এইরূপে অনিম্দিত অন্্ 
ভোজন করিবেন। ভোজনের প্রার্কীলে পঞ্চ প্রাণের 
তৃপ্তির নিষিভ্ত পঞ্চগ্রান ভোঁজন করিয়া আচমন করা 
তাহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক । ভোজনাবসানে তঁহা- 
রা পুর্ববাস্য অথবা উত্তরাস্য হুইয়া আচমন পূর্বক 
মূলপর্য্যস্ত ছুই হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। তৎপরে 
পুনর্বার আচমন করিয়া নুষ্ছ ও প্রশান্ত-চিতে 
আসনে উপবেশন পূর্বক ইউ দেবতার স্মরণ করত 
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন । অমি পবনোদ্ধত হইয়া 
তৃপ্তি লাভ পূর্বক আমার উদরস্থ তন্ন সমুদায়কে জীর্ণ: 


॥ 


1 
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করুন, এই অন্ন ভূমিংজল, অগ্নিওবাধুর ঘহযোগে পরি- 
ণত হইয়া আমার বল ও নুখপ্রদ হউক । এই অন্ন, 
আমার শরীরস্থ প্রাণ, অপান, জমান, উদান ও ব্যান 
এই পঞ্চ গ্রাণেব যেন পুর্টিকর হয়। অণস্তি অগ্নি ও 
বাঁড়বানল দ্বারা যেন এই অন্ন আমার উদরে জীর্ণ 
হইয়া আমার দেহ পীড়াশৃন্য করে। যে একমাত্র 
ভগবান্‌ বিষ্ণ অর্বেত্ত্রিয়ম্পন্ন প্রাণিগণের অস্তরে 
প্রধানভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আমি এই অন্ন 
ভোজন করিয়া আরোগ্যলাভ পুর্ববক যেন তাহারে পরি- 
তৃপ্ত করিতে পারি এবং অন্নদ্বারা যখন নাতন বিষণ 
পরিভূগ্ত হন, তখন এই অন্তর আমার উদরে জীর্ণ হইয়া 
যেন স্রাহীর তৃপ্তিসাধন করিতে পারে । গৃহস্থ মহাত্মারা 
এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভেজনক্রিয়া সমাপন করিয়া 
স্বীয় হত্তদ্বারা উদর মার্জন করত অনায়াসসিদ্ধ কা্ধ্য- 


জমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবেন, তৎুপরে সম্মার্গের 


অবিরোধী ধর্মাশানস্ত্ের সমালোচন দ্বারা দিনয!পন 
করিয়া পুনর্ববার সমাহিতচিত্তে জায়ৎসন্ধ্যার উপাসনা 
করিবেন । নক্ষত্রের অস্ত গমনের পূর্বে আচমন করিয়া 
গ্রাতঃসন্ধ্যা ও নুর্ধ্যাস্ত-গমনের পূর্ব্বে জায়ৎসন্ধ্যার 


উপাসন! করা ভাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু জননা- 
শো, বিত্রম, পীড়া ও ভয় উপস্থিত হইলে এ উভয় 


সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ । যেব্যক্কি নুর্ষো্াদয়ের 


পর গাত্রোখান ও স্ুর্ধ্যের অস্তগমনের পূর্ধের শয়ন 


তৃতীয় অৎ্শ । ৩৫১ 





করিয়া সন্ধ্যাবিধি অতিক্রম করেন, তীহার এ নিয়ম- 
লঙজ্ঘননিবন্ধন প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্তব্য । অতএব 
মানবগণ হুর্ধ্যোদয়ের পূর্বে গীত্রোরানকরিয়া পূর্ববসন্ধ্যা 
ও ্ুর্ধ্যান্তমনের পূর্বে সাঁয়ৎসন্ধ্যার উপাসনা করি- 
বেন। যাহারা এই উভয় সন্ধ্যার আরাধনা না করে, 
তাহাদিগকে তামিশ্র নামক ঘোর নরকে নিপতিত 
হইতে হয় সন্দেহ নাই। 

হে মহারাজ! সায়ংকালে গৃহস্থপত়ী পাঁকের জুব্য- 
সমুদায় আহরণ করিয়! বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে মস্ত্রশূন্য 
বলি প্রদান করিবেন । তখন ও চগ্ডলাঁদিরে বলি প্রদান 
করা গৃহচ্ছদিগের অবশ্য কর্তব্য । এ সময়ে অতিথি 
সমাগত হুইলে তীহারা স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার 
পর তীহার পদ প্রক্ষালন করাইয়া আঁজন 
প্রদান পূর্বক যথোচিত সহুকার করত তীহারে 
অন্ন ও শয়নীয় প্রদান করিবেন | দিবাভাগে 
অতিথিসৎকাঁর না করিলে যে পাপ হয়, রাত্রিযোগে 
অতিথিরে বিমুখ করিলে গৃহস্থ তাহার আট.গুণ অধিক 
পাঁপ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব নুর্ধ্যান্তগ্মনের 
পর কোন ব্যক্তি অতিথি হইলে সাধ্যান্ুসারে তাহার 
সঙকার করা গৃহীদিগের পরম ধশ্মা ৪ অবশ্য কর্তব্য 
কর্মা। যেব্যক্তি এইরূপ অতিথির শুশ্রষা করেন 
তাহার সমুদায় দেবতার অর্চনা করা হয়। রাত্রিযোগে 
সাধ্যান্থসারে শীকান্ন ও জল দাঁন দ্বারা অতিথির 


৩৫২ বিষণ পুরাণ । 


তৃপ্তিসাধন করাও গৃহচ্ছের উচিত কর্া। অতিথির 
ভোজনাবদানে গৃহিগণ তাহারে শখ্যা অথবা শয়নীয় 
প্রস্তর প্রদান করিবেন । 

হে মহারাজ! এইরূপে অতিথিসৎ্কার সমাপন 
হইলে গৃহবাপী মহ্থাত্মারা পাদ প্রক্ষালন পুর্ধাক ভোজন 
করিয়া অক্ফুটিত দারুময়ী শয্যায় শয়ন করিবেন । 
সঙ্ীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, পিপীলিকাদিয়ুক্ত ও অনা- 
কৃত শব্যায় শয়ন করা তীহাদিগের কদীপি বিখধেয় 
নহে। তীহারা পূর্কাস্য অথবা দক্ষিণীস্য হুইয়া শয়ন 
করিবেন । যে ব্যক্তি সর্বদা ইহার বিপরীত দিকে 
শয়ন করে, তাহারে রোগগ্রস্ত হইতে হয়। পত়ী 
খতুমৃতী হইলে বুগ্নু রাত্রিতে শুভ-লগ্নে ও শুভ নক্ষত্রে 
তাহাতে গমন করা গৃহীদিগের অবশ্য কর্তব্য । 
অন্বাতা, পীড়িতা, রজস্বলা, অবিশুদ্ধা, রাগ্থাস্বিতা, 
অগ্রশস্তা, গর্ভিণী, অদক্ষিণা, অন্যকামা অকামা অন্য- 
পত্রী, ক্ষুধাবিষ্ী ও অতি ভোজনব্তী রমণীতে গমন 
করা উাহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে । তীহারা স্বয়ং 
ঝ্লাত, সুগদ্ধমাল্যবিশিষ্, প্রীতমনা, অক্ষুথিত, সকাম 
ও অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া স্ত্রীসর্গ করিবেন । যাহারা 
চতুর্দশী, অন্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই 
সমুদায় পর্ব দিনে তৈল মুক্ষণ, মাংস ভোজন শ শ্ী- 
সংসর্গ করে, তাহাদিগকে বিজ্ুত্রভোজন নামক নরক 
ভোগ করিতে হয়। এই সমুদায় পর্বকালে সাধু 
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ব্যক্তিরা ধর্মশীক্তবের আলোচনা, দেবপুজা, যজ্ঞানুষ্ঠান, 
ধ্যান ও জপাদি কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন । পরবস্ত্রী ও. 
নীচ-রমণীতে গমন করা তাহাঁদিগের কখনই কর্তব্য 
নহে । দেবতা, ত্রাঙ্ষণ ও গুরুর আশ্রম, চৈত্য-রৃক্ষের 
মূল, তীর্থস্থান, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন ও 
জলাশয়ে, এবং উভয় সন্ধ্যা ও পূর্বোক্ত পর্বদিনে স্ত্বী- 
সৎসর্গ করা নিতান্ত অকর্তব্য । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা মৃত্র- 
পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া কদাচ মৈথুন করিবেন না। স্তী- 
সস্তোগ পর্ববকাঁলে নিন্দনীয়, দিবাভাগে পাঁপপ্রদ, ভূমি- 
তলে রোগীবহ ও জলাশয়ে অপ্রশস্ত বলিয়। নির্দিষ্ট 
আছে । মনুষ্য, মনেও কখন পরদার-গমনের বাসনা ক- 
রিবেন না1৭ যাহারা বাক্যদ্বারাও পরদার-সংসর্গের ইচ্ছা! 
করে, তাহারা ইহ-লোকে ক্ষীণীযু ও হীনবল য় এবং 





পর-লোঁকে নরকভোগ করিয়। থাকে । অতএব পরজ্জ্রী- : 


গমন উভয় লোকেই ভয়গ্রদ বলিয়া পরিগ্ণণিত হয়। ! 


এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া খতুমতী স্বীয়*পত্ীতে 
গমন কর! মহাত্বাদিথের অবশ্য কর্তব্য ।. কিন্তু খত্ৃ- 
কাল উপস্থিত না হইলেও তারা পূর্বোক্ত দৌষ- 
বিহীনা সকামা পত্তীতে গমন করিতে পারেন । 


বিষণ পুরাণ 


দ্বাদশ অধ্যায় । 

হে মহারাজ ! গৃহবাসী মহাত্মারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, 
সিদ্ধ, বৃদ্ধ: আচার্য্য ও গোগণের অর্চনা, অগ্নিতে 
আহুৃতি প্রদান এব প্রাতঃকালে ও সায়ৎকালে সন্ধ্যার 
উপাসনা করিবেন। জত্যত হইয়া অখগ্ডিত বস্তু, 
প্রশস্ত মহৌষধী ও গীরুড় নাক উৎক্্ট রত্ব ধারণ 
কর! তীহর্দিগের আবশ্যক । তাহারা স্ুন্িগ্ধ নির্মল- 
কেশযুক্ত, সুগন্ধদিগ্ধ ও রমণীয় বেশ ভূষায় বিভূষিত 
হইয়া হৃদয়ে শুক্রবর্ণ মনোহর মালা ধারণ ফরিবেন । 
পর-্ধন হরণ, মিথ্যাভূত-প্রিয়-বাক্য কীর্ভন, অন্যের 
দোষ উল্লেখ ও অস্পমাত্র অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করা 
তীহাদিথের নিতান্ত অকর্তব্য । অন্যের এশ্বর্্ে ইর্যযা- 
স্বিতঃ বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত ও ছুষযানে লমারূ 
“হুওয়া তাহীদিগের পক্ষে শ্রেয়ন্ষর নহে । তাহারা উন্মত্ব 
৷ € শক্র-পক্ষার্দির হুন্ডে পতিত হইয়া বিষম সঙ্কটে 


তৃতীয় অংশ ! ৩৫৫ 
পড়িলেও কুলচ্ছাঁয়া আশ্রয় করিবেন না । বন্ধকী, বন্ধ- : 





কী-ভর্তা, অতিব্যয়শীল, পরীবাদ-নিরত ও ধূর্তব্যক্তি 


দিগের প্রবঞ্চনা-বাক্যে প্রতারিত হইয়া তাহাদি- 
গের সহিত মিত্রতা করা তাহদিগ্ের নিতান্ত অকর্তব্য । 
শখাবিহীন পথে গমন, জল-সমুহের প্রথম বেগের সময় 
স্বান, প্রদীপ্ত গৃহে প্রবেশ, তরুশিখরে আরোহণ, 
দত্তে দত্তে ঘর্ষণ ও সর্বদা নানিকা হইতে শ্্নো 
নিঃসারণের চেষ্টা করা ভীহাঁদিগের কদাচ বিধেয় 
নহে। অসংবৃতমুখে জ্ত্তন, শ্বাসকাশের নিবারণ 
চেষ্টা পরিত্যাগ, উচ্ৈ-স্বরে হাস্য, শব্দ সহকারে 
বাযুনিঃসারণ, নখে নখে বাদন, তৃণচ্ছেদন, ভূমিতলে : 
অস্কপাঁত, শ্মশ্রুস্পৃষ্ বন্তু ভোজন ও উষ্ণ পদার্থ গ্রহণ : 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
র 
ৃ 


কর! তীহাঁদিণের অতিশয় নিষিদ্ধ । তীহারা জ্যোতিষ . 


ও অপবিত্র শাস্ত্রের আন্দোলন, উদয় ও অস্তমনের 


সময় নুর্ধ্য-দর্শন ও নগ্ন পর্ত্রীর প্রতি দৃ্তিপাত : 


করিতে কদাচ গ্ররত্ত হইবেন না । শবগন্ধ চক্র হইতে 
নমুদ্ভুত হয়,অতএব নানিকারজ্ররে এ গন্ধ প্রবিষ্ট হইলে 
ভু'কারাদি শব্দ দ্বারা বিরক্তি ভাঁব প্রকাঁশ করা 
তীহাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য । রাত্রি যোগে চতুষ্পথ, 
চৈত্যবৃক্ষের মূল ও শ্মশীনস্থ উপবনে গমন এবং দুষ্টা- 
জী-সংনর্থ পরিত্যাগ করা তাহাদিগের আবশ্যক । তীঁ- 


হারা পৃজ্যব্যক্তি ও দেবগণের ধ্বজজ্যোতির ছায়া কদাচ 


অতিক্রম করিবেন না ।+ একাকী বিজন বিপিনে গমন 


৩৫৩৬ বিষ পুরাণ। 


ও শুন্যগৃহে বাস রা তীহাদিখের অতিশয় বিরুদ্ধ 
কার্য । নানার এবং কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র 
বালুকা-তস্ম ও তুষ দ্বারা সমাচ্ছন ভূমিতে পদার্পণ 
করা তীহাঁদিগের কদাপি বিধেয় নহে । তীহাঁরা কখন 
অনার্ধ্য-সৎসর্গে বাঁস, কুটিল ভাব আশ্রয় ও হিত্ত্র 
জন্তর অভিমুখে গমন করিবেন না ॥ অতি জাগরণ, 
অতি নিদ্রা, অতি শয়ন, অতিউপবেশন ও অতি 
ব্যায়াম তীহাদিগের পক্ষে অতিনিষিদ্ধ । দৎগ্রী ও 
শৃঙ্গীর অভিমুখে গমন, হিমসেবন এবৎ অতিকুল বায়ু 
ও রৌদ্র সহ্য করা তাহাদিগের অতিশয় এধঁছিত কর্শ । 
নগ্ন হইয়া স্নান, আঁচমন ও শয়ন কর! তীহাদিগের 
কদাপি বিধেয় নহে। তাহারা যুক্ত-কক্ষ হইয়া 
আচমন, দেবার্চনা ও জপ হোৌমাঁদি কার্য জম্পাদন 
করিবেন না । একবস্ত্রে পূর্বোক্ত সমুদায় কার্ধ্য ও উপশ- 
দিষ্ট মন্ত্র জপ করা-তীহাদিগের কখনই কর্তব্যনহে। 
উাহার। পরস্পর সামঞ্জস্য অব লম্বন পূর্বক কালহর ণ 
করিবেন । 

হে যাহীরাজ ! সধু-সংনর্গে ক্ষণ কাল বাঁদ করাও 
তাহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর ৷ উচ্চগনীচ লোকের সহিত 
বিরোধ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অন্ইমোদিত নহে । 
অতএব তাহারা আবশ্যক হইলে সমকক্ষ ব্যক্তি দিগের 
সহিতি বিবাদে প্ররৃত ও বিবাহাদি বন্বন্ধস্ত্রে আবদ্ধ 
হুইবেন। কলহ ও অনর্থক বৈরসাধনে আসক্ত হওয়া 
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ভীহাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য । হারা বিবাদে প্ররুত্ত 
নাহইয়া সামান্য হানি সহ্যকরিয়া থাকিবেন । অর্থাগমের 
নিমিত্ত কাহার সহিত শক্রত। করা তীহাদিগের কদাঁপি 
বিধেয় নহে । ম্নীনের পর গাত্র-মার্জনী অথবা 
হস্ত দ্বারা অর্গ সমুদায় পরিমার্জন ও কেশ 
বিকম্পন করা ভীহাঁদিগের পক্ষে অতিশয় নিষিদ্ধ। 
তাহারা আান সমাপ্ডির পরেই গাত্রোথান করিয়া 
আচমন করিবেন না। পদ দ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ 
ও পুজ্য ব্যক্তি দিগের অভিমুখে পদ বিন্যাস করা 
উাহদিগের কখনই কর্তব্য নহে । তাহারা গুরুর 
নিকট উচ্চাননে উপবিষ্ট নাহইয়া বিনীতভাবে 
অবস্থান করিবেন । বিপরীতভাবে দেবালয় ও 
চতুষ্পথে গমন এবং দক্ষিনাশুন্য মাজল্য-পুজীর 
অনুষ্ঠান করা ভীহাদিগের নিতান্ত অকর্তব্য । চক্দ্র-স্ুর্য্য, 
অগ্নি, বায়ু, জল ও পুজ্য ব্যক্তির অভিমুখে নিষ্ঠীবন্‌ 
এবং মলমুত্র পরিত্যাগ করা তাহাদিগের উচিত নহে । 
দণ্ডায়মান অথবা পথিমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মুত্রত্যাগ্রকরা 
ভাহাদিগের অতিশয় গর্থিত কর্ম।। তাহারা শ্্েম্ 
বিষটামুত্র ও রক্ত কদীচ লঙ্ঘন করিবেন নাঁ। পাকি- 
কালে এবৎ কলিপ্রদান ও জপছ্োমাঁদি কার্োতের সময় 
শ্লেয়াদি পরিত্যাগ করা তাহাদিগের অহুচিত কর্ম । 
জী জাতির. প্রতি ঈর্ষান্বিত হস, অথবা তাহা- 
দিকে প্রহার ও বিশ্বাস করা | ব্যক্তিদিগের 
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কর্তব্য নহে । অদাচারনিরত থুহস্ছগণ মাজল্য 
দ্রব্য, পুষ্প ও রত্বাদি গ্রহণ এবং পুজ্যব্যক্তি 
দিকে অভিবাদন না করিয়া কদাচ গৃহ হইতে 
বিনিদধান্ত হইবেন না। চতুষ্পথ অমুদায়কে নমন্কার, 
বথাকালে হোম, দীন দরিদ্রদিগের ক্রেশনিবারণ 
ও জ্ঞানবিজ্ঞানদশর্শ মহাতাদিগের উপাসনা করা 
তাহীদিগের অবশ কর্তব্য । খাহীরা অনন্যমনে 
দেবতা ও খধি দিগের অর্চনা, পিতৃগণের উদ্দেশে 
পি ও জল দান এবং অতিথিদিগের সৎকার 
করেন, তীহারা উৎকর্ষ লোক 'লাভ করিতে জমর্থ 
হন। যে মহাত্মা জিতেক্ড্রিয় হইয়া প্রিয় অথচ হিত 
ৰাক্য প্রয়োগ করেন তাহার পরমানন্দের হেতু ভূত 
অক্ষয় লোক লাভহয় । বুদ্ধিমান্‌ লঙ্জীসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, 
আস্তিক ও বিনয়ান্থিত ব্যক্তিরা সৎকুলসভ্ভৃত স্মবিজ্ঞ 
বদ্ধ দিগের লোক লাভ করিতে পাঁরেন। অকাঁল- 
গর্জন পর্ব, অশোৌচ ও গ্রহণাদিকালে অধ্যয়ন করা 
গৃহীদিশের কর্তব্য নহে । যে মহাত্মা নির্ঘৎসর ও সর্ব- 
ভুতে সমদর্শ হইয়া ভু ব্যক্তিদিগকে সাস্তবনা ও ভীত 
ব্যক্তিদিকে আশ্বান প্রদান করেন, তীহ'র স্বর্থ হইতে 
ও উতর লোক লাভ হুইয়া থাকে ৷ শরীররক্ষানিরত 
ব্যক্তিগণ, বৃর্ধাতপাদি নিবারণের নিমিত্ত ছাত্র ধারণ, 
রাত্রিযোগে দ | কথিহণ ও অরণ্যার্দি গমনের অময় 
চর্মপাছুকা খারখং পূর্বক গমন করিবেন । পর্য্যটন 
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করিবার সময় তির্ধ্যক্‌ উর্ঘ ওদুর প্রদেশে দৃষ্টি পাত করা 
তাহাঁদিগের কর্তব্য নছে " যুগ-পরিমিত স্থান 
অবলোকন করিয়া গমন করা তীহাদিগের উচিত 
কর্ম। যে ব্যক্তি জিতেক্দ্রিয় ও সর্বদোষ-বিবর্জিত 
হুইয়া কাল হুরণ করেন, তাঁহার ধর্ম্ার্থ কাঁমের কিছু 
মাত্র হানি হয় না। যেমহাত্মা পাপাচরণ-নিরত শক্রর 
প্রতি ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন, যুক্তি তাহার 
হস্তগত হয়। কামক্রোধাদিবিহীন, সদীচার-নিরত 
মহাত্মদিগের গ্রভাবেই পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছেন 
অতএব পরপ্রীতিকর অত্য বাক্য প্রয়োগ কর! সক" 
লেরই কর্তব্য | যে স্থলে সত্য বাক্য কহিলে কাহার ও 
মনে বেদনা দেওয়া হয় মেস্ছলে মৌনাবলম্বন করাই 
সর্রতোভাবে বিধেয়। প্রিয় অথচ অহিত বাক্য 
প্রয়োগ করা কদাপি কর্তব্য নহে । যেরূপ কার্ধ্য 
করিলে প্রাণিগ্রণের হই লোঁক ও পরলোঁকে হত 
লাভ হয় মহাত্মারা কায়মনোবাক্যে সর্বদা তাহার 
অনুষ্ঠানে যত্ববান্‌ হইবেন। 
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ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
হে মহারাজ! পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামীাত্র পিতা বস্ত্রস্বলিত 
স্নান করিয়া জাতকন্মাদি ও আভ্যুদয়িক আাদ্ধ সমাধান 
করিবেন । আদ্ধকালে অনন্যচি্ত হইয়া দক্ষিণভাগে 
পিতৃপক্ষীয় ও দেবপক্ষীয় ত্রহ্মণদিগকে উপবেশন করা- 
ইয়া যথাঁবিধি তীহাদিগের সশকার ও ভীহাদিগকে 
ভোজন করাইবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে পূর্বাস্য অথবা 
উত্তরাস্য হইয়। দৈৰ অথবা প্রাজাপত্য তীর্থে পিতৃ- 
গ্রণের উদ্দেশে দখিযবাদি-মিশিত পি দাঁন করা 
কর্তব্য । এইরূপ শ্রাদ্ধদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের 
তৃপ্তি লাভ হয় । অতএব সন্তানগণের সমুদায় সংক্কার- 
কালেই এইরূপে পিতৃগণের অর্চনা করা গৃহন্থের, 
পরম ধর্ম গৃহবাসী মহাত্বারা প্রষত হইয়া কন্যা 
পুত্রাদির বি বর হুতনগৃহে প্রবেশ, বালকদিগের 
নামকরণ, চুঁড়ঙ্ষির্বাদি, লীমস্তোন্নয়ন ও পুত্রাদির 


স্পা পতিত 
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মুখদর্শন-কালে নান্দীযুখ পিতৃ্ধণের অর্চনা করিবেন । 

এই আমি আঁপনার নিকট পিতৃপৃজার বিধি 
: সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে প্রেতক্রিয়ার 
বিধি বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। -শ্থত- 
। ব্যক্তির আত্বীয়গ্রণ প্রেতদেহকে পবিত্র জলে স্নান 
: করাইয়া মাল্য দ্বারা বিভুষিত করত গ্রামের বহির্ভাগ্গে 
 দাহক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। দাহক্রিয়ার পর 
 দক্ষিণাভিমুখে দেই গ্রেতের উদ্দেশে সলিলাঞগ্ুলি 
, প্রদান করা তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য, । তৎুপরে 
তাহারা নক্ষত্র দর্শন করিয়া গৌনমুদায়ের গৃহাগ্রমন্রে 
সময় গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া 
থাকিবেন। প্রতিদিনই দেই প্রেতের উদ্দেশে ভূমি- 
তলে পিগুদান করা ভীঁহাদিখের আবশ্যক । তীহারা 
অশৌচ-মধ্যে কদাচ রাত্রিযোগে আহার ও মাংস 
ভোজন করিবেন নাঁ। অশোচকালে প্রত্যেকদিনেই 
জ্ঞাতিগণকে ভোজন করান তীহাদিগের উচিত কর্ম । 
বন্ধু বর্ণ ভোজন করিলেই প্রেতের তৃপ্তি লাভ হইয়া 
থাকে। অন্তত অশোৌচের প্রথম, তৃতীয়, অগ্ুম 
ও নবম দিনে অবগাহন ও বস্ত্র ত্যাগ.করা ভীহাদিগের 
আবশ্যক । তাহারা চতুর্থ দিনে প্রেতের ভস্ম ও 
অস্থি অঞ্চয় করিবেন। চতুর্থ দিন গত গনা হইলে 
উাহাদিগের অজম্পর্শ করা সপিগ”) 
নহে । সমানোদক ব্যক্তিরা এ / 








৩৬২. বিষণ পুরাণ । 


গন্ধমাল্যাদি সেবন ভিন্ন সয়ুদায় কার্ধ্যই সমাধান করিতে 
পারে, কিন্তু সপিগ্ডেরা কেবল শয্যা ও আসন গ্রহণের 
অধিকারী হয়। অশোঁচমধ্যে স্রীসৎসর্থ করা হি 
দিগের কদাপি বিধেয় নহে । 
হে মহারাঁজ ! সপিগদিগের মধ্যে বালক, বিদেশস্ছ 
পুরুষ ও পতিত ব্যক্তির স্ত্যু হইলে অথবা কেহ 
জল, অগ্নি ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলে 
সদ্য অশোৌ-চান্ত হয়। অশেচের মধ্যে স্থত ব্যক্তির 
বান্ধবগণের অন্ন ভোজন করা জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের 
কর্তব্য নহে । অশেইচকালে দান, প্রতিগ্রহ, যক্জানুষ্ঠান 
ও বেদপাঠ করা গৃহীদিগের অতিশয় নিষিদ্ধ । ব্রাঙ্গণের 
দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের একপক্ষ ও 
শৃদ্রের একমানে অশৌচান্ত হয়। অশোচান্তের পর 
প্রথম দিনে শ্রাদ্ধীধিকারী ব্যক্তির! শ্রাদ্ধীয় ব্রাক্মণগণকে 
ভোজন করাইয়া উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে কুশসমুদায় বিস্ত.ত 
করত প্রেতের উদ্দেশে পিগুদান করিবেন । ব্রাহ্মণ" 
ভোজনের পর পবিভ্রতালাভের নিমিত্ত বারি, আমুধ, 
প্রতোদ ও দণ্ড ধারণ করা সকলেরই আবশ্যক | 
এইরূপে আদ্যশ্াদ্ধ সমাপনের পর ব্রাহ্মণাদি চারি 
বর্ণেই 'দ্ব-ধর্্াহ্ুসারে ধনোপার্জন করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিবেন। তণুপরে প্রতি মাসে স্থতাতিথিতে 
প্রেতের তা একোঁদিষ্ট আদ্ধ করা তীহাঁদিগের 
অবশ্য কর্তব্য খ্ধ একোদ্দিউ শ্রাদ্ধে দৈব-নিয়োগ ও 
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ৃ আবাহনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ব্রাঙ্ষণ- 
. ভোজনের পর এই শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে একটি 
| আধ্য ও এক গাঁছি পবিভ্রক প্রদান কর! আবশ্যক । 
; এ আদ্ব-কাঁলে যজমানের প্রশ্মান্ুসারে ত্রাঙ্গণগণকে 
অক্ষয্য শব প্রয়োগ করিতে হয় । প্রেতের উদ্দেশে 
 এইরূপে দ্বাদশ মাস একোদ্দিউ বিদ্বির অনুষ্ঠান 
, করিয়া অপিপ্তীকরণ করা গৃহীদিগের অবশ্য কর্তব্য । 
. সপিন্তীকরণের সময়ে আর একটি একৌদ্িষ্ট শ্রাদ্ধ 
নির্বাহ করিতে হয়। গুহস্থ এ কালে একোদ্দিষউ 
আদ্ধে প্রেতের উদ্দেশে তিল ও গন্ধোদকা'দিপূর্ণ এক 
অধ্যপাত্র এবহ পার্বণাৎশে পিতৃগণের উদ্দেশে তিন 
অধ্যপাত্র সংস্থাপন করিবেন । তগুপরে পিতৃপাত্রের 
' সহিত গ্রেতপীত্রের সংযোগ করা অতিশয় আবশ্যক। 
এইরূপে পিতৃপিপ্ডের সহিত প্রেতপিণড মিশ্রিত 
করিতে হয় । এই অপিণ্ীকরণের পর শ্যতব্যক্তি প্রেতত্ব 
হইতে বিয়ুক্ত হইয়া পিভৃলোৌকে গমনপুর্র্বক পরম 
সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। 

হে মহারাজ! সমুদায় শ্রাদ্ধকালে এ পূর্বতন 
পিতৃগণের অর্চনা করা গৃহন্থের অবশ্য কর্তব্য । 
শত ব্যক্তির পুত্র না থাকিলে পর্য্ায়াক্রমে পৌন্র, 
ত্রাতা, ত্রাতুষ্পুত্র, অথবা সপিগুগণের ১ ণ তাহা- 








৩৬৪ বিষ্ণু পুরাণ । 





পক্ষের সপিণ্ড ও সমানোদকগণের এ কার্যে অন্পুর্ণ 
অধিকার আছে। যদি পিতৃ "ও মাতৃকুলে কেহ জীবি- 
ত না থাকে, তাহাহইলে ডি স্ত্রী ও বন্ধবর্গের 
তাহার সমুদায় কাধ্য নির্বাহ করা উচিত, কিন্তু 
এই সয়ুদায়ের ও অভাব হুইলে রাক্তা তাহার সু- 
দায় কার্য নির্বাহ করিবেন । শ্থত ব্যক্তির আদ্য 
মধ্যম ও উত্তর এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সম্পয় করিতে 
হয়। বারি ও আর্ুধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত .কা্ধা জাদ্য- 
ক্রিয়া, প্রতি মাসে একোদ্দিউ শআাদ্ধকে মধাম ক্রিয়া 
এবং সপিপ্তীকরণাবসানে গ্রেতের পিতৃত্ন লাভের 
পর কর্তব্য কাধ্য সমুদায় উত্তর ক্রিয়া বলিয়া 
নির্দিউ হইয়া থাকে । পিতৃমাতৃসপিগ্ড পুরু -সমা- 
নোদক ব্যক্তি, বন্ধুবর্গ ও ধনহারী-রাজা ইহারা কেবল ' 
হত ব্যক্তির র্বব্রিয়ার অধিকারী হন্‌, পাদ ৪ | 
দৌহিত্র ভিন্ন কাহারও তাহার উত্তর ক্রিয়াতে অধি-. 
কার নাই। এইরূপ স্ত্রীলোকের ও উদ্দেশে হুতাহে সাৎ- 
বৎসরিক উত্তর ভরিয়া নির্বাহ করা পুত্রা্ির কর্তৃব 
কর্ম । পিতৃ লোকের উদ্দেশে যখন যে উত্তর ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করা উচিত তাহা তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ কর। 


পুরীণ রত্বাকর 
মহ্র্ষি রূষ্চদ্বৈপায়ন প্রণীত 

বিষ্ণু পুরাণ । 

সপ্তম গড 
শ্বীবামসেবক বিদ্যারত্র কর্তৃক 


মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাঁদিত ! 


রাজপুর 


পুরাণ রত্বাকরু কার্যালয় হইতে 
প্রকাশিত | 


শকাবা ১৭৮৯ । 


বিষ্ণ পুরাণ 


চতুর্দশ অধ্যায় ॥ 

হে মহারাজ! মনুষ্য অদ্ধা্িত হইয়া শ্রীদ্ধর 
অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রঙ্গা, রুদ্র, নাসত্য, সুর্য, অমি এবং 
বসু, মারুত, বিশ্বদেব, খষি, মনুষ্য, পশু? পক্ষী, 
সরীস্থপ, পিতৃ ও অন্যান্য প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন 
করিবে । প্রতি মাসের অমাবস্যা ও তিন অষ্টকাতে 
শ্রাদ্ধ করা গৃহস্ের কর্তব্য কর্ম । ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধের 
কাম্য কাল আপনার নিকট কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। যখন থৃহীদিগের ভবনে শাদ্ধার্হ কোন বস্তু 
উপস্থিত হইবে এবং কোন বিশিষ্ট ত্রাণ আগমন 
করিবেন সেই সময়েই শাদ্ধের অনুষ্ঠান করা তীহা- 
দিগের অতিশয় আবশ্যক । গৃহস্ছের! ব্যতীপাঁতষোগ, 
দক্ষিণাঁয়ন ও উত্তরায়ন সং শক্রান্তিঃ বিষুৰ সংক্রান্তি, 
চন্্র সুর্য্যের গ্রহণ, স্যর সদায় ন্ট,  সইক্রমণ, 
নক্ষত্র গ্রহপীড়া ও ছুঃস্বপ্ন দর্শনেরঠপর্্য় যত্ুসহকারে 





মির বিষ্ণ পুরাণ । 
যথাবিবি শ্র্ধ করিবেন। গৃহে নতন শস্য উপক্ছিত 
হইলেও শ্রাদ্ধ করা তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । যে 
ব্যক্তি বিশীখা ও স্বাতি নক্ষত্রযুক্তা অযাবস্যাতে পিতৃ- 
গণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করেন, তাহার পিভূগ্রণ অফটবর্ষ- 
ব্যাপিনী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হন ॥ পুষ্যা, আদ্র ও 
পুনর্বন্থু নক্ষত্রযুক্তী অশাবপ্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ- 
গণের দ্বাদশীবদ তৃত্তি লাভ হয় । জ্যেষ্ঠা, রোহিণী, পুর্বব- 
ভাদ্রপদ ও শতভিবা নক্ষত্রযুক্তা অমাবস্য। দেবতা- 
দিগেরও দুট্ভি। এই দর্লভ সময় প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধ 
কর। গৃহস্থের নিতান্ত আবশ্যক । ফলত এই নব নক্ষত্র 
যুক্ত অখীবস্যাই অতি পবিত্র বলিয়৷ নির্দিষ্ট আছে । 
অতএব গ্রহবারী মহাত্মারা এই সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্টান 
করিলে তাহাদিগের পিতৃগণ পরম তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারেন অন্দেহ নাই । 

হে মহারাজ! পুর্বে পিতৃভক্ত মহারাজ এল 
'বিনীতভাবে মহাত্বী জনৎুকুমারের নিকট আদ্তন্ত 
জিজ্ঞানা করিলে তিনি তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
য়াছিলেন মহারাজ ! পূর্বতন পণ্ডিতেরা বৈশাখী 
শুক্লাতৃতীয়া, কার্তিকী শুক্লানবমী ও ভাদ্রপদী কুফ্া- 
ত্রয়োদশী ও অমাবস্যারে যুগাদ্যা তিথি বলিষা নির্দেশ 
করিয়াছেন। অতএব এ চারি তিথিতে শ্রাদ্ধ করা. 
গৃহস্ছের উখয র্ভব্য । গৃহ্িগণ ইহাভিন্ন বৈশীখ 
মানের অমাবন্টী*স্হম্পর্শ, ছুই বিষব অৎক্রান্তি, মন্বন্ত- 


ভৃতীয় অংশ । ৩৬৭ 
রাঁদি তিখি, ব্যতীপাঁত যোগ, চক্র সুধ্যের গ্রহণ, 
তিন অফ্টক| এবং দকিণায়ন 9 উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে 
পিতৃগণের উদ্দেশে তিলশিশ্রিত জল দান করিবেন । 
যেব্যঞ্তি এ অমুদায় পবিভরকালে আদ্ধ করেন, তীহা'র 
পিতৃগণ মহশ্রবর্ষব্যাপিনী ভূবিলাভে সমর্থ হইয়া 
থাঁকেন সন্দেহ নাই । 

মহারাজ! এক্ষণে পিভৃগিণের কথিত বাক্য জমায় 
আপনার নিকট কীর্তন করি কমিতেছি আঅবণ করুন । পিতৃ- 
গণ কহিয়। থাকেন, যদি মাঘ মাসের আমাবয্যায় শত- 
ভিষ| নক্ষত্রের সংযোগ হয় তাহাহইলে এ সময়ে 
শিভুগণের উদ্দেশে আাদধ করা বু অবশ্য 
কর্ভবয। এ কাল পিভৃগণের পরম তৃত্তিকর বলিয়া 
নিদ্দ১-হ্ইন্] থাকে । অধিক পুণ্য না থাকিলে 
কেহই এ সময়ে শাদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এ 
অমাবস্যা পশিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্তা হইলে যেব্যক্তি এ সম- 
য়ে পিতৃলোকের তর্পণ ও পিশগুদন করেন, উহার 
পিতৃগণের অধ্ুতবর্ষ তৃষ্ি লাভ হর । আবার যদি এ 
অনাবশ্যায় পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের নংযেগ হয়, তাহা" 
হইলে যে ব্যক্তি এ সময়ে পিগুদাঞ্জ করেন উহার 
পিতৃগণ এক যুগ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন । গঙ্গা, 
শতদ্র, বিপাশা, ঘথুরা+ অরস্বতী, নৈশিব ও গোমতী 
ভীর্ঘে অবগাহন করিয়। অন্ধাসহস্খুরে টি ভগণের অর্চ, 
ন। করিলে সমুদায় পাপ বিনউ হ৮৬ 





৩৬৮ বিষণ পুরাণ । 


পিতৃণ জাংবৎ্সরিক তৃত্তথি লাভ করিয়া আরও 
বলেন মাঘ মানের অমাবস্যা শ্রাদ্ধের বিহিত কাল 
বলিয়। নিরূপিত আছে, অতএব যদি এ সময়ে আমা- 
দিগের বংশীয় সন্তানগণ ভক্তি পুর্বরক পবিত্র তীর্থজল 
দ্বারা আমাদিগের তর্পণ করেন, তাহা হইলে আমরা 
যাহার পর মাই পরিতৃপ্ত হই এবৎ তীহারাও বিশুদ্ধ- 
চিন্ত ও এশবর্্যশালী হইয়া অভিলষিত ফল লাভে 
'অমর্থ হন সন্দ্হে নাই । আমাদিগের বংশীয় মহাত্মারা 
ন্যায়ান্সারে ধনোপার্জন পূর্ব্বক আমাদিগের উদ্দেশে 
পিগুদান করিবেন । এশ্র্ধ্য অত ত্রা্গণগণকে রত্ব, 
বস্ত্র, মহাযান ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু প্রদান কর! তাহা" 
দিগের অবশ্য কর্তব্য । ষাহীর যেরূপ বিভব, তিনি 
ভক্তিপরায়ণ হইয়া তদহ্ুসারে শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্গণগণকে 
অন্নদান পূর্ব্বক আগাদিণের তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন । 
যদি তিনি তাহাতে অসমর্থ হন্, তাঁহাহইলে বথা- 
শক্তি ব্রাঙ্ণগণকে কিঞ্িৎ ধান্য দক্ষিণা এদীন 
করা তীহাঁদিগের আবশ্যক । ইহাতে ও অসমর্থ হইলে 
তিনি কোন বেদবেত্তা ত্রান্ষণকে নমস্কীর করিয়। 
তীহারে করাগ্রস্টিত কতক গুলি তিল প্রদান করি 
বেন। এইরূপে তিল দানে ও যদি উহার ক্ষমতা 
না থাকে, তাহাহইলে ভক্তিসহকারে আমাদিগের উদ্দে- 
শে অন্তত সত ,্াাটটি তিল যুক্ত জলাঞ্জলি প্রদান 
করা উাহার আট কর্তব্য । ইহার অভাবে শ্রদ্ধা 


তৃতীয় অংশ । ৩৬৯ 





যুক্ত হইয়া যে কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ গছ 
আনয়ন পূর্বক আমাদিগের উদ্দেশে দান করা তীহা- 
র অতিশয় আবশ্যক, কিন্তু লমুদায় বস্তুর অভাব 
হইলে তিনি অরণ্যে গমন পূর্ববক বাহুদ্বয় উন্নত 
করিয়া একান্তিক ভক্তিসহকারে সুর্যযাদি লোকপাঁল- 
দিগের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে এই মান্ত্র উচ্চারণ করিবেন 
আমার ধনৈশ্বর্ধ্য কিছুই নাই এবং আমি শ্রাদ্ধ 
পযোগী কোন বস্তুই আহরণ করিতে পাঁরিল!ম 
না। এক্ষণে আমি অরণ্যে আগমন করিয়া বাুদ্বয় 
উন্নত করত প্রার্থনা] করিতেছি, আমার পিতৃগণ 
আমার এই ভক্তিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন । তিনি এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আমাদিগের তৃপ্তি সাধনে 
সমর্থ হইতে পাঁরেন। 

এই আ'মি আপনার নিকট পিতৃলোকের কথি- 
ত বাক্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । আমা- 
দিগের বংশীয় যে কোন মহাত্মা এইরূপে আমাদিগের 
তৃপ্তি সম্পাদন করিবেন তিনি মর্ত্য লোকে ধন্য 
বলিয়া পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই। | 


বিষণ পুরাণ, 


পঞ্চ দশ অধ্যায় । 

হে 'মহারাঁজ ! গুহস্থ মহাত্মীরা শ্রাদ্ধে যেরূপ 
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন, এক্ষণে তাহা আপ- 
নার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। গৃহস্থ 
্রাহ্মণগণ পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত ত্রিনীচিকেতা, 
ত্রিধু; ত্রিষুপর্ণ, ষড়ক্গবিদ্‌* শ্রৌত্রিয়, যোগী, নাম- 
গাননিরত, খত্বিক্‌, তপোনিষ্ঠ, ও পঞ্চতপা ত্রাক্ষণ 
এবং ভাগিনেয় দৌহিত্র, জামাতা,শ্বশ্তর মাতুল, 
শিব্য, সন্বন্বী ওঁ পিতৃমাতৃভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ 
ন করাইবেন। ইহারা প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত 
হরুফ শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গণ বলিয়া নিদ্দি ভুইয়া থাকে- 
ন। ঘিত্রক্টে্হী, 4কুনধী' ক্রীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাবি- 
ত্রয়ী, হোম ৬৬ বেদপাঠাদিবিবর্জর্ধিত, সোমবিক্রয়ী, 


তৃতীয় অংশ । ৩৭১ 
অভিশাপশ্রন্ত, চৌরকর্মনিরত খল, গ্রামযাঁজক, 
বেতনভূক্‌ অধ্যাপক, বেতনদাতা শিষ্য, অন্যপূর্বা- 
পতি, পিতৃমাতৃপরিত্যাগী, শুদ্রপতি, শৃদ্রাপতির' 
অন্নে প্রতিপালিত ও দেবলক ত্রাঙ্গণগণকে শ্াদ্ধে 
ভোজন করান কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধের পূর্ব- 
দিন দেবপ্রক্ষ ও পিতৃপাক্ষের ত্রাঙ্গণ করিবার নিমিত্ত 
শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্মণগ্ণণকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক ॥ যজ- 
মান নিমন্ত্রিত ত্রাঙ্গণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ 
অথবা তরীহাদদিগের সহিত ক্রীড়াঁদি করিতে কদাচ 
প্রর্ত্ত হইবেন না। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত; ভোক্তা, ভোজ- 
য়িতা অথবা নিয়োগকর্তা যদি ত্ত্রী সত্গাদি করেন, 
তাহাহইলে তাহার স্বীয় পিতৃগণকে রেতোগর্তে 
পাতিত করা হয়। এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ -মহাত্মার। 
আাদ্ধের পূর্বদিন উতৎকুষ্ট ব্রাহ্ষণগণকে নিমন্ত্রণ করি- 
য়া থাকেন । যদি শাদ্ধবাসরে সন্াসী অথবা অন্যান্য 
অনিমস্ত্রিত ত্রাঙ্গণ গৃহে উপস্থিত হন্‌ তাহাহইলে 
আদ্ধ-কর্ত। পবিত্রপাণি হুইয়। তীহাদিগকে আচম- 
ণীয় ও আন প্রদান পূর্ববক ভক্তিসহকারে ভোজন 
করাইবেন । শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষে অয্ুগ্ম ও দেবপক্ষে 
যুগ্ম ত্রাঙ্মণকে নিয়োজিত করা উচিত, কিন্ত পিতৃ- 
পক্ষে একজন ও দেবপক্ষে একজন ব্রাঙ্মণকে নিয়ু- 
ক্ত করা ও দোষাবহু নহে। টক্তিস/পন্ন হইয়া 
এইরূপে মাতামহের শ্রা্ধও নির্ক, করা গৃহন্থের 


৩৭২ বিষ্ণু পুরাণ । 


অবশ্য কর্তব্য । গৃহ্গণ শ্রাদ্ধকালে দেবপক্ষীয় ত্রাঙ্গ- 
ণগণকে পূর্বাস্য এবং পিতৃ ও মাতাঁমহুপক্ষীয় ব্রান্মণ- 
গণুকে উত্তরাস্য উপবেশন করাইয়া! তাহাদিগকে 
ভোজন করাইবেন। 

হে মহারাজ | মহর্ষিগ্রণের মধ্যে কেহ কেহ 
আাদ্ধের প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পাক দ্বারা প্রত্যেক 
শআাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবার বিধি নিরূপণ করিয়া 
দিয়াছেন । গৃহস্থ মহাত্মারা শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্ষণগণের 
আজ্ঞানুসারে শ্রাদ্ধের প্রারস্তে ভূতলে আসনার্থ কুশ- 
সমুদায় বিস্তূত ও অর্থযসংস্থাপন করিয়া দেবগণকে 
আবাহন পূর্বক তাহাদিগকে যবাস্ব দারা অর্থ এবৎ 
ধুপদীপ ও গন্ধ মাল্যাদি প্রদান করিবেন । তৎপরে 
যথাবিধি অনুজ্ঞাগ্রহণের পর সেই দেবপাক্ষের বাম- 
ভাগে পিতৃগণের নিমিত্ত দ্বিধারুত কুশসমুদায় বিস্তু- 
ত করিয়া তিলাঙ্কু দ্বারা তাহাদিগকে অর্ঘযাদি প্রদা- 
ন করা তীহাঁদিগের অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ শ্রাদ্ধে- 
র অনুষ্ঠান কালে যদি কোন পথিক যদৃচ্ছাক্রমে 
আগমন করেন, তাহাঁহইলে শ্রাঁদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধীয় ব্রাঙ্গ- 
ণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তীহাঁর যথাবিধি সৎ- 
কার করিবেন ! যোগ্িগণ মানবগণের হিতাকাজ্ষী হুই-. 
য়া বিবিধ সুপ খুুরণ পূর্বক ছদ্মবেশে পৃথিবীতে 
পরিভ্রমণ করি "থাকেন । এই নিমিত্ত শ্রাদ্বকীলে 


তীয় অংশ ৩৭৩. 
অভ্যাগ্তদিগের অর্চনা করিতে হয় । যেব্যক্তি শ্রাদ্ধ. 





কালে অতিথির যথোঁচিত সৎকার না করেন, তিনি 
শরাদ্ধের ক্রিয়া ফল লাভে বঞ্চিত হন্‌। শ্রাদ্ধকাঁলে 


অনলে ক্ষার বর্জিত ব্যপ্তন, ও অন্ন আনুতি প্রদান : 


করা আবশ্যক । গৃহিখণ, অগ্রয়ে কব্যবাহীয় স্বাহ।, 


ঠা 
] 


এই মন্ত্রে একবার, সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বহা, : ৃ 


এই মন্ত্রে একবার এবৎ বৈবস্বতে স্বাহাঁ, এই মন্ত্রে 
আর একবার আহ্থতি প্রদান করিবেন। এইরূপ 
তিনবার আহুতি প্রদানের পর হুতাবশিষ্ট অন্ন 
ব্রা্মণগণের ভোজনপাত্রে প্রদান করা আবশ্যক । 
তশুপরে আাদ্ধকর্তা ব্রাঙ্গণণকে অতিসংস্কৃত উৎ- 
ক্লউ মিষ্ট অন্ন সমুদায় প্রদান করিয়া. শ্ছবাঁক্যে 
ভীহাদিগকে তৎলযুদায় গ্রহণ: করিতে অনুরোধ 
করিবেন । শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্গণথণেরও শীত হইয়া সুস্থ- 
চিত্তে দেই জমুদায় অন্ন ভোজন করা৷ উচিত । তীহা- 
দিগের ভোজন কালে শ্রাদ্ধকর্তী ত্বরান্বিত না হইয়া 
ভক্তি সহকারে পরিবেশন করিবেন । 

এইরূপে ত্রাঙ্মণগণের তৃপ্ডিসাধনের পর 
ভূতলে তিল বিস্তুূত করিয়া রক্ষোথ মন্ত্র পাঠ করা 


শাদ্কর্তীর অবশ্য কর্তব্য । তৎপরে তিনি সেই 


্রাঙ্মণগ্র্ণকে স্বীয় পিতৃগ্রণরূপে জ্ঞান, করিয়া এই 


রূপ ধ্যান করিবেন । আজি আমান পিঠা, পিতামহ, 


€ প্রপিতামহ এই ত্রাহ্মণগণের ডি আবির্ভূত 


চার 


ডি বিষ্ণ পুরাণ । 








অহুয়া পরিতৃপ্ত হউন । আজি আমি তাহাদিখের উদ্দে- 
শে হুতাশনে যে আহুতি প্রদান করিলাম, তাহাতেই 
তাহারা প্রসন্নমুর্তি হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন। আজি 
আমার প্রদত্ত পি তীাহাদিখের তৃপ্ডিপ্রদ হউক । 
আজি আমার ভক্তিদ্বারা তাহারা এইস্থানে অধিষ্ঠিত 
হইয়া ,ভৃপ্তি লাভ করুন। এইরূপ আজি আমার 
মাঁতাঁমহ, . প্রমীতামহ, বদ্ধ প্রমাতামহ ও বিশ্বদেবগণে- 
রও যেন কোঁনপ্রকাঁর তৃপ্তির ব্যাঘাত না হয়। আজি 
এই স্থানে গেন রাক্ষস গণের অধিষ্ঠান না থাকে, 
আজি হুব্য কব্যভোক্তাঁ যজ্ঞেশ্বর হরির আবির্ভাব 
নিবন্ধন সমুদায় রাক্ষদ ও অস্তরগণ এই স্থান হুই- 
তে অপশস্যত হুউক। 

হে মহারাজ! ত্রাঙ্দণ পরিতৃপ্ত হইলে শ্রাদ্ধ- 
কর্ভী ভূমিতলে অন্ন বিকীর্ণ করিয়া তীহাদিগের 
প্রত্যেককে এক এক বার আচমনের নিমিত্ত জল 
দান করিবেন । তৎুপরে তীহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়া সমাহিতচিন্তভে পিতৃতীর্থান্ুসারে পিতৃগণের 
উদ্দেশে পিগু দান পুর্বক জেই পিগ্ডোপরি লি- 
লাঞ্জলি প্রদানকরা তীহাঁর অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ 
নিয়মান্ুনারে মীতামহু পক্ষের পিগুদান করিতে - 
হুয়। শ্রাদ্ধকর্তী প্রথমে শ্রাদ্ধীয় ব্রা্গণের উচ্ছিষ্ট- 
অন্নিধানে ই দক্ষিণাগ্ত রূপে সংস্থাপন 
পূর্বক পিতার দ্দেশে ধূপ দীপাদিপুজিত পিওদান 


তৃতীয় অংশ । .  . ৩৭৫ 
করিয়া পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশেপিগু, 
দান করিবেন । তৎপরে দর্ভমুল দ্বারা পিণ্ডের অব- 
শিষ্টা শহস্ত হুইতে ক্ষালিত করিয়া লেপভূক্‌. 
পিতৃগ্রণের তৃপ্তি সাধন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । 
পিতৃপক্ষের পিগড দানের পর তিনি শীতামহৃপক্ষে 
গন্ধমাল্যাদিযুক্ত পিওড দান করিয়া আীদ্দীয় ত্রান্ধণ- 
গণের যথোচিত সৎকার করত তীহীদ্িখিকে আঁচ-' 
মনীয় প্রদান করিবেন । পিও দানাবসানে ভক্তি-. 
পরায়ণ হুইয়া এ্রথমে পিতৃপন্ষীয় ত্রাঙ্ষণগণকে যথা- 
শক্তি দক্ষিণা গ্রদান ও ভাহাদিগের আশীর্কবাঁদ গ্রহণ 
করা তীহার কর্তব্য কর্ম ৮ আশীর্বাদ গ্রহণের পর 
তিনি সেই ত্রাঙ্গণগণকে বৈশ্ব দেবিক : মন্ত্র পাঠ 
করিতে অনুরোধ করিলে তীহার1 বিশ্বদেবগণ প্রীত 
হউন, এইবাক্য কীর্তন করিবেন। এইরূপ বাক্যো-' 
চ্চারণের পর' ত্রাহাদ্রিগের নিকট আশীর্বাদ প্রর্থনা 
করিয়া তীহাদিগকে শ্াদ্ধকর্ হইতে বিযুক্ত করা! 
আদ্ধকর্তার অবশ্য কর্তব্য । পিতৃপক্ষীয় ব্রাক্ঘণগণ 
বিযুক্ত হইলে তিনি দেব ও মাতাঁষহুপক্ষীয় 
ব্রাঙ্ষণগণের যথখোচিত সৎকার করিয়া যথাক্তমে 
তীহাদিগেকে ও বিঅর্জজন করিবেন । সমুদায় ব্রাঙ্গণেরই 
পাদপ্রক্ষালন করাইয়া ত্াহাদিগের যথোচিত সৎকার" 
ও তাহাদিগের প্রতি প্রীতিনুচক বাক্য প্রয়োগ 
করা শ্রীদ্ধকর্ভতীর অবশ্য কর্তব"॥ বিসর্জনকাঁলে 





৩৭৬ বিষণ পুরাণ । 


ত্রাঙ্মণগণের সহিত দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া 
তাহাদিগের অন্ুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক প্রতি নিবৃত্ত হওয়া 
স্বীহীর অতিশয় আবশ্যক । তুপরে তিনি গ্রতি- 
দিন বিশ্বদেবগণের পুজা ও নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
পুর্বক পুজ্য, মহাত্মা, বন্ধ ও ভূত্যগণের সহিত 
সমবেত হইয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন । 

হে মহারাজ । যেরূপে পিতৃ ও মাতামহপক্ষের 
শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই আমি আপনার নিকট তৎ- 
সমুদায় কীর্তন করিলাম । পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা পরি- 
তৃপ্ত হুইলে সমুদায় কামনা পুর্ণ করিয়া থাকেন | 
শ্রান্ধে তিন পবিত্র ভিল ও রজত এদান 
করা অতিশয় আবশ্যক । শ্রাদ্ধকর্তী পথপর্ধ্যটন 
ও ক্ষিপ্রকারিতা পরিত্যাগ করিবেন । শ্রাদ্ধভো- 
ক্তারও এই ত্রিবিধক্রয়া পরিত্যাগ করা উচিত । 
ধাহারা যথানিয়মে সমুদায় শাদ্ধনির্বাহ করেন, বিশ্ব- 
দেব পিতৃ ও মাঁতামহুগণ তীহাঁদিগের কুল বর্দিত 
করিয়া থাকেন । পিতৃগণের আধার চন্দ্র ও চক্রের 
আঁধার যোগ । এই নিমিত্ত যোগ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া নির্দিষউ হইয়া থাকে । যদি শাদ্ধকালে এক- 
জন যোগরশীল মহাত্মা সহজ্র ত্রাক্ষণের অগ্রে আৰ- 
স্থান করেন তাহাহইলে শ্রাদ্ধের সমুদায় ভোক্তা ও 
শ্রাদ্ধ কর্তা সেই পুণ্যে ইহলোক হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন এ নাই। 





বিষণ পুরাণ 


ষোড়শ অধ্যায় । 

হে মহীরাজ ! যেষে মাংসদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্ডতি- 
লাভ হয়, তাহ। আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ করুন। শশক, শকুল, বন্য শুকর, ছাগ, হরিণ, 
রুরু নামক শ্যগ, গবয়, মেষ, গো, বাত্রীনস, ও 
গগ্ডারদিগ্রের মান পিতৃ্ণের অতিশয় প্রীতিকর । 
কাল শাক ও মধু দ্বারা ও তাহাদিগের সমধিক তৃপ্তি 
লাভ হয়। যেব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃ- 
গণের উদ্দেশে পিগু দান করেন, তিনি পিতৃগণের 
পরম প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন এবং তাহার 
মানবজন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয় । নীবার ও দ্বিবিধ, 
শযামাকা ধান্য এবং যব, প্রিয়, স্বু্গাত গৌধুমও . 
তিল, 'নিষ্পাব, কৌঁবিদার ও অর্ষপ, এই জমুদায় বন্তু 


৩৭৮ বিষণ পুরাণ । 


শাদ্ধে প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়া থাকে। নিদ্ধ 
ধান্য, রাঁজমাস, অনু, মনসুর অলাবু গুর্জন, পলা, 
পিগুয়ুলক, গন্ধারক, করস্ত, লবণযুক্ত ওষধি আরক্ত 
নির্যাস, লবণ ও অন্যান্য কুৎনিত পদার্থ জমুদায় 
শাদ্ধে প্রদান করা অতিশয় নিষিদ্ধ । গীভি পরি- 
তৃপ্ত না হুইলে যদি কেহ-বল পূর্বক রক্তবর্ণ ছুগ্ধ 
দোহন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রদান করে, তাহাহইলে সেই 
ছুপ্ধদ্বারা কখনই পিতৃণ্নণের তৃত্তি লাভ হুয় নাঁ। 
ছুর্ন্ধময় কেণযুক্ত জল ও শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে । উদর, 
মেষ, হ্যগ, ও মহিষ ছঞ্ধ শ্রাদ্ধে প্রদান করা অতি- 
শয় গর্হিত কর্ম । ক্লীব, ক্লতক্লীব, পাঁষ্ড উন্মত্ত, 
রোগগ্রস্ত, নগ্ন, গ্রামশৃকর, উদক্যাশোঁচ ও ্ুতিকা- 
শোঁচসম্পন্ন এবং হ্ৃতাহারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা যে 
শ্রাদ্ধ দর্শন করে, নেই শ্রাদ্ধে দেবতা ওপিতৃগণের 
কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না। অতএব বিজ্ঞব্যক্তিরা 
আাদ্ধস্থান কোনরূপে আচ্ছাদিত করিয়া শ্রদ্ধীসহকারে 
শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করিবেন । প্রাতঃকালে যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষম 
গণকে অপশ্ঘত করিবার নিমিত্ত তভূমিতলে তিল 
নিক্ষেপ করা অতিশয় আবশ্যক । কেশ কীটাদিযুক্ত 
পর্ষধিত ও পৃতিগন্ধযুক্ত অন্ন কখনই শ্রাদ্ধার্থ 
নে। সকলেরই শ্রদ্ধান্বিত হুইয়া নাম গোত্র উল্লে- 
থ পূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে পবিত্র অন্ন প্রদান করা 
কর্তব্য । যখন যেব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় কাল. হরণ 


তৃতীয় অংশ ৩৭৯ 
করিবেন, তখন তিনি তদন্ুসারেই দেবতা ও পিতৃ- 
গণের অর্চনা করিবেন । 

বস! পূর্বে ইক্ষাকুকুলোত্তৰ মহাত্মারা পিতৃ 
লোক প্রাপ্ত হইয়া কহিয়াছেন ১ আমাঁদিগের বংশীয় 
ব্যক্তিদ্রিগের মধ্যে ফাহারাঁ গয়াতীর্থে গমন করিয়া 
অদ্ধাসহকারে পিগুদান করিবেন তীহারাই শ্রাদ্ধান্ষ্ঠান 
করিলে আমাঁদিগের তৃপ্তি লাভ হুইবে এবৎ ফাঁহীরা' 
আমাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্ষাকাল, মঘাঁ-, 
নক্ষত্র ও ত্রয়োদশী তিথিতে আমাদিগের উদ্দেশে 
বত ও মধুযুক্ত পায়স প্রদান এবং গৌরাঙ্গী কন্যার 
পাণিগ্রহণ, নীল বৃষ দান ও দক্ষিণাহ্বিত অশ্বমেধ 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহীরাই আমাদিগের 
তৃপ্ডিনাধনে সমর্থ হইবেন দন্দেহ নাই। 


বিষণ পুরাণ 


সপ্তদশ অধ্যায় । 

বৎস! পূর্বে ভূগুকুলোস্তব মহাত্মা ওর্ব 
যহাঁরাজ অগরকে অদাঁচারের বিষয় যাহা কহিয়াছি- 
লেন, তৎসমুদাঁয় তোষার নিকট জবিস্তরে কীর্তন 
করিলাম । সদাঁচার দ্বারাই শ্রেয় লাভে মর্থহওয়া 
যায় । সদাচার লঙ্ঘন, করিলে কেহ কখন শ্রেয় লাভ 
করিতে জমর্থহয় না। 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আমি আপনার 
: প্রমখাৎ ক্তক্লীব, স্বাভাবিক ক্লীৰব ও উদক্যাদি 
অশেচের বিয়য পরিজ্ঞাত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে 
নগ্নের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসন! 
হইতেছে । অতএব কাহারে নগ্ন বলিয়া নির্দেশ করাঁ- 
'যাঙ্ন। মনুষ্য কিরূপ আঁচারসম্পন্ন হইলেই বা নগ্ন 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া 'থাকে এবং নগ্নের' স্বরূপই 
বা-কি? তৎসযুদায় আমার নিকট ক্ৰীর্তন করুন। 


তি 
তৃতীয় অংশ । ৩৮১ 


পরাশর কহিলেন বঞ্জ ! খক্‌ যজ, ও সাম এই 
বেদত্রয় বর্ণসমুদায়ের আবরণস্বরূপ। অতএব যে 
ব্যক্তি মোহবশত এই বেদত্রয় পরিত্যাগ করে 

তাহারেই নগ্ন ও পাপাত্বা বলিয়া নির্দেশ করাধায় 
সন্দেহ নাই। পূর্বের আমার পিতামহ ভগবান্‌ বশিষ্ঠ 
আমার সমক্ষে মহাত্মা ভীম্বের নিকট এই বিষয়ের 
যে উপাখ্যান কহিয়াছিলেন আমি তৎসমুদায় তোমা, 
র নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পুর্বে দেব- 
যানের শত বহর দেবান্থরগণের ঘোরতর যুদ্ধ 
হইয়াছিল । সেই যুদ্ধে দেবগণ হাঁদ প্রভৃতি দৈত্যগণ 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকুলে 
গমন পূর্বক ভগবান্‌ বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কঠো- 
র তপোন্ুষ্ঠান করত কহিয়াছিলেন ॥। আমি অর্ক 
লোকনিয়ন্তা সনাতন বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে 
সয়ুদাঁয় বাক্য কীর্তন করিব তিনি তদ্বারাই যেন প্রনন্ 
হন এই । বলিয়া তীহারা ভগবান্‌ বিষ্ণুরে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন হে প্রভো ! তোমা হইতে এই 
অখিল ত্রাঙ্মণ্ডের নমুদায় প্রাণী সযু্ঠপন্ন হইয়াছে 
এবং পরিণাঁমে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে । অতএব 
কোন্‌ ব্যক্তি তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারে? 
তুমি সর্বজীবের অস্তঃ করণ প্ররুতি ওপুরুষ স্বরূপ 
এই আব্রন্ষ স্তত্বঃ পর্য্স্ত অখিল ব্রন্ধাণ্ডে যত স্থুল- 
সুন্ষমময় বন্তু বিদ্যমান আছে ভৎসযুদায় তোমার 





| 
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' দেহস্বরূপ বলিয়। নিদিষ্ট ঞরহইয়ু থাকে। পূর্বের তুমি- 


ই স্যরি করিবার নিশিত্ত স্বীয় নাভিকমল হইতে 
সর্বলোকপিভামহ ভগবান ব্রক্ধষারে উৎপাদন 
করিয়াছ । আমাদিগের মণ্যে ইন্দ্র, সুধ্য, রুদ্র, অমি, 
বায়ু ও চন্দ্র প্রভৃতি কেহই তোমাহইতে পৃথগ্ভূত 
নহে । তুমি তিতিক্ষাঘদবর্জ্দিত দাত্তিকরূপে দৈত্য- 
গণের দেহে অবস্থান করিতেছ, তুমি পরমতেজস্থী 
আভ্তানারত অঙ্গীতাদিপ্রিয় যক্ষগণের আত্মা ॥ মায়াময় 
ঘোররূপধারী কুষ্ণবর্ণ রাক্ষমগণ তোমাহইতে পৃথ- 
গৃভূত নহে । ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গবাসী মহাত্বাদি- 
গের ধর্মফলরূপ উপকরণ দ্বারাই তোমার ধর্মরূপ 
আবির্ভতত হয়। সন্ভোষসম্পন্ন, মৎনর্গবিহীন সিথ- 
গণ তোমাহইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে- 
ন। তুমি তিতিক্ষাবিহীন ক্রুরস্বভাব বায়ুভূক্‌ নাগ- 
গণের আত্মাস্ব রূপ । জ্ঞানবান্‌ শান্তস্বভাব নিষ্পাপ 
মহর্ষিগণকেও তোমার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ কৰা 
যায়। কণ্পান্তে তুমিই অনিবারিত কাঁলরূপে ফাঁৰ- 
তীয় প্রাণিগণুকে গ্রীস করিয়া থাক । যখন তুমি রুদ্র- 
দূপে প্রকাশিত হও তখন দেবতা ও মনুষ্যাদি সর্বব 
তূঁতকে গ্রীন করিয়া তোমার তৃত্তি লাভ হয় না। 
রজোগুণসম্পন্ন কার্য্যের কারণাত্মক মনুষ্যগণ তোমা- 
হইতে পৃথগৃভূত নহে । অঙ্টাবিংশদ্বিধ উম্মার্গগামী 
তামষ পশুগণকেও তোমার স্বরূপ বলিয়া কীর্তন 
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করাষায় । বৃক্ষাদির মধ্যে জগতের শিদ্ধিসাধন যজ্ঞাঁ- 
জাভূত যত বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎ্সমুদায় তোমা- 
হইতে বিভিন্ন নহে। তির্যযক্‌, মনুষ্য, দেবতা ও 
আকাশশব্দাদি সমুদায়ই তোমার বূপভেদমীএ। 
তুমি প্রকৃতি ও বুদ্যাদি হুইতে অতীত কারণ- 
কারণাত্মক পরম রূপ ধারণ করিয়া 'থাক। তুমি শুক্- 
দীর্ঘ ও ঘনাদি বিীন চি অগোচর ও শুদ্ধাতি 
শুদ্ধ পরনর্ষিদৃশ্য পরনাস্ম ৷ তুখিই সর্ধর দেহীর আত্মা, 
জন্মবিনাশবিহীন, ত্রবস্বক্ূপ জগন্ময় ও সকলের 
বীজভুত বলিব নির্দিউ হইয়া থাক। আমরা বারং- 
বার তোমারে নমস্কার করিতেছি তুমি আমাদিগের 
প্রতি প্রন্ন হও । 
দেবগণ এইরূপ কূতিবাদ করিলে শঙ্থচক্র- 
গদাধারী গরুড়স্থ ভগবাঁন্‌ হরি ভাহাদিগের সশ্ব,খে 
আবির্ভূত হইলেন । দেবগণ উাহারে দর্শন করি- 
বাশাত্র প্রশিপাত পুরঃসর তীহারে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন ভগবন্‌! আমরা শরণার্থী স্কুইয়া তোমার 
নিকট আগমন করিয়াছি, তৃমি প্রসন্ন হইয়! দৈত্যগণ 
হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর.। হ্থাদ প্রভৃতি দৈত্য- 
গণ ত্রন্মার আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া আমাদিগের 
যজ্ঞ ভাগ সম্দয় হরণ করিয়াছে । কি আমরা, কি 
দৈত্যগ্ণঃ কি অন্যান্য প্রাণি সমুদায় সকলই তোমা- 
অংশস্বরূপ। কেবল আমরা অজ্ঞানবশতই এই 
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জগতের যাবতীয় ৰ স্তুভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করি- 
তেছি। দৈত্যগণ স্বধর্্মনিরত শু টবেদমার্গের অনুগামী 
হইয়া তপোহুষ্ঠানে প্ররুন্ত হইয়াছে । আমরা কোন- 
রূপেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না । 
অতএব যাহাতে আমরা তাহাদিগের প্রাণ নংহার 
করিতে সক্ষম হই" তুমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করি- 
য়া আমাদিগের বিপছ্দ্ধার কর। 

দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্‌ বিষণ স্বীয় শরীর 
হইতে মায়ামোহুকে উৎ্পাঁদন করিয়া! তাহারে দেব- 
গ্ণকে প্রদান পূর্বক কহিলেন হে স্ুরগ্রণ। এই 
মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যের মোহ উৎপাদন করিলে 
তাহারা বেদমার্গবহিষ্কৃত হইবে ॥। তখন তাহাদিগকে 
বিনাশ করা কঠিন হইবে না এবং দেবতা ও আল্ু- 
রাদির মধ্যে যে কেহ আমার দ্বে্া হইবে, আমি 
এই মায়ামোহকে সহায় করিয়া অনায়াসে তাহারে 
বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইব । অতএব তোমর। ইহাঁরে 
অগ্রসর করিয়) নির্ভয়চিত্তে গমন কর। ইস্থাহইতে 
অবশ্যই তোমাদিগের মহোপকার হইবে । ভগবান্‌ 
বিষণ এইরূপ কহিলে দেবগ্রণ তাহারে নমস্কার করিয়া 
মায়ামোহ অমভিব্যাহারে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


বিষণ পুরাণ 


অফীদশ অধ্যায় | 

বস! অনন্তর বর্হিপত্রধারী মুগ্ডিতশিরা 
দিগস্বর মায়ামোহ নর্শাদা নদীর তীরে অযুপস্থিত 
হইয়া অন্ুরগ্ণণকে তপোনুষ্ঠানে অনুরক্ত দর্শন পুর্ব্বক 
মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে 
দৈতেস্বরগ্ণণ! তোমাঁদিগের তপজ্যার কারণ কি? 
তোমর| এঁছিক বৰা পারত্রিক যে ফল লাভ করিতে 
বাসনা করিয়াছ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর। 

অস্মুরগণ কহিল মহাশয় ! আমরা পরত্রিক 
ফললাভের আকাজ্কাঁয় এইরূপ তপস্যা করিতে 
প্রত হুইয়াছি। যদি এবিষয়ে আপনার কিছু মন্তব্য 
থাকে প্রকাশ করুন । 

মায়ামোহু কহিল হে অন্ুরগণ ! যদি তোমা- 
দিগের মুক্তি লাভের বাসনা থাঁকে, তাহাহইলে 
আমার উপদেশের অনুরূপ কার্ধ্য করিতে প্ররুত্ব 
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হও । মুক্তির দ্বারস্বরপ অনত্রত বিজ্ঞানময় 
ধন্ম আশ্রয় করা তোমাদিগের অবশ্য কর্তব্য । 
ইহার পর উৎক্ষট ধর্ম আর কিছুই নাই। তোমর! 
এই ধর্ম আশ্রয় করিলে স্বর্গ অথবা মুক্তি লাভে 
সমর্থ হইবে । মায়ামোহ এইরূপ মুক্তিদর্শনযুক্ত 
বিবিধ বাক্য দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে 
নিরাক্কৃত করিতে আরম্ভ করিয়া তাহীদিগকে সন্বো- 
ধন পূর্বক কহিল হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার 
উপদিষ্উ ধশ্ম আশ্রয় কর। ইহাই পরম ধর্ম 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াথাঁকে, ইহার দ্বারাই মোক্ষলাভে 
সমর্থ হওয়া যায়। ইহার তুল্য পরমার্থ আরকিছুই 
নাই। তপশ্চর্ধ্যাদি ধর্মকে কখনই যুক্তিগ্রদ অথবা 
পরমার্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । অতএব এই 
ধর্মকে সুব্যক্ত ও কর্তব্য বিবেচনা করা তোমাদিগের 
কখনই উচিত নহে । দিগন্বর খধিগণেই এই ধর্মের 
আচরণ করিয়া থাকে । ইহ্থাদ্বার গৃহীদিগের কখনই 
শ্রোয়োলাভের সম্ভাবনা নাই । 
মায়ামোহ কর্তৃক এইরূপ বিবিধ যুক্তি প্রদ- 
শিঁত হুইলে দৈত্যগণ বেদবিহিত ধর্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক মায়াখোহের উপদিষ্ট ধর্ গ্রহণ করিতে 
লারগ্গিল ॥ কিয় দ্দিনের মধ্যেই পরস্পরের উপ দেশা- 
নূসারে এইধর্্ব দৈত্যসমাজে এরূপ আঁদরণীয় 
হুইল যে তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রায় কাহাঁর ও বেদবিহিত 
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ধর্খে শ্রদ্ধা রহিল না । তখন রক্তান্বরধারী মায়ামোহ 
পুনর্বার' মধুর বাক্যে অস্ুরগণকে অন্বোধন করিয়া 
কহিল হে দৈত্যগণ ! যদি তোমাদিগের স্বর্গ অথবা 
মোক্ষ লাভ করিবার বাসনা থাকে তাহাহইলে এই 
পশুঘাতাদিদুষিত অনর্থকর ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
বিজ্ঞানময় উৎ্রুষ্ট ধর্ম আশ্রয় কর। জ্ঞানবিহীন 
ব্যক্তিরাই ভ্রমনিন্ধন কর্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া 
এই রাগাদিছুষ ধনাধাঁর সংসারে ভ্রমণ করিয়া 
থাকে । | 

দৈত্যগণ মায়ামোহের এইরূপ মুক্তিযৌজিত 
বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে দেববিহিত 
ধর্ম পরিত্যাগ করিল । মায়ামোহ তখন ও ক্ষান্ত না হই- 
য়া যাহাতে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও ধর্শ-বিষয়ে 
শ্রদ্ধা না থাকে এরূপ কৌশলে নান! প্রকার উপ- 
দেশ প্রদান করিতে লাশিল। তৎপরে এ পাষণ্ড 
ধর্ম ক্রমে ক্রমে পরম্পরের গোঁচর হইলে দৈত্য- 
গণ সকলেই বেদ ও ম্মৃতিশাস্ত্োক্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক এঁ ধর্ম আশ্রয় করিল। মোহ্রুৎ মায়ামোহ্‌ 
এইরূপে দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করিলে অপ্প 
কালের মধ্যেই তাহারা বিমোহিত হইয়া বেদমার্গা- 
শ্রিত বাক্য জযুদায় একবারে পরিহার করিল। তখন 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেদের, কেহ কেহ 
দেবগণেরত কেহ কেহ যজ্ঞ কর্শেরও কেছ কেহ 
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ত্রান্ষণগণের নিন্দা করিতে লাগিল । তখন মায়ামোহ 
পুনর্ধবার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কছিল হে 
দৈত্যগণ ! তপশ্চর্ধ্যাদি কখনই মুক্তির সাধন নছে। 
হিংসা দ্বারা কখনই ধর্ম লাভ হয় না। আগ্নিতে 
ঘৃত দগ্ধ করিলে যে ফল লাভ হয় এবং মনুষ্য 
বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া! ইন্দ্রের সহিত স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে ইহা 
বালকের বাক্য । শমী প্রভৃতি যজ্ভীয় কান্ঠ যদি 
শ্রেষ্ঠ হয় তাহাহইলে পত্রভূক্‌ পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইতে পারে? যদি যজ্ঞকে পশুহত্যা করিলে সেই 
পশুর স্বর্গ লাভ হয় তাহাহইলে যজ্জে স্বীয় পিতা- 
রে বধ করা উচিত। যদি অন্যকে ভোজন করাইলে 
পুরুষের তৃপ্তি লাভ হয় তাহাহইলে শ্রাদ্ধে প্রবাসী- 
দিগের উদ্দেশে অন্ন দান করিলে তাহাদিগেরও তৃপ্ডি 
লাভ হইতে পারে? অতএব কর্মকাঁণ্ডীদি কেবল 
জনশ্রদ্ধামাত্র। ইহাতে উপেক্ষা করিলেই শ্রেয়ো 
লাভে সমর্থ হওয়াঁ-যায় । ধাঁহারা আমার উপদিষ্ট এই 
মুক্তিসাধন ধর্শা আশ্রয় করেন তাহাদিগকে কখনই 
্বর্গ হইতে ত্রষ্ট হইতে হয় নাঁ। "আমার এবং ভবা- 
দৃশ ব্যক্তিদ্রিগের এই ধর্ম গ্রহণ করা অবশ্য 
কর্তব্য । মায়ামোহ এই রূপ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন 
করিলে দৈত্যগ্থণ সকলেই একবারে বেদধর্নে অদ্ধা- 
বিহীন হুইয়া অবশ্ছান করিতে লাগিল ।' 


্ 
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দৈত্যগণ এইরূপে বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত 
হইলে দেবগণ সুসজ্জিত হইয়া সংগ্রামার্থ তাহাদিগের 
নিকট সমুপস্থিত হুইলেন। অনন্তর দেবাুরগ্রণের 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে দেবগণ, 
কর্তৃক নম্মার্গবিরোধী অন্কুরগণ নিপাতিত হয় । পূর্বে 
ধর্ম-রূপ কবচ দ্বারা অসুরগ্নণের শরীর আচ্ছাদিত 
ছিল বলিয়াই তাহারা বিনষ্ট হয় নাই । এক্ষণে সেই 
কবচ বিলুপ্ত হওয়াতেই তাহাদিগের বিনাঁশ সাধন 
হুইল । অতএব যাহারা জন্বার্ঁ হইতে পরিভ্রষ্ী ও 
বেদসংবরণ ইইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহারাই নগ্ন বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সেই ছুরাত্মারা ব্রক্মচর্ধ্য গার্থ- 
স্থ্য, বাঁনপ্রস্থ ও অন্যাঁস এই চারি আশ্রমের মধ্যে কোন 
আঁশ্রমেরই অধিকারী হয় না। যেব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ না করে, তাহারে পাপপরায়ণ৪ নগ্ন বলিয়! 
নির্দেশ করাযায় এবং দিবারাত্র তাহার নিত্যকর্্ের 
হানি হইয়া থাকে। যেব্যক্তি সক্ষম হইয়া নির্দিষ্ট 
দিবসে কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান না করে, আপদ্‌- 
কালে মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার শুদ্ধি লাভ 
হয় ন!। যেব্যক্তি একপক্ষ নিত্যক্রিয়ার হামি করে, 
বদর তাহার ক্রিয়াহানি হয়! যদ্দি সাঁধুব্যক্তিরা 
এ পাষণ্ডের মুখাঁবলোকন করেন, তীহাহইলে পাপ- 
ধ্বংসের নিমিত্ত নুর্ধ্য দর্শন করা ত্াহাদিগের অবশ্য 
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কর্তবা । এ রূপ পাঁষগ্ডকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধিলাভের 
নিমিত্ত বন্ত্রসন্থলিত আ্বীন করা উচিত । যে ব্যক্তি এ 
পাঁষণ্ডের সৎসর্গে বাস করেন, তাঁহার কখনই পাপ 
হইতে নিক্ষতি লাভ হয় মা। দেবতা, খ্ষ, পিতৃ 
ও প্রাণিগণ যাহার গৃহে সতরুত না হইয়া নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্ববক গমন ফরেন, ইহলোকে তাহার তুল্য 
পাপাস্মা আর কেহই নাই। যাহার গৃহ ও শরীর 
দেবাদির নিশ্বাস দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহার সহিত 
গৃহ, আমম ও পরিচ্ছদাদি কোন পদার্থের সৎত্রৰ 
রাখা উচিত নহে । তাহার সহিত হাস্য ও আলাপাদি 
করিলেও তাহার ত্রল্যত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। যেব্যক্তি 
তাহার গৃহে ভোজন এরৎ তাহার সহিত এক আস- 
নে উপবেশন ও এক শয্যায় শয়ন করেন, তিনি 
তহুক্ষণাৎ তাহার ত্ৃল্যত্ব প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি 
দেবতা, পিতৃ ও ভূতগণের সকার না করিয়া -হ্বয়ৎ 
ভোঁজন করে, তাহার কখনই পাপ ইহতে নিষ্কৃতি- 
লাভ হয় না। ত্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা 
স্বপর্্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম আশ্রয় করে তাহা- 
রাই নগ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বর্ণসঙ্করকারী 
ছুরাত্মাদিগের দ্বারাই সাঁধুদিগের উপঘাত হয়। যে- 
ব্যক্তি দেবতা, পিতৃ ভূত ও অতিথিদিগের অর্চনা 
না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাঁহার সহিত আলাপ 
করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব জঅর্বব- 
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তোভাবে বেদসতত্যাগদূষিত নদদিগের সংসর্গ 
পরিত্যাগ করা মানবদিগের আবশ্য কর্তব্য । যে শ্রাদ্ধ 
এ নয় পাষগুগ্রণের দৃর্টিগোচর হয়, নেই শ্রাদ্ধে 
দেবতা, পিতৃ ও পিতামহগর্ণের কখনই তৃপ্তি লাভ 
হয় না। 

বহন! এক্ষণে এই উপলক্ষে এক পুরীতন 
ইতিহাস কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্তে শত- 
ধনু নামে এক মহাত্াী মহীপাল ছিলেন । তাঁহার 
শৈব্যানামে এক সর্ধলক্ষণসম্পন্না অতিপবিগ্রা পতি- 
পরায়ণা মহিষী ছিল । রাজ! এ মহিষীর সহিত অম- 
বেত হুইয়া সর্বদা দেবদেব নারায়ণের অর্চনা করি- 
তেন। প্রতিদিন জপ হোম ও দানাদি ভিন্ন তাহা 
দিগের প্রায় কোন কাধ্যই ছিল না । একদা তীহারা 
উভয়ে কার্তিকী পৌর্ঘানীতে উপবাস করিয়া' ভাগী- 
রথীর জলে অবগাহন পূর্বক যেমন তীরে উতীর্ণ 
হইয়াছেন, অমনি এক পাষণ্ড তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর 
ছুইল। রাজা তাহার দহিত বিশেষরূপে স্তাষণ 
করিলেন, কিন্তু রাজ্জী আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া! উপবাদিনী ছিলেন বলিয়া সুধ্য দর্শন 
করিলেন । তৎপরে তাহার! উভয়ে থুহে প্রত্যাগরমন 
পূর্বক থাৰিধি বিষ্ণুর অর্চনী করিয়া কাল হ্রণ 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিছু কাল অভীত হইলে মহার:জ 
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শত-ধত্ব কালকবলে নিপতিত হইলেন । রাজার 
হৃত্যু হইলে রাজ্জী ও একচিতাঁয় অমারূঢড হইয়। 
উহার সহগাঁমিনী হইলেন! রাজা উপোষিত হুইয়া 
পাষণ্ডের সহিত অস্তার্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুত্যুর 
পর তীহারে কুক্ক'রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। 
রাজ্ভী কাঁশিরাজের অর্বিজ্ঞানসম্পন্না কন্যা হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করিলেন । এঁ জন্মে জাতিম্মরা হওয়াতে 
জন্মীন্তরের অমুদায় বৃত্তান্ত তাহার প্রত্যক্ষবু গ্রতীয়- 
মান হইতে লাগিল। কাশিরাঁজ যথাঁকালে তীহ্ধর 
বিবাহের উদ্যোগ করিলে তিনি তীহারে জেই উদ্যম 
হইতে নিরত্ত করিলেন । তৎপরে সেই পতিব্রতা বালা 
দিব্যজ্ঞান প্রভাবে স্বীয় পতিরে কুক্ধ,ররূপী জানিতে 
পারিয়া, বৈদ্রিশপুরে গখন পূর্বক তীহারে তদবস্থ 
দেখিতে পাইলেন । পতিরে কুক্ক,ররূপী দর্শন করি- 
বামাত্র তিনি তীহার গলদেশে অৎস্কীর প্রবণ বর- 
মাল্য প্রদান করিয়া তাহারে মিষ্ট অন্ন প্রদান করি- 
লেন। তখন সেই কুন্ধররূপী রাজা সেই অন্ন লেহন 
করত ত্রীহার নিকট নিতান্ত চাঁটকার প্রদর্শন করি- 
তে লাঁখিলেন । 

কাশিরাজদ্হ্িতা পতির এইরূপ চাট,কার- 
দর্শনে নিতান্ত লঙ্জিতা হুইয়া নমস্কার পূর্বক তীহ্ারে 
অন্বোধন করিয়! কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ষে পাপে 
কৃন্ধ রযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি এরূপ চাট, 
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ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, এক্ষণে সেই পুর্ধরত্তাস্ত 
স্মরণ করুন? পূর্বে আপনি তীর্থন্নান করিয়া পাষণ্ডের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপে আপনারে 
এই কুক্করযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে ।, 

রাজ্জী এইরূপে পুর্ধরন্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে 
কুন্ধ, ররূপী রাজার জন্মান্তরের জঅমুদায় কার্ধ্য স্.তিপথে 
আরূঃ হইল । তখন. তিনি নিতান্ত নির্কেদগ্রস্ত ও 
নগর হইতে বিনির্খত হইয়া সেই কুন্করদেহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক শৃখালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইলে রাজ্ঞী দিব্য- 
চক্ষু দ্বার৷ তীহারে শৃগালরূপী দেখিয়া তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবাঁর নিশিত্ত কোলাহল গিরিতে গমন 
করিলেন । তথায় উপস্থিত হুইবামাত্র সেই শৃগাল- 
রূপ রাজা তীহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন । 
রাজ্ভী ভর্তার ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া তাহারে সন্বো- 
ধন পূর্ববক কহিলেন মহারাজ ! যখন আপনি কু্ধ,র- 
রূপী ছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট যে পীষ- 
গালাপসন্বলিত পুর্বচরিত কীর্তন করিয়াছিলাঘ, তাহা 
কি আপনার স্মরণ হইতেছে না? 

এই বলিয়া তিনি তুফীস্তাৰ ম্সবলম্বন করিলে 

শৃর্গীলরূপী নরপতির পূর্বরত্তান্ত স্মতিপথে আর 
হুইল । তখন তিনি নিতান্ত অন্ুতাঁপিত হইয়া কাননে 
গমন পূর্ববক শৃগীলদেহ পরিত্যাগ করিলেন । এই দেহ 
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পরিত্যাগের পর তাহারে রৃকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইল। তংপরে মেই পতিপরায়ণা রমণী রকরূপী 
ভর্তার অভিমুখে আগমন করিয়া তাহার নিকট পূর্ব 
বৃত্তান্ত কীর্তন পূর্ধক কহিলেন রাজন! আপনি 
মহারাজ শতধন্ু । তীর্থ্বানের পর পাষগ্ডের যুখাৰলো- 
কন করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনারে এরূপ হুর্ণতি 
ভোগ করিতে হইতেছে । আপনি প্রথমে কুক্ধ,র ও 
তহপরে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে বুকত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ঘোর কাননে অবস্থান 
করিতেছেন । | 

রুজবনিতা এইরূপে রৃকরপী ভর্ভারে পূর্বব- 
বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি সে দেহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া ঘৃত্বর্ূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন 
রাজ্জী পুনর্বার তাহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া হারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ ! আপনি পূর্ব রৃস্তান্ত 
স্মরণ করুন। পাষণ্ডের সহিত আলাপ করাতেই 
আঁপনারে এই গৃপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হই- 
য়াছে। এই বলিয়া তিনি যথাস্থানে গমন করিলে 
রাজা জন্মান্তরীণ কার্ধ্য জমুদীয় স্মরণ করিয়া গ্ৃত্থদেহ 
পরিত্যাগ পুর্ব কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । 
তখন সেই পতিত্রতা রাজ্ভী তাহার নিকট সমুপস্থিত 
হইয়া বিষগবদনে তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন মহারাজ । পূর্বে অনহ্ধ্য ভূপতি আপনার বশী- 
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ভূত হইয়া আপনারে উপহার প্রদান করিত, এক্ষণে- 
আপনি কাকরূপী হইয়া এইরূপ ছুরবস্থায় কালহরণ 
করিতেছেন । এই বলিয়৷ তিনি তীহারে পুর্ধরত্তান্ত 
স্মরণ করাইয়া দিলেন । 
এইব্ূপে পূর্থরৃরান্ত আ্ারিত হইলে কাকরপী 
রাজ! মে দেহ পরিত্যাগ করিয়! ময়রযোৌনিতে জন্মগ্র- 
হুণ করিলেন । তখন মেই পতিপরায়ণা রাজ্জী নিরন্তর 
তাহার নিকট সমুস্থিত হইয়া তাহারে ময়ুরজাতির 
প্রিয় বিবিধ ভোজ্য গ্প্রদান করিতে লাগিলেন । 
হপরে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মেই 
মযুররূপী পত্তিরে অবভূথ স্নান করাইলেন এবং স্বয়ং 
সান করিয়া তাহার যেরূপে কুন্করশৃগালাদির 
যোনিতে জন্ম হুইয়াছিল, তহুসমুদায় তীহার নিকট 
কীর্তন করিলেন । মযুররূপী রাজা এইরূপে বনিতার 
প্রমুখাৎ পূর্ধরৃত্বান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সে দেহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনকের থৃহে-: 
জন্মগ্রহণ করিলেন । ভূপতি রাজপুন্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিলে তীহার সেই পূর্বপত্তী কাশিরাজছুহিতা 
স্বীয় পিতাঁরে বিবাহের উদ্যোগ করিতে অন্বরোধ 
করিলেন । কাশিরাজ কন্যার অভিলাষ জানিতে 
পারিয়! স্বয়স্বরের আয়োজন করিলেন । রাজকন্যা সেই 
্বয়ন্ধরে নিজপতিরে প্রাপ্ত হুইয়া৷ তীহার গলদেশে 
বরমাল্য প্রদান করিলেন । তৎ্পরে তিনি শ্বশুরালয়ে 
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আগমন করিয়া পতির সহিত পরমন্পখে কাল হরণ 
করিতে লাগিলেন । 

কিয়দ্দিনপরে বিদেহীধিপতি পরলোকে গমন 
করিলে রাজকুমার বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অর্থী- 
দিগকে বিবিধ ধন দাঁন করিয়া যধাবিধানে পৃথিবী 
পালন ও রাজ্য শাসন করিতে লাশিলেন ৷ এইরূপে 
কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া তিনি শত্রদিগের সহিত 
ন্যারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সৎশ্রামস্থলে কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন । শ্যত্যুর ্লীর তাহার দেহ চিতায় 
সংস্থাপিত হইলে রাজ্জীও সেই চিতায় অধিরূচ 
হইয়া পুর্ব পরমানন্দে পতির অন্ুগামিনী হইলেন । 
ইছুলোক পরিত্যাগের পর সেই দম্পতী ইক্দ্রলোক 
অতিক্রম করিয়া সর্বকামএ্রদ অক্ষয় লোকে গমন 
পূর্বক পরমন্থুখে কাল হরণ করিতে লাখিলেন। 
এইরূপে ভীহাদিগের অতিছূর্লভ পুণ্যফল ও পরম 
শুদ্ধি লাভ হইয়াছিল । 

হস! এই আমি তোমার নিকট পাষগডালাপের 
দোষ ও অবভূথ আ্নানের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্তন 
করিলাম । অতএব পাপাত্মা পাষগুদিগের সহিত 
অস্তাষণ করা অতিশয় গঙ্ছিত কর্ম । বিশেষত ক্রিয়া- 
কালে অথবা যজ্জাদিকার্্যে দীক্ষিত হইবার জময় 
উহ্থাদিগের সহিত আলাপ করা কখনই কর্তব্য নহে । 
যেব্যক্তি উহাদিগের এক বার ম্বুখাবলোকন 
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করেন তাহার এক মাস ক্রিয়াহানি হয়। অতত্রৰ 
উহ্বাদিগের মুখাঁবলোৌকন করিলে নুর্ধ্য দর্শন করা 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্তব্য । অধিক কি 
কহিব, বেদপরিত্যাণী পরান্রভোজী বিকর্স্থ বৈড়াল- 
ব্রতিক পাষগুদিগের প্রতি বাজ্মাত্র প্রয়োগ করা 
কর্তব্য নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাঁদিগের অর্থ এব 
ইছাদিগের সহিত আচার ব্যবহারাদি একবারে পরিহার 
করিবেন । ইহাদিগকেই নগ্ন বলিয়া নির্দেশ করাযায়। 
ইহারা যে শ্রাদ্ধ দর্শন করে, সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের 
তৃপ্তিলাভ হয় না। যেব্যক্তি যেদিনে ইহাদিগের সহিত 
সম্ভাষণ করে তাহার সেই দিনের পুণ্য বিন 
হুইয়াঁষায় এবং যাহার! ইহাঁদিগের সংদর্থ পরিত্যাগ 
না করে তাহারা নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। 
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প্রথম অধ্যায় । 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌! আপনি সাধুদিগের 
নিত্য নৈমিন্তিক কার্য, বর্ণধ্ব ও আঁশ্রমধর্শ- 
সমুদায় অবিস্তরে কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
রাজাদিগের বংশবিস্তার শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার 
নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব আপনি উহা 
আমার নিকট কীর্তন করুন | 

পরাশর কহিলেন বহন! অশেবশুরবীর- 
ভূপালালঙ্কৃত পাপবিনাশন ক্রহ্ধাদিমন্ববংশ বিশেষ- 
রূপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যেব্যক্তি প্রতিদিন 
ব্রঙ্ধাদি মন্নুবঘশ স্মরণ করেন, তীহার কখনই বৎশের 
উচ্ছেদ হয় না। জর্ধজগতের আদিভূত বেদময় 
আনাদি ভগবান্‌ বিষ্ণর মুর্তিই ত্রন্ষমূর্তি বলিয়া নির্দিষ্ট 
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হইরা থাকে । সেই ব্রঙ্গ হইতে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা সম্পন্ন হন্‌। সেই ব্রহ্মার দক্ষিণা্ষ্ঠট হইতে 
প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন । এ দক্ষের অদিতি 
নামে এক কন্যা সঘুৎ্পন্ন হয়। দেই অদ্দিতির গর্ভে 
স্ধ্য ও নুর্যহইতে মহ্াআ্া মন্ব জন্ম গ্রহণ করেন। 
সেই মনু ইক্ষাকু, নাভাগ, পূফটঃ শর্ধ্যাতি, নরিব্য স্য, 
প্রাহশুঃ নেদিউ, করব ও পুষে নামক নয় পুক্র 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

বহস! বদিও মহাত্া শন্থুর এ নয় পুত্র উৎ- 
পর্ন হইয়াছিল তথাপি তিনি আর একটি পুঞ্ত 
কামনী করিয়া শিত্রীবরূণের প্রীতি কামনায় ঘজ্ভীনু- 
ঠান করেন । এ বঞ্জে ছোতার অআহিতাচারনিবন্ধন 
তাহার পুক্র উৎপন্ন না হইয়া ইলা নামে" এক 
কন্যার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু খিত্রাবরূণের গাসাদে 
সেই কন্যা পুরুষরূপী হইয়া সুদ্যন্্ নামে বিখ্যাত 
হয়। কিয়দিন পরে সেই সুগ্র্যয়কে দৈবদছুর্বিপাক- 
বশত পুনর্বার স্ত্রীরপ ধারণ করিতে হইল । তিনি 
স্রীরূপিণী হইয়া চক্্রপুক্র বুধের আশ্রমসীপে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । বুধ তীহাঁর রূপলাবণ্যে বিমো- 
হিত হইয়া তাহার গর্ভে পুরূরবা নামে এক পুক্র 
উত্পাদন করেন । 

এইরূপে পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করিলে মহর্ষিগণ 
যন্তপুরুবরূপী অখিলজ্ঞানময় সর্ধাত্মা ভগবান্‌ বিষ্ণর 
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নিকট ই. ইলার পুতস্ত, প্রার্থনা করিলেন । অনা- 
তন বিষণ মহর্ষিগণের প্রার্থনায় প্রীত হইলে ইলা 
তাহার প্রসাদে পুনর্ববার পুংস্ত, প্রাপ্ত হইয়া অবিকল 
সুছ্যন্নের রূপ ধারণ করিল । তৎ্পরে সেই সুদ্যন্ের 
উৎ্কল, গয় ও বিনত নামে তিন পুক্র সমুৎপন্ন 
হয়। নুগ্রযন্ পুর্ধে জরীপ ধারণ করিরাছিলেন বলিয়া 
ও লাভ করিতে সমর্থ হন নাই । ভীহার 
ত1 মহর্ষি বশিঠ্ঠের বাক্যান্বসারে তাহারে প্রতিষ্ঠান 
টি নগর প্রদীন করেন । তৎপরে তিনি ও স্থীয় 
পুক্র পুরূরবারে এ নগর প্রদান করিয়াছিলেন । 
মন্র পৃষত্র নামে যেপুভ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, গোবধ 
ও গুরুহত্য। করাতে তাহারে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। 
মনুপুত্র করব হইতে মহাবলপরাক্রান্ত কাঁরবগণের 
উদ্ভব হইয়াছিল । নেদিষ্টের পুত্র নভ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। মে নভ হুইতে ভনন্দন, ভনন্দন হইতে 
বুনপ্র, বছ্রপ্র হইতে প্রাহশু, প্রাংশড হইতে 
গ্রজানি, প্রজানি হইতে খনিত্র, খনিত্র হইতে ক্ষুপ, 
ক্ষুপ হইতে পরাক্রান্ত বিংশ, বিংশ হইতে খনীনেত্র। 
খনীনেত্র হইতে বিভূতি, বিভূতি হইতে ভুরিপরা- 
ক্রম কবন্ধম, কবন্ধন হইতে উরি জা হইতে 
প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ মরুত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। 
বস! মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞবিষয়ে এই 








চতুর্থ অংশ । ৪০১ 





কথা প্রথিত আছে যে, মহীপাল মরুত্ত যেরূপ যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, পৃথিবীমগ্ডলে আর কেহ কখন সেরূপ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে না। ভীহার 
যজ্ঞে দেবরাজ সোঁমরস পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন, 
ত্রাঙ্গণগণ দক্ষিণা বহন করিতে জমর্থ হন নাই, 
এবং মরুদ্গাণ পরিবেষ্টা ও দেবগণ সদস্যকর্থে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন । সেই মহারাঁজ মরুতের নরিধ্যন্ত নাঁমে 
একপুক্র উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই নরিষ্যন্ত হইতে দম, 
দম হইতে রাঁজবর্ধন, রাজবর্ধন হইতে স্বধ তি, স্বধতি 
হইতে নব, নব হইতে কেবল, কেবল হইতে 
ধন্দমান্‌, ধুন্দ,মীন্‌ হইতে বেগবান, বেগবান্‌ হইতে 
বুধ ও বুধ হইতে মহাত্স! তৃণবিন্দ, জন্মাগ্রহণ করেন 
তাহার ইলবিলা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল । 
তৎ্পরে অলম্বুষা নামে এক অপ্সরা সেই তৃণবিন্দরে 
ভজনা করে । নেই অপ্সরার গর্ভে তীহাহইতে বিশাল 
নামে এক পুক্র সমুগ্পন্ন হয়। সেই বিশাল কর্তৃক 
বৈরালী নামক পুরী নির্ষিত হইয়াছে । তিনি হেম- 
চক্র নামে এক পুক্ত্র উৎ্পাদন করেন । সেই হেমচন্দ্র 
হইতে স্বচত্দ্র, শ্বচক্্র হইতে ধুমাশ্ব, ধুমাশ্ব হইতে 
স্ঞ্য়, স্যঞ্জায় হইতে সহদেব, সহদেব হইতে ক্ুশাশ্ব, 
কূশাশ্ব হইতে দশাশ্বমেধকর্তা মৌমদত্ত, সোমদভ 
হইতে জনমেজয়, ও জনযেজয় হুইতে স্মতির জন্ম 
হয়। ইঁহা'রাই বৈশালিক মহীপাল বলিয়া বিখ্যাত 
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ই'হাদিগের বিষয়ে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, 
মহারাজ তৃণবিন্দ,র প্রাসাদে সমুদায় বৈশীলিক 
ভূপতি দীর্বারু, বীর্ধ্যবান্‌ ও অতিশয় ধর্মপরায়ণ 
হইয়াছিলেন । 

বহস! মনুপুক্র মহাত্মা শগ্যাতির ন্ুকন্যা নামে 
এক কন্যা সঘুৎপন্ন হয়। মহর্ধি চ্যবন সেই কন্য'র 
পাণি গ্রহণ করেন । তৎপরে নেই শব্যাতি জানর্ভ 
নাষে এক পরম ধার্ট্িক পুভ্র উৎপাদন করিগ়াছি- 
লেন। সেই আনর্কের রেবত নাষে এক পুজের জক্মা 
হয়। তিনি স্বীয় পিতার যাবতীয় বিভবের অধিকারী 
হইয়া কুশস্থলী নামে এক পুরী সংস্কাপন করেন । 
সেই রেবতের একশত পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল । 
তত্ভিন্ন ধন্মপরায়ণ ককুদ্ধী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র । সেই 
ককুনীর রেবতী নামে এক কন্য। সমুৎপন্ন হয় । একদা 
তিনি, কন্যার উপযুক্ত পাত্র কে, এই কথা জিজ্ঞাসা 
করিবার নিখিত্ত সেই কন্যার সমভিব্যাহারে ভগবান 
কমলযোনির নিকট গদন করিলেন । যখন তিনি 
ব্রহ্মার সভায় মুপস্থিত হন, তখন হাহা ও নুনু 
নামক ড্ুই গন্ধর্বতানলয় বিশুদ্ধ গান্ধর্ধ সপীত 
গান করিতেহিলেন । রাজা জেই সভায় উপবিষ্ট 
হইয়া একাগ্রচ্ন্ে অঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে মহৃব্য পরিমাণের অনেক যুগ অতীত হইয়া গেল । 
নরপতি একাগ্রতানিবন্ধন এই দীর্ঘকাল মুহর্তের 
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ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। তৎ্পরে সঙ্গীতের 
অবনদানে তিনি ভগবান্‌ ত্রক্ধারে নঘস্কীর করিয়া 
বিনীতভাবে তীহারে নন্বেেধন পূর্বক কহিলেন ভগবন্‌ ! 
কোন্‌ ব্যক্তি আমার এই কন্যার যোগ্য পাত্র, তাহা. 
পরিজ্ভাত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট সমুপস্থিত 
হইয়াছি অতএব আমি কাহারে এই কন্যা প্রদান 
করিব আপনি তাহা নির্দেশ করিয়া দিন্‌। 

ভূপতি এইরূপ কহিলে সর্বলোকপিতামহ 
ভগবান্‌ ব্রঙ্গা তাহারে সন্বোধন করিয়া কহিলেন 
মহারাজ! এক্ষণে আর তোমার পুত্র পৌত্রাদি কেহই 
নাই । তুমি এত দীর্ঘকাল গান্ধর্র সঙ্গীত শ্রবণ করি- 
য়াছ যে মন্ষ্যমানের চারিযু অতীত হইয়াছে । 
সম্পুতি অফ্টাবিংশতিতম মন্নুর ভোগ্কাল অতীত 
হুইল । এই মন্ুর ভোগকালের মধ্যে কলি যুগও 
আগতপ্রায় হুইয়াছে। অতএব তুমি জেই 
কলি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিরে এই কন্যা প্রদান 
শর | 

ভগবান্‌ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া তুফীত্তাৰ অবলম্বন 
করিলে রেবতকুলোদ্ভব মহাত্মা ককুঘ্ী অবনতশিরা 
হইয়] সাহস সহকারে ক্ৃতাগ্তলিপুটে তীহারে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন ভগবন্‌! এই অবস্থায় আমি কাহারে 
কন্যা দান করিব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা- 
নির্দেশ করিয়া দিন্‌। 
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পাতি তি বিনয় করিলে ভগবান্‌ ব্রহ্গ! 
তাহারে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! যিনি 
অর্ধময় €ও আদ্যন্তবিহীন, যাহার স্বভাব স্বরূপ ও 
সার আমাদিগের অবিদিত রহিয়াছে ,কলামুহ্গ্তাদিময় 
কালকে যাহার বিভূতির পরিণামহেতু বলিয়া নির্দেশ 
করা যায় না, যিনি জন্ম বিনাশ, মুর্তি নাম ও রূপ 
বিহীন, ফাহীর প্রসাদে আমি এই স্ক্টি কার্যে নিয়ো- 
জিত হুইয়াছি, যিনি সর্ধভূতান্তকারী রুদ্র ও পালন- 
কর্তা পুরুষরূপে প্রকাশিত হন, যিনি আমার রূপ 
ধারণ করিয়া স্যন্টি, পুরুষরূপে পালন ও রুদ্ররূপে 
সংহার করেন, যিনি ইন্দ্রাদিরূপী হইয়া জগৎপালন, 
সুরধ্যরূপী হইয়া অন্ধকার হরণ, অগ্নিরূপী হইয়া, 
পাকাদিকাধ্য সাধন, বারুরূপী হইয়া লোকচেষ্টা সম্পা- 
দন, জলরূপী হইয়া লোকের তৃপ্তি সাধন, ও নভ-:স্বরূপ 
হইয়া অবকাশ প্রদান করেন, যিনি স্যকিস্থিতি- 
পালনকর্তা হইয়া ও একমাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হন, 
ধাহাতে এই অখিল ত্রঙ্গাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে. এব 
ধিনি সর্ধ জগতের আধার ও আদিপুরুষ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া! থাকেন, সেই অর্ধময় সনাতন ভগবাঁন্‌ 
বিষণ এক্ষণে দ্বারকাঁপুরীতে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ 
হইয়া বলদেব নাম ধারণ করিয়াছেন । পুর্ব্বে তোমার 
অয্রাবতীর ন্যায় যে কুশস্থলী নামে রমনীয় পুরী 
বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহ। দ্বারকা নামে বিখ্যাত 
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হইয়াছে । অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া 
এই কন্যা মেই মহাত্মা বলদেবকে প্রদান কর। 
এই আমি তোমার রত্বস্বরূপা কন্যার অনুরূপ পতি 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম | 

বহন ! ভগবান্‌ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রাজা সেই 
দ্বারকাপুরীতে সযুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মন্ুয্যগণ 
হীনবীর্্য ও খর্ধকার হইয়াছে । ভূমগুলের এইরূপ 
ভাৰ দর্শন করিয়া! তিনি দেই স্ফটিকাচলমন্দিভ উদার- 
বুদ্ধি মহাত্মা বলদেবকে বিধিপুর্ববক স্বীয় কন্যা প্রদান 
করিয়া স্বয়. তপস্যা করিবার নিমিভ্ভ হিমাঁচলে 
প্রস্থান করিলেন । 


বিষ পুরাণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 

বস! এ রেবতপুত্র মহারাজ ককুদ্বী যখন ভগ- 
বান্‌ ব্রক্ষীর সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার কুশস্থলী নামক পুরী পুণ্যজন নামক রাক্ষমগণ 
কর্তৃক যাক্রান্ত ও বিন হইয়াছিল । পুরী বিনষ্ট 
হইলে তীহার একশত ভ্রাতা জেই নিশাঁচরগণের 
ভয়ে মানাদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাঁৎ তীহা- 
দিগের বংশীয় মহাত্মারা পৃথিবীর নানাস্থানের অধীশ্বর 
হন। মন্নপুত্র ধৃষ্টের পুত্রণ ধার্ ও নাভাঁগের 
পুত্রগণ নাভাগ নাঁমে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । সেই 
মহাত্মা নাভাগের বংশে মহীরাজ অস্বরীষের জন্ম হয়। 
নেই অস্বরীষ হইতে বিরূপ, বিরূপ হইতে পৃষদশ্ম ও 
পৃষদশ্ম হইতে রথীতর নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ 
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করেন। নেই রথখীতরের বংশৌদ্ভব ব্যক্তিদিগকে ও 
রথীতর বলিয়া কীর্তন করাধায় । ক্ষত্রপ্রস্ত আঙ্গিরস 
ও ক্ষত্রভাবাপন্ন কতকগুলি ত্রাঙ্গণই এ রথীতরদি- 
গের প্রবর বলিয়া নিদ্দিষউ হইয়া থাকেন । 
বন! পূর্বে একদা মনু ক্ষুতযৃক্ত হইলে সাহার 
ঘ্বাণেক্র্রিয় হইতে মহাত্মা ইক্ষাকুর জন্ম হয়। তিনি 
শতপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে বিকুক্ষিঃ 
নিনি ও দণ্ড নামক তিন পুত্রই প্রধান বলিয়া পরি- 
গণিত হন । তাহার শকৃশি প্রস্ততি পঞ্চাশহু পুত্র 
উদ্ভরাপথের ও অফ্টচত্বারিংশৎ পুত্র দক্ষিণাপথের 
রাজা হুইয়াছিলেন। একদা মহাত্মা ইক্ষাকু স্থীয়পুত্র 
বিকুক্ষিরে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন বস! 
আঘি অফ্কা শ্রাদ্ধ করিতে নিতান্ত বামনা করি- 
য়াছি, তুমি অবিলম্বে মাংস আহরণ কর । 
বিকুক্ষি পিতা কর্তৃক এইরূপ অন্ুজ্ঞাত হইয়া 
স্থগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্বক অসতখ্য শ্ছগের প্রাণ 
২হার করিলেন। তৎুপরে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় 
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া নিহত শ্থগসমুদায়ের মধ্যে 
কোনরূপে একটী শশক ভক্ষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
পূর্বক অবশিষ্ট মাংসসমুদীয় পিতারে প্রদান করি- 
লেন । রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠকে সেই মাস প্রোক্ষিত 
করিতে কহিলে, তিনি তীহারে সম্বোধন করিয়া কহি- 
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তোমার পুত্র ছুরাত্মা বিকুক্ষি অগ্রে ইহা হইতে এক 
শশক ভঙফ্কণ করিয়া সমুদায় মাংস উচ্ছিষ্ট করিয়াছে । 
কুলগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, সেই বিকুক্ষি শশাদ 
হজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন । 
ক্ষ কু স্বর্গারোহণ করিলে তিনি ধর্ানুসারে রাজ্য 
শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । ভীহার পর- 
গ্য় নামে এক পুত্র সমু্পন্্ হয়। নেই পরঞ্ঁয় দ্বারা 
যে কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পুর্বে ভ্রেতায়ুগে দেবা- 
সুরগণের যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই 
যুদ্ধে দেবগণ পরাক্রান্ত অন্ুুরগণ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া ভগবান, বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তৎুপরে 
আনাদিনিধন ভগবান, বিষ্ণ তীাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন 
হুইয়| কহিয়াছিলেন হে দেবগণ ! তোমাদিগের অভি- 
জঘৈত বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর | শশাদ নামে 
বিখ্যাত মহারাজ বিকুক্ষির পরপ্জয় নামে এক পুত্র 
আছে । আমি স্বয়ং অংশে তাহার দেহে আবির্ভূত 
হুইয়া অস্ুরগণকে নিপাঁতিত করিৰ | অতএব তোমরা 
পরপ্জীয়কে অসুরবধার্থ আহান করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধের . 
সমুদায় উদ্যোগ কর । | 
ভগবান্‌ বিষ্ণ এইরূপ অনুজ্ঞা করিলে দেবগণ : 
উহাঁরে নমক্ষার করিয়া পরগ্তয়ের নিকট আগমন . 
পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমরা অরা তবে জমু- 
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দ্যত হুইয়া সাহায্য প্রার্থনায় আপনার নিকট সমুপ- 
স্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অক্মুর- 
বিনাঁশবিষয়ে সাহায্য করত আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ 


করুন। অভ্যাগতদিগের প্রণয় ভঙ্গ করা আপনাদি- 
গের কখনই কর্তব্য নহে । দেবণ এইরূপ কহিলে, 


মহাবীর পরপ্য় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন দেবগণ! আমি ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের 
স্কন্ধারূড হইয়া শক্রগণের অতিত যুদ্ধ করিব, যদি 
এবিষয়ে তোমরা সম্মত হও তাহ! হইলে আমার 
দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য হইতে পারে। পরপঞ্জয় 
এইরূপ কহিলে ইন্দ্রাদিদেবগণ তাঁহাই হউক বলিয়া 
স্বীকার করিলেন । তহুপরে দেবরাজ ইন্দ্র রৃষভ রূপ 
ধারণ করিলেন, তখন পরপ্য় সেই ব্ুষভরূপী দেব- 
রাজের ককুদে আরোহণ পূর্বক ভগবান্‌ নারায়ণের 
তেজদ্বারা অপ্যায়িত হইয়া পরমানন্দে অস্ুরগণ্কে 
নিপাতিত করিলেন । তিনি ব্ষডককুদে সমারূঢ 
হইয়া অন্ুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া ককুৎস্থ 
হজ্ঞা প্রাপ্ত হন। 

বৎস! সেই মহাত্বা ককুৎস্থ অনেনা নামে এক 
পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। মেই অনেনা হইতে 
পৃথৃ, পৃথ, হইতে বিশ্বগ, বিশ্ব হইতে অতি, অতি 
হইতে যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্ব হইতে শ্রাবস্ত সমুণপন্ন হন । 
এ শ্রাবস্ত শাবস্তী নামে এক পুরী সংস্থাপন করেন । 


€ 
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সেই শ্রাবস্ত হইতে রুহদশ্ব ও রুহদশ্ব হইতে কুবলা- 
শ্বের উদ্ভব হয়। এ মহাত্বা কুবলাশ্ব সনাতন বিষ্ঠর 
তেজে আপ্যারিত হইয়া একবিংশতি সহস্স পুত্রের 
সহিত মহর্ষি উতক্ষের অপকারী ধুন্দ, নাঁঘক তস্তরকে 
নিপাতিত করিয়া ধুন্দ,মার সংভ্া লাভ করিয়াছিলেন, 
যখন তিনি মহাল্সর ধুন্দ।র প্রাণ সহহাঁর করেন, তখন 
তীহার পুত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অস্মরের 
মুখনির্গত নিশ্বাসাণি ছারা বিপু) হইয়া বিনষ্ট হইয়া- 
হিল । কেবল দুণাশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও ক'পলাশ্ব নামক তিন 
পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হয় নাই । তৎ্পরে সেই দৃশ 
হইতে হ্র্যশ্ব, হয্যশ্ব হইন্তে নিকুত্তাশ, নিবুস্তাশ্ব 
হইতে ক্শাশ্ব, ক্লশীশ্ব হইতে এানেনজিহ ও -প্রসে- 
নজিৎ হইতে মহাত্বা যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়া এই 
পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । 

বস! এ মহারাজ যুবনাশ্ব বহুকাল পুত্র- 
লাভে বৰঞ্চিতছিলেন বলিয়া নিতান্ত নির্কেদ গ্রস্ত 
হুইয়! মহর্যিগণের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন । এই 
রূপে কিয়দদিন অতীত হইলে একদা মুন্গিণ দায়ার্ড 
হইয়া তাহার পুক্রোৎপাদনের নিশিত্ত এক যজ্ঞান্- 
নান করিলেন । মধ্য রাত্রিতে সেই যজ্তের কার্ধ্য সমু- 
দায় নিঃশেবিত হইল । তখন তীহারা বেদীমধ্যে 
মন্ত্পৃত জলপুর্ণ কলম নংস্থাপন পূর্বক শয়ন 
করিয়া ক্রমে ক্রদে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । 
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ত্পরে নরপতি নিতান্ত পিপাসার্ত হুইয়া আশ্রমে 
প্রবেশ পুর্ঘক উাহাদিগ্কে নিদ্রিত দর্শন করিলেন । 
তখন তিন আর উ'হাদিগকে জাগরিভনা করিয়। সেই 
মন্ত্রপৃক্ত কলনস্থ জল পান করিলেন । ভীহারজলপাঁন 
করিবার কিয়হুক্ষণ পরেই মুনিগণের নিদ্রীভঙ্গ হইল । 
তখন তীহারা গাত্রোথান করিয়া কলসের দিকে দৃষ্টি- 
পাত পূর্বক কহিলেন. রাজ্জী এই মান্বপূত জল পাঁন 
করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত বীর পুত্র পরব করিবেন, 
অতএব কোন্‌ ব্যক্তি সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া 
ইহা পাঁন করিল, এই বলিয়া তীহাঁরা তৃষ্ীত্তাব অআব- 
লন্বন করিলে মহারাজ যুবনাশ্ব তীহাদিগকে জন্বোধন 
করিয়া কহিলেন, মহ।শয়গণ ! আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন 
এই জল পান করিয়াছি । এই বলিয়া তিনি ঘৌনাবলম্বন 
করিলেন, তৎুপরে তীহাঁর উদরে গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত 
হইল । ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে যথাকাঁলে 
উহার কুক্ষিদেশ ভেদ করিয়া এক বীর পুত্র বিনির্ণত 
হইল । ভিন্নকুক্ষি হইলেও রাজার প্রাণ বিয়োগ 
হুইল না। তখন মহর্ষিগণ কহিতে লাগিলেন, এইপুত্র 
কোন্‌ ব্যক্তিরে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে । ভীহারা 
এই কথা কহিবামাত্র ,দেবরাঁজ তথায় জমুপস্থিত হইয়া 
কহিলেন হে মুনিগণ। এই বালক আমারে ধারণ 
অর্থাৎ রক্ষী করিবে । দেবরাজ এইরূপ কহিয়াছিলেন 
বলিয়া মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা বলিয়া বিখ্যাত 
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হন। তৎ্পরে ইন্দ্র সেই মান্ধাতার মুখে অশ্থততআ- 
বিনী তর্জনী প্রদান করিলে তিনি সেই অস্ত 
পাঁন করিয়া কিয়দিনের মধ্যেই পরিবর্দথিত হইয়া 
এই সসাগরা সদ্বীপা! পৃথিবতে একাধিপত্য সংস্থা- 
পন করেন । প্রথিত আছে যে পর্যন্ত কুধ্য উদিত ও 
অস্তমিত হইবেন, তাঁবু তাহার নাম সব্ধাত্র প্রতি- 
ষিত থাকিবে সন্দেহ নাই । 

বৎস । নেই মহারাজ মান্ধাতা শশবিন্দ ছুহিতা 
বিন্দমতীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে পুরুকুৎস 
অন্বরীষ ও মুডুকুন্দ নামে তিন পুত্র এবং পঞ্চাশ 
কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে সৌভরি 
নামক এক মহর্ষি অন্তর্জলে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ 
বুসর কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন । ঘটনীক্রমে 
তিনি যে জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তথায় তিমি- 
নামে এক বনুপ্রজাসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মণ্স্যরাজ 
অবস্থান করিত । তাহার পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ 
দিবারাত্রি তাহার পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, অগ্রভাগ, বক্ষঃক্ছল ও 
মস্তকের উপরিভাগে পরিভ্রমণ করাতে সে সর্বদাই 
পরমানন্দে কালহরণ করিত । মহ্র্ষি জলমধ্যে যহস্য- 
রাজের এইরূপ বিবিধপ্রকার হ্র্ষচিহব দর্শন করিয়া 
ক্রমে ক্রমে চিত্বের একাগ্রতা পরিহার পূর্বক মনে. 
মনে চিন্তাকরিতে লাধিলেন আহা । যেব্যক্তি ইহলোকে 
পুত্র পৌঁত্র ও দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপে 
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কাল হরণ করেন তীহার তুল্য সুখী আর রহ 
নাই। 

তিনি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সংসারন্ুখ- 
লাভের বাসনায় জল হইতে বহির্গমন পূর্বক বিবাহার্থী 
হইয়। মহারাজ মান্ধাতার নিকট সমুপস্থিত হইলেন । 
মহর্ষি সমাগত হইলে মহারাজ মান্ধাতাঁ তাহারে পাদ্য 
অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিয়া তাহার যথোচিত সৎকার 
করিলেন। তখন তিনি আসনে সমাসীন হুইয়। ভূপাঁ- 
লকে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাঁজ.! আমি বিবাঁ- 
হার্থী হইয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হুইয়াছি। 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটা কন্যা প্রদান পূর্বক 
আমার আশী পূর্ণ করুন । কার্ধ্যান্ুরোধে ইকুৎস্থগৌত্রে 
সমুপস্থিত হুইয়া কেহ কখন ভগ্রমনোরথ হন নাই । 
ভূমগুলে অনেক ভূপতির কন্যা আছে বটে, কিন্ত 
সকলেই আঁপনাদিগের ন্যায় ধর্মপরায়ণ নহে । অভ্যাঁ- 
গতদিগের আশা পুর্ণ করা আপনাদিগের কুলৌচিত 
ধর্ম । অতএব আপনি পঞ্চাশ কন্যার মধ্যে একটি 
কন্যা আমারে প্রদান করুন। পাঁছে আপনি আমার 
প্রার্থনা ভঙ্গ করেন এই ভয়ে আমি নিতান্ত কাতর 
হইতেছি। 

মহর্ষি এইরূপ কহিলে মহারাজ মান্ধাতর্ তাহারে 
জরাজীর্ণদেহ ও রৃদ্ধতম দর্শন করিয়াও অভিশাপ- 
ভয়ে সহসা তাহারে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া 


৫৩৬ 
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দীর্ঘকাল অধোঁযুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । মহর্ষি 
তীহার এই ভাব দর্শন করিয়া! তীহারে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন মহারাজ ! আপনি এত চিন্তাকুল হইলেন 
কেন? আমি আপনার প্রতি কৌন অযোগ্য বাক্য 
প্রয়োগ করি নাই । যখন আপনার কন্যা! অবশাদেয় 
হইয়াছে, তখন 'কন্যাদান করিয়া আমারে ক্লুতার্থ 
করিলে আপনি কি না লাভ করিতে"পাঁরিবেন 1 
বস । মহারাজ মান্ধাতা যহর্ষির এইব্ূপ বিনয়- 
' পুর্ণ বচনপরশ্পরাঁ শ্রবণ করিয়া .অভিশীপভয়ে 
তাহারে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন ভগবন্‌! কন্যার 
অভিপ্রায়ান্নসারে সঙকুলোদ্ভৰ ব্যক্তিরে কন্যা দান করা 
আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম, কিন্তু আপনার এই প্রার্থনা 
আমাদিগের মনোরথেরও গৌচর নহে । যাঁভা হউক, 
আপনি কিয়হক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি অবিলঙ্বেই এ 
বিষয়ের কর্তবা অবর্ধারণ করিয়া আপনার নিকট নিবে- 
দন করিতেছি । ভূপতি এইরূপ কহিলে, মহর্ষি 
সৌভরি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি 
জরাগ্রস্ত হুইয়াঁছি বলিয়া রাজা ছলক্রমে আমারে 
প্রত্যাখ্যান করিতে বাঁদনা করিয়াছেন। ইনি মনে 
করিয়াছেন, আমি অন্তঃপুরচারিণী রমণী ও কন্যাগণের 
কখনই আ্ভমত.হইব না। অতএব যাহাতে কন্যাঁগ- 
পের পাণিগ্রহণ করিতে পারি, আমারে অবশ্যই 
তাহার উপাঁয় করিতে হইবে । মহর্ষি মনে মনে এই 
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রূপ চিন্তা করিয়া মান্ধাতারে সম্বোধন র্বাক » কহিলেন, ৃ 
মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন তাহাতে আমার . 
বক্তব্য এই যে, আপনি আমারে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিতে অনুজ্ঞীপ্রদান করুন । যদি আঁপনাঁর কন্যাথগণের 
মধ্যে কেহ আমারে পতিত্বে বরণ করিতে বুছ্ুনা 
করে, তাহাহইলে আমি তাহার পাণি গ্রহণ করিব । 
নতুবা আর বৃথা কালক্ষেপ করিবার গ্রয়োজন নাই । 
মহর্ষি এইরূপ কহিয়ী তুষীস্তাব অবলম্বন করিলে 
মহারাজ মান্ধাতা অভিশীপভয়ে তাহারে কন্যান্ত৫পুরে 
প্রবেশ করিতে অন্ুজ্ঞা প্রদান করিলেন । তখন মহর্ষি 
অন্ুজ্ঞাত হইয়া লিদ্ধ গন্ধর্ব ও মনুষ্যণ হইতে অতি- 
শয় কমনীয় মনোহর রূপ ধারণ করিয়া অন্ত€পুরে 
প্রবেশ পূর্বক রাজকন্যাদিগকে সঙ্বোধন করিয়া কহি- 
লেন ছে রাজকন্যাগণ ! আঁমি কন্যার্থা হইয়া তোমা- 
দিনের শিতা মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়াতে 
তিনি এই অভিপ্রায়ে আমারে ভোমাদিগের নিকট প্রের- 
ণকরীায়াছেন যে, তোগাদিগের মধ্যে যদি কেহ আমারে 
পতিত্বে বরণ করিতে বাসনা করেন, তাহাহইলে 
তিনি যখাবেধানে আমার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। 
মুনিবর এইরূপ কহিলে করেণুতুল্যা রূপলাবণ্যৰ্তী 
রাজকন্যাগণ সকলেই যুথপতিসদূৃশ তরুণকায় পরম- 
সুন্দর মহর্ষির রূপলাবণ্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া 
পরস্পর এইক্নপ বিবাদ করিতে লাগিলেন । আমি 


ই পি আন ০২ শত তশশী পিশাপ পাপী 
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ই'ঁহারে বরণ করিতেছি । ইনি তোমার অনুরূপ নহেন । 
বিধাতা আমার নিমিত্তই এই পুরুষনিধির স্যফ্টি করি- 
য়াছেন। তুমি বৃথা কেন ই'হারে লাভ করিতে বাসনা 
করিতেছ ? ইনি অগ্রেই আমারগৃঁহে প্রবেশ করিয়াছেন । 
ৃ অতুুগব ইহারে আঘাত করা তোমার কখনই কর্তব্য 
। মঙ্ে, এই বলিয়া তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিবাঁদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎ্পরে তাহারা সকলেই 
নিতান্ত অনুরাগিনী হইয়া মহ্র্ষিরে ধারণ করিলে 
অন্তঃপুরচারী একব্যক্তি রাজার নিকট বমুপস্থিত 
হইয়া ভাহার নিকট-সমুদায় নিবেদন করিল । 
মহারাজ মান্ধাতা আদ্যোপান্ত সমুদায় বতান্ত শ্রবণ 
 পুর্বক কিস্ককর্তব্যবিমূচ হইয়া কিয়ৎুক্ষণ চিন্তাকুল 
হইলেন । তণুপরে অনিচ্ছ,ক হইলেও তাহারে মুনি- 
বরকে সমুদায় কন্যা প্রদান করিতে হইল। 

মহর্ষি দৌভরি এইরূপে পরিণীত হইয়। সমুদায় 
রাজকন্যারে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন পূর্বক দ্বিতীয় 
বিধাতার ন্যায় অশেষশিপ্পনিপুণ বিশ্বকর্মীরে 
অহন করিয়া কহিলেন হে বিশ্বকর্মন্‌! আমার প্রত্যেক 
বনিতার নিমিত্ত এক একটি কলহতৎস কারগুবাদি জল- 
চর পদক্ষিগণে পরিপূর্ণ অপূর্ব জলাশয়, রমণীয় উপ- 
ৰন এবং উৎ্ক্ষ্উট শয্যা, পরিচ্ছদ ও অঠালিকা 
নির্মাণ কর। বিশ্বকর্মা এইরূপ জনুজ্ঞাত হুইয়! দৈব- 
শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রস্তৃত করিয়া- 
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দিলেন। তহুপরে মহর্ষির আদেশাহ্রসারে তৎকর্তৃক 
প্রত্যেক রমণীর গৃহ আনন্দপ্রদ মহাঁনিধি, চোর্ব 
চোষ্য লেহা পেয় প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যবস্তু ও অসংখ্য 
দাসদাঁপীতে পরিপূর্ণ হইল । তখন সেই রাজকন্যাগণ 
নেই সমলঙ্কৃত অপূর্ব গৃহে অবস্থিত হইয়া তভূঁত্যাদিরে 
ভোজ্য প্রদীন পূর্বক দিবানিশি মহর্ষির সমভিব্যাহারে 
পরম সুখে কাঁলহরণ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হুইলে একদা মহাঁ- 
রাজ মান্ধাতা কন্যাগণকে নিতান্ত ছৃঃখিত বিবেচনা! 
করির| ন্নেহাক্লউচিত্তে মহষির আশ্রমে সমুপস্থিত হই- 
লেন ৷ আশ্রমে উপস্থিত হুইবামাত্র রমণীয় উপবন 
ও জলাশয়ে পরিবেষ্টিত স্কটিকময়ী অপূর্ব প্রাসাঁদ- 
মাল! তাহার নয়ন পথে নিপতিত হইল । এইসমু-. 
দায় দর্শন করিয়া তিনি এক অগ্াালিকার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া একটি স্বীয় কন্যারে দর্শন ও আলি- 
গন করিলেন । তৎপরে তিনি সেই কন্যার প্রদত্ত 
আনে উপবেশন করিয়া স্লেহীশ্রু বিসর্জন পুর্ববক 
তাহারে অস্বোধন করিয়া কহিলেন, বহনে ! তোমার 
ত কোন বিষয়ে অসুখ নাই? মহর্ষি ত তোমার 
প্রতি স্েহ প্রকাশ করেন এবং তুমি জাঙাদিগের. 
গৃহ ত বিস্মৃত হওনাই? রাঁজকনা তীহার এইবাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন পিত ! এই দেখুন, পরম রমণীয় 
প্রাসাদ, মনোহর উপবন, কলহৃংসাদি জলচর পক্ষি- 
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গণে পরিপূর্ণ বিক্িতনশিনীদলসমলম্কৃত অপূর্ব 
জলাশয়, বিচিত্র বস্ত্ীলঙ্কার, বিবিধ ভোজ্য বস্তু নানা- 
প্রকার গন্ধদ্রব্য ও সুকোমল শয়নীয়সমুদায় আমার 
ভোগার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে । যদিও আমি এইরূপ 
পরম সুখে কাঁল হরণ করিতেছি তথাপি জন্মভূমি 
বিস্মৃত হুইতে পারি নাই । আপনার প্রসাদে আমি এই 
সমুদায় সুখ লাভ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার এক- 
মাত্র ছুঃখ এই যে, আমার ভর্তা মহর্ষি আমার প্রতি 
একান্ত অশ্থরক্ত হইয়া নিরন্তর আমার গৃহেই অবস্থান 
করেন, অন্য ভগিনীগণের আলয়ে একবারও গঙ্ন 
করেন না| ইহাতে তাঁদার ভশিনীগণ অবশ্যই দ্ুঃখ্তি 
হইয়া থাকেন জন্দেহ নাই । 

রাজকন্যা এইরূপ কহিলে নরপতি আর এক 
কন্যর গৃহে গমন করিয়। ভীহারে ও আলিঙ্গন পূর্বক 
পুর্র্বব সমুদাঁয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তথ্ন জেই 
কন্যাও তীহাঁর নিকট আপনার সমুদায় সুখের বিষয় 
কীর্তন করিয়া কহিলেন পিত ! মহর্ষি কেবল আমার 
নিকটেই অবশ্থানু করের্শ। আমার ভগগিণীগণের গৃহে 
একবারও গমন করেন না । উহার এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাজা একে একে নয়ুদাষ কন্যার গৃহে উপ- 
স্থিত হইয়া উঁহার্দিগকে পূর্ব প্রশ্ন করিলে তাহারা, 
সকলেই একরূপ উত্তর প্রদান করিলেন । তখন মহারাজ 
মান্ধাতা যাহার পর নাই হর্ষ বিশ্বায়ে সমাক্রান্ত হইয়া 


চতুর্থ অ.শ। ৪১৯ 





নির্জনোপবিউ ভগবান্‌ মেভরির নিকট গমন পূর্বক 
তাহারে অন্বোঘন করিয়া কহিলেন ভগবন্‌ ! “এক্ষণে 
আপনার তপঃপ্রভাব আমার বিদিত হইল । আমি 
ভূমগুলে কখন কাহারও এরূপ এশধ্য দর্শন করি- 
নাই ॥ এইবলিয়। তিনি দেই মহর্ষির সমভিব্যাহারে 
কিয়ৎক্ষণ তথাঁয় অভিমত বিষয় ভোগ করিয়া স্বীয় 
ধামে প্রস্থান করিলেন । 
অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহর্ষি সৌভরি 
সেই পঞ্চাশ রাজকন্যার গর্ভে সার্াশত পুত্র উৎ্পা- 
দন করিলেন । পুত্রোৎ্পাদনের পর প্রতিদিন সহং- 
সারের প্রতি তীহার অনুরাগ বর্ধিত হইতে লাগিল । 
ক্রমে ক্রমে তিনি সেই পুত্রগ্নণের প্রতি একান্ত মম- 
তাক হইয়া মনে মনে চিস্তা করিতে লাঁখিলেন। 
আমার পুত্রগণ কি মধুরভাষী, ক্রমে ক্রমে ইহারা 
পদ সঞ্চালন পুর্ববক গরমন করিতে শিখিবে, ইহাদিগের 
যৌবন দশা উপস্থিত হইলে আমি পরমানন্দে ইহাদি- 
গের বিবাহ দিব । তগুপরে আমার এই পুত্রগ্নণ স্বীয় 
স্বীয় পত়ীতে পুত্র উত্পাদন করিবে। তখন আমি 
পুএ ও পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে কাল 
হরণ করিব । এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত বখশ বৃদ্ধি হইবে 
ততই আমার অন্তঃকরণ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতে 
থাকিবে । 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহ্র্ষির দিব্যজ্ঞান 
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বমুপস্থিত হইল ।. তখন তিনি মনে মনে আক্ষেপ 
পূর্বক রুহিতে লাগিলেন হায় ! আমার কি ভয়ানক 
মোহ। অসহখ্য বর্ষেও যনোরথ অম্পূর্ণ হয় না। 
মন্ুয্যের এক মনোরথ পূর্ণ হইলে আর এক মনোরথের 
উদ্ভব হইয়া থাকে । এই পুন্রগণ পাঁদচলনক্ষম হইলে 
ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের যৌবনকাঁল উপস্থিত হইবে। 
তখন আমি ইহাদিগের বিবাহ দিয়া পৌত্র মুখ নিরী- 
ক্ষণ করিব । তহুপরে ক্রমে ক্রমে আমার প্রপৌত্রের 
উদ্ভব হইবে । আমার অন্তঃকরণে এইরূপ নিয়তই 
নৃতন নূতন মনোরথের আবির্ভীব হইতেছে , অত- 
এব কেহই মনোঁরথের শেষ করিতে অমর্থ হয় না। 
আজি আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, স্থৃত্যু পর্য্যন্ত মনৌর থের 
নিরৃত্তি হয় না।. মনোরথে আসক্তচিত্ত হইলে পার- 
মার্থিক সিদ্ধি লাভ কর! নিতান্ত দুর্লভ । হায়! আমি 
কিনির্বোধ। নেই অন্তর্জলবামী মহুস্যের অৎসর্গেই 
আমার সহসা এই মোহ উপস্থিত হইয়াছে । আমি 
দার পরিগ্রহ করিয়াই এই অনন্ত মনোরথে অমাক্রান্ত 
হইয়াছি। প্রথমে শরীর হইতেই ছুঃখের উদ্ভব হই- 
য়াছিল, তহুপরে পঞ্চাশ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ 
করাতে সেই ছুঃখ পঞ্চাশৎ ভাঁগে বর্ধিত হইয়া! পরি- 
শেষে অসংখ্য পুত্র দ্বারা বহুলীকুত হুইয়াছে। আবার 
পৌত্র প্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে এই ছুঃখ আরও 
বিস্তুত হইয়া পড়িবে । দার পরিগ্রহ না করিলে কখনই 
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এইরূপ দ্রঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব পরিশ্রহই 
অতি ছ্ঃখের নিদাঁনস্বর্ূপ ॥ ভাধ্যা গ্রহণ করিলেই 
এইরূপ মমতাঁজালে আবদ্ধ হইতে হয় । হায় । আমি 
জল মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে কঠোর তপোনুষ্ঠান 
কনিয়াছিলাম, এই সমুদায় এশ্বধ্যই আমার সেই তপ- 
স্যার বিঘুকর হইরাছে। মেই জলান্তর্থত মৎস্যের 
সংসর্গবশতই সামি পুত্রাদির প্রতি শআন্বরক্ত হইয়া 
এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাঁম, 
নিঃশস্ক না হইলে কখনই মুক্তি লাভ হয় না । অংসর্গ 
হইতে আশে দোবের উদ্ভব হইয়। থাকে। অন্প 
সিদ্ধির কথা দুরে খাকুক, সিদ্ধঞায় যোশিগণকে ও 
সংসর্থ দোষে তাধ্ঃপত্তিত হইতে হয়। অতএব 
এক্ষণে নিশৈষ্ক হইয়া পুনর্ধবার কঠোর তপোনুষ্ঠান 
পূর্বক স্নিয়ন্তা সুন্ষম হইতে ৪ নুন্মম পরাৎপর 
বিষ্ণর আরাধনা করা আমার অবশ্য কর্তব্য । আমার 
চিন অর্বদোঘবিবর্জিতি হইয়া সেই অতুলতেজস্বী 
নর্ধস্বরূপ আদ্যন্তবিহান ভগবান, বিষ্ণর প্রতি গুন- 
ব্বার আসক্ত হউক । অতএব শাঁশি সেই সর্বভূত- 
ময় তনাদিনিধন ভগবান, বিষ্ণর প্রতি আত্মসম- 
পণ করিয়া নিরন্তর তাহার আরাধনায় অনুরক্ত হইব 
সন্দেহ নাই । 


্প্এ৬৩০৯৯ 


পুরাণ রত্বাকর 


০ 


মহর্ষি ক্লষ্চদ্ৈপায়ন প্রণীত । 


বিষুপুরাণ 
অষম খণ্ড 


শ্ীরামসেবক বিদ্যারত্ব কর্তৃক 


মূল সংস্কৃত হইতে বাঙাল! ভাষায় অনুবাদিত | 


রাজপুর 


পুরাণ রত্বাকর কার্যালয় হইতে 
প্রকাশিত । 


শকাকা ১৭৮৯ । 


বিষ্ণ পুরাণ 


তৃতীয় অধ্যায় । 
বহন! মহতী সৌভরি মনে মনে এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া সেই অট্রালিকা, পরিচ্ছদ ও অসথখ্য 


 অর্থরাশি পরিত্যাগ পূর্ববক নমুদায় ভার্ধ্যা সমভিব্যা- 
 ছারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন । বনমধ্যে দণ্ডীশ্রম 


গ্রহণের পুর্বে যে সমুদয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার তৎসমুদীয় কার্ধ্য 
নিষ্পন্ন করা হইল। তৎ্ুপরে তিনি নিষ্পাপ ও 
বিশুদ্ধচেতা হইয়া শরীরযধ্যে অম্নিসংস্থাপন পূর্বক 
সন্ন্যাসাঁশ্রম গ্রহণ করিলেন। এই আশ্রম গ্রহণের পর 
তিনি জমুদাঁয় কর্মাকলাপের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়] 
পরিশেষে নির্বিকার নিত্য সনাতন বিপদ লাভ 
করিয়া থিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি 
সৌভরির চরিত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । যেব্যক্তি 
ইছা স্মরণ, শ্রবণ, পাঠ ও অবধারণ করেন, তীহাৰ 
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আট জন্ম অসন্মার্গে প্ররন্তি, অসহকাঁধ্যে মানসিক 
অভিলাবৰ ও অশেষ হেয়পদার্থে মমতা তিরোৌহ্তি 
হইয়া যায় সন্দেহ নাই। 
বৎস! তুমি মহারাজ মান্ধ/তার কন্যাঁগণের 
রন্বান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে উীাহাঁর বংশবিস্তার 
কীন্তন করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ মান্ধাতার পুক্র 
আম্বরীব যুবনাশ্ব নামে যে এক পুক্র উত্পাদন করি- 
য়াছিলেন, সেই যুবনাশ্ব হইতে মাহাত্মা হারীত জন্ম 
গ্রহণ করেন। সেই হারীতের বংশোদ্ঞব ব্যক্তিরা 
অঙ্গিরাঁর প্রভাবে মেনেয় নামে ছয়কোটি গন্ধব্ধরূপে 
উৎপন্ন হন। সেই গন্ধব্ধগণ নাগকুলকে পরাভূত 
করিয়া তাহাদিগের সমুদায় রত্ব গ্রহণ পূর্বক পাতাল- 
তলে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন । তৎ্পরে নাখে- 
শ্বরগণ তীহাদিগের দ্বারা এইরূপে পরাভূত হইয়া 
জলশায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্বক তীহার 
স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তীহাদিগের স্তৃতিবাদে 
ভগবান্‌ পুগুরীকাক্ষের নিদ্রীভঙ্গহইল । তখন তিনি 
নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলে নাগেশ্বরগণু তাহার চরণে 
মমন্কার করিয়া তাহারে অন্বোধন পূর্বক কহিলেন 
ভগবন্‌ ! আমরা এই গন্ধর্রবগরণ কর্তৃক নিরারুত হইয়া 
অতিশয় ভীত হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে এই ভয়. 
হইতে রক্ষা করুন । 
পাতালবানী নাগপতিগণ এইরূপ কছিলে পুরুষোত্তম 
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ভগবান্‌ বিষণ উাহাদিগকে সঙ্কোধন করিয়া কহিলেন 
হে উরগেশ্বরগণ ! তোমরা ভীত হইও না। আমি 
মান্ধাতার পুক্র পুরুকুৎমের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
তোমাদিগের শক্র দ্র গন্ধর্বণণকে নিপাতিত করিব । 
তিনি এইরূপ কছিলে, নাগেশ্বরগণ পুনর্বার রসাতলে 
সমুপস্থিত হইয়া ভগবতী নর্াদীর নিকট গমনপুর্ববক 
ত্রাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে নর্খাদে! তুমি 
মান্ধাতার পুভ্র মহাত্া পুরুকুৎ্সকে আনয়ন করিয়া 
শাঁণাদিগের মঙ্গল বিধান কর। উাহা'রা এইরূপ কহিলে, 
প্রবাহিনী নর্খাদা স্বীয় প্রবলতরক্গসহযোগে পুরু- 
কুৎুনকে নেই পাতালতলে সমানীত করিলেন । 
পাতালে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্‌ ব্ঞ্চর তেজে 
সেই পুরুকুৎসের সর্ধশরীর আপ্যায়িত হইল । এ 


অময়ে তিনি অপরিমিতবলশালী হইয়া জেই গন্ধবর্- 


গণের প্রাণ সংহারপূর্ধক পুনর্ধার স্বস্থানে ও স্থান 
করিলেন । তখন নাগেশ্বরগণও বিপন্ম,ক্ত হইয়! নর্শা- 
দারে এই বর দিলেন, যেব্ক্তি এই রুত্তান্ত স্মরণ 
করিয়া তোমার নাম গ্রহণ পূর্বক, ছে নর্মাদে । আশি 
প্রাতঃকাঁল ও সায়ংকালে তোমারে নশল্কার করি , তুমি 
অর্পবিষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, এই মন্থু 
উচ্চারণ করিবে, সর্পবিষ হইতে তাহার ভয় থাকিবে 
না। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অন্ধকার প্রদেশে গন 
করিলেও অর্পে দংশন করিতে সমর্থ হয় না এবং 


১ 
টু 
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বিষ ভোজন করিলে প্রাণ বিয়োগ হয় না। এই 
বলিয়া তীহারা উদ্দেশে পুরুকুৎ্সকে নস স্বোধনপুর্ব্বক 
কহিলেন হে মহাত্বন্‌ পুরুকুৎ্ন ' আমাদিগের বরে 
কখনই তোমার বংশের উচ্ছেদ হইবে না। 

হে মত্রেয়! সেই মহারাজ পুরুকুৎ্স সদসুযু নামে 
এক পুত্র উদ্পাদন করিয়াছিলেন । জেই সদস্য হইতে 
মহাত্মা অনরণ্যের জন্ম হুয়। দিগ্বিজয়কালে 
বরেণ তীহারে নিপাতিত করেন ।সেই অনরণ্যের 
পুক্রের নাম পুষদশ্ব। সেই পৃষদশ্ব হইতে হর্য্য্ব, 
হর্্যশ্ব হইতে বসুমনা, বন্গুমনা হইতে ত্রিখস্বা ত্রিধস্বা 
হইতে ত্রয্যারুণ, ও ত্রয্যারুণ হইতে সত্যত্রত জন্ম- 
গ্রহণ করেন । সেই অত্যত্রত ত্রিশঙ্কু নাম ধারণ করিয়া 
চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পূর্বে যখন দ্বাদশবার্ষিকী 
অনার্ষ্টি হইলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র পুক্রকলত্রাদির 
ভরণপোষণে অসমর্থ হন, সেই সময়েই মহারাঁজ 
ত্রিশঙ্কু মনে যনে মহর্ষি চণ্ডালের প্রতিগ্রহ স্বীকার 
করিবেন না নিশ্চয় করিয়া তাহার নিমিত্ত প্রতিদিন 
জাহ্বীতীরস্থ এক ন্যগ্রোধপাদপের মুলে স্থগ্রমাৎন 
সংস্থাপন করিয়া রাখিতেন । বিশ্বামিত্র সেই হ্গমাংস 
দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিয়! তাহার প্রতি একাস্ত 
পরিতুষ্ট হন । তৎপরে মহারাজ ত্রিশঙ্কু সেই বিশ্বা-: 
মিত্রের প্রসাদেই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । 
দেই ত্রিশঙ্ক হইতে হরিশ্তত্ত্র, হরিশ্চজ্দ্র হইতে 
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রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্ব হইতে হরিত, হরিত হইতে 
চঞ্চ, চঞ্চ হইতে বিজয়, বিজয় হইতে রুরুক, 
ও রুরুক হইতে মহাত্মা বাহু জন্ম গ্রহণ করেন । 
বন! সেই মাতা বাহু ইহৈহয়তাঁলজভড্ঘাঁদি 
কর্তৃক পরাজিত হইয়া তত্তর্বতী মহিষীর জনিত 
অরণ্যে গমনপূর্ধক তীহার গর্ভস্তত্তনের নিষিভ্ত 
উীহাঁরে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন । দেই বিষ পাঁন 
করাতে সপ্তবর্ষ তাহার গর্ভ জরায়ুতে অবস্থিত ছিল । 
তশ্পরে মহারাজ বাহু বার্দক্যবশত উর্বাশ্রমসমীপে 
প্রাণত্যাগ করেন । তিনি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার 
পত্বী চিতা প্রস্তৃত করিয়া পতির কলেবর জেই 
চিতাতে সংস্থাপনপুর্বক স্বয়ং ভীহার অন্ুগমনে 
ক্লতনিশ্চয় হুইলেন। তখন অর্বকালদশশ ভগবান্‌ 
উর্বব স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হুইয়া সেই রাঁজ- 
পত়্ীরে সম্বোধনপূর্ববক কহিলেন বসে! তোমার 
গর্ভে অতুলপরাক্রমশীলী অরাতিপক্ষক্ষয়কর্তা পরম 
ষাজ্কিক অখিলভূমগ্ডলপতি অবস্থান করিতেছেন, 
অতএব তুমি এই অন্ুমরণনির্বন্ধ হইতে নির্ত্ত 
হও । এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে রাজ- 
পত়ী সেই অধ্যবসায় হইতে-নিব্ত্ত হইলেন । তৎুপরে 
ভগবান্‌ উর্ক তাহারে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলে 
কতিপয় দিনের মধ্যেই তীহাঁর গর্ভস্থ বালক সেই 
বিষের প্রভাবে অতিশয় তেজঃপু্ত হইয়া! ভূমিষ্ঠ 
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হইল । বালক জন্ম গ্রহণ করিলে মহাত্মা উর্বর তাহার : 
অযুদায় জাতকর্মাদিক্রিয়াকলাপ সমাপন . করিয়া 


তাহারে সগর নাঁম প্রদান করিলেন । তশুপরে সেই 
সগর উপনীত হইয়া তাহার নিকটেই বিবিধ বেদ- 
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শাক ও ভার্ণবাধ্য আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহার ' 


আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
একদা! তিনি হ্বীয় মাতারে সম্বোধন করিয়া 


কহিলেন জননি । আমরা এস্থানে অবস্থান করিতেছি 


কেন ? আমার শিতা কোথায়. আছেন? এই বলিয়া 


আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ রাজপুক্র এইরূপ কহি-' 
লে তাহার জননী তীহার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় 
রন্তান্ত কীর্তন করিলেন । মহাত্বা সগর জননীর মুখে : 
পিতার রাজ্যহ্রণরত্ান্ত শ্রবণ পূর্বক হৈহয়তাল- 
জঙ্ঘাদিবধার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া বান্থবলে হৈহয়, শক, 
যবন, কস্বোজ, পারদ ও অপক্রুরগণকে নিপীড়িত : 
করিতে আরস্ত করিলেন । এ বিপদৃকালে হৈহয়াদি . 
বীরগণ সগরের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন: 


হইলে তিনি মহারাজ সগরকে সম্বোধন পুর্ববক কহি- 


লেন বৎস! এই জীবন্ম তদিগকে আর বধ করিবার : 


প্রয়োজন নাই । আমি তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপাল- 


নার্থ ইহাদিগকে দ্বিজসক্গপরিত্যাশী ও স্বধর্খ ত্র 
করিয়াছি । মহারাজ সগর গুরুর এইবাক্য শ্রবণ , 
করিয়! তাহার আজ্ঞা গ্রহণ পুর্কক তাহাদিগের ' 


চতুর্থ অংশ । ৪২৯ 





পৃথক্‌ পৃথক্‌ বেশ মিরূপণ করিয়া দিলেন । তদবৰধি 
তাহার অভিপ্রায়ান্বসারে ষবনগণ যুঙ্ডিতশিরা, শক- 
গণ মুগুনবিহীন, পারদগণ প্রলঙ্বকেশ, অপক্রেরগণ 
শ্াশ্রধারী ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ স্বাধ্যায় ও বষট্কার- 
বিহীন হইল । উনারা এইরূপে স্বধর্মাত্রউ ও ব্রাঙ্গণ- 
গ্ণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলে 
মহীরাঁজ সগর স্বীয় অধিষ্ঠানে অমুপস্থিত হইয়া এই 
সমাগরা সদ্বীপাঁ পৃথিবীতে একাধিপত্য সংস্থাপন 
পূর্বক পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । 


বিষ পুরাণ 


চতুর্থ অধ্যায় । 

বৎ্ন ! মহারাজ সগর কশ্যপছুহিতা সুমতি ও 
বিদর্ভরাজতনয়! কেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ত্রাহার এ উভয় পত্তী অপত্যলাভের নিমিত্ত ভগবান্‌ 
উর্ধের আরাধনা করেন। মহাত্ম। উর্বও ভীহাদি- 
গ্ের প্রতি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, আমি তোমা- 
দিগের ভক্তি দর্শনে পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম । 
আমার বরে তোমাদিগের মধ্যে একের গর্ভে এক 
বংশধর পুভ্র ও দ্বিতীয়ের গর্ভে ষ়্ি সহজ পুক্র 
নয়ুৎপন্ন হইবে । তোমারা ইহার মধ্যে যাহার যে বর 

গ্রহণ করিতে অভিলাষ থাকে প্রকাশ কর। 
মহাত্মা উর্বধ এইরূপ কহিলে কেশিনী তাঁহার 
নিকট এক বংশধর পুত্র ও সুমতি ষ্টিসহজ্র পুন্র- 
লাভের প্রার্থনা করিলেন । মহাত্মা ওর্ব তাহাদিখের 
এই প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই হউক বলিয়া স্বীকার 


চতুর্থ অংশ । ৪৩১ : 


করিলেন । মহর্ষির বরগ্রদানের পর কতিপয় দিবসের 


মধ্যেই তাহাদিগের গর্ভসঞ্চার হইল । তৎপরে কেশিনী 
যথাকালে অসমঞ্জা নামে এক বংশধর পুত্র ও আুমতি 
ষ্িসহজ্র পুভ্র প্রসব করিলেন । সেই অসমপ্তা হইতে 
₹শুমানের উদ্ভব হয় । অসমঞ্তা বাল্যাবধি অতিশয় 
ছুর্ব,ত্ত ছিলেন । বাল্যকাঁলে তীহারে ছুূর্বত্ত দেখিয়া 
মহারাজ সগর মনে করিয়াছিলেন বয়োরদ্ধি হইলেই 
পুক্র সচ্চরিত্র হইবে, কিন্তু ভীহার সে আশা নিক্ষল 
হইয়া গ্নেল। যখন তিনি দেখিলেন বয়োরদ্ধি হই- 
লেও অসমঞ্জীর চরিত্র বিশুদ্ধ হইল না তখন তিনি 
তাহারে একবারে পরিত্যাগ করিলেন । আবার তাহার 
দ্বিতীয় পত়্ী সুমতির গর্ভজীত য্টিসহজ পুত্র ও 
অসমঞ্জার চরিত্রে অনুমরণ করিল । ক্রমে ক্রমে 
তাহাদিগের দ্বারা জগতের যজ্জাদি লন্মার্গসমুদায় 
অপধ্বস্ত হইলে দেবগণ বিষ্ণুর অংশভূত অর্ধবদৌষ- 
বিহীন ভগবান কপিলদেবকে নমস্কার করিয়া তাহারে 
সম্বোধন পূর্বরক কহিলেন ভগবন্‌ ! জগতের উৎপাঁত- 
শান্তির নিমিভ্ভই আপনার জন্ম হইয়াছে । এক্ষণে 
সগরের ষষ্টিসহতপুক্র অসমঞ্জার চরিত্রের অনুগামী 
হইয়া জগৎকে নিপীড়িত করিতে আস্ত করিয়াছে । 
অতএব আপনি ইহার উপাঁয় বিধান করুন । 
দেবণ এইরূপ কহিলে কপিলদেব ভাহাদিগকে 
সম্বোধন পূর্বক কছিলেন হে সুরগণ! তোমরা চিস্তিত 


স্পা উ৯স এ 


১ -৯৮৯৮৯৯ত পিিশিপ পাপ পাশা সিপাসপা৯ ৯ পিপাস্পাসিপাসিত সািপসিশা আতপ 


৪ ৩২ বিষিঃ পুরাণ । 


শি আশি 


হইও না । সগরসন্তানগণ অবিলম্বেই কালকবলে 
নিপতিত হইবে । এই বলিয়া তিনি দেব্গণকে আশ্বাস 
প্রদান 'করিলন । তুপরে কিয়দ্দিনের মধ্যেই মহ্থা- 
রাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্ররুত্ত হুই- 
লেন । জ্ঞানুষ্টানের পর সেই যজ্জীয় অশ্ব অপহৃত 
হইয়া পাতালতলে নীত হইল । তৎ্পরে মহারাজ 
সগণর আশ্বের তআন্ববণের নিষ্ত্ত পুজ্গণকে তহুজ্ঞ। 
করিলেন । তাহারা পিতা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়। 
পৃথিবীর নানাস্থান পর্যটন পুর্ধক পরিশেষে পৃথিবী 
খনন করত পাতালতলে প্রবিষ্ট হুইল । তথায় 
উপস্থিত হইবাশাত্র তাঁহাদিগের চ্টিগৌচর হইল তশ্ব 
বিচরণ করিতেছে এবং তাহার ত্িদুর ভগঙান 
কপিলদেব শরৎুকাঁলীন সুর্ধ্যের ন্যায় তেজঃপু গ্হইয়। 
অমুদায় দিক্‌ আলোকময় করত অবস্থান করিতেছেন । 
এই ব্যাপ'র দর্শন করিবামাত্র সেই ছুরাত্মা 
রান্গপুক্তগণ তীহারেই যজ্ঞবিঘ কর্তা ও অশ্বাপহারী 
জ্ঞান করিয়া আস্ত সমুদ্যত করত বিনাশ কর বিনাশ 
কর এইবাঁক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ভীহার প্রতি 
ধাবমান হইল । তখন ভগবাঁন্‌ কপিলদেৰ তাহাদিগকে 
এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া ভ্রোধাবিষউচিত্তে 
ঘুর্ণিতলোচনে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন”। 
পরে সেই অগরসন্তানগণ তীহার শরীরনযুন্খিত 
ত,নল দ্বারা ভক্মীভূত হইয়া মানবলীলা সংবরণকরিল । 











চতুর্থ ভাহশ । &£৩৩ 


পনি 





অনন্তর মহারাজ অগর, স্বীয় অশান্ুসারীপুক্রগণ 
পরি কপলদেবের তেজে দগ্ধ হইয়াছে শ্রনিয়া 
আশ্বের আনয়নার্থ অসমঞ্তার পুক্র অং শুমানাকে প্রেরণ 
করিলেন । অহংশুমান্‌ পিতামহের আন্হানসারে পিভৃ- 
ব্যখাত পথ অবলম্বন করিয়! ভগবান কপিলদেহের 
নিকট গমন পূর্বক ভক্তিভাবে ভীহারে বিজ্তর স্তব 
করিলেন । তখন মহাত্ম। কণিলদেব ট্াহার স্ততিবাদে 
তীত হইয়া উীহারে সঙ্বোধন পুর্পক কহিলেন বৎজ ' 
আমি ভোমার প্রন্তি প্রীত হইয়াছি । ত্রণ্মি আমার 
নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া এই তাশ্ব তোমার 
শিতামহের নিকট লইয়া যাও । পরিণামে তোমার 
পৌঁত্র ভগবতী গঞ্গারে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে আনয়ন 
করিবেন সন্দেহ নাই। 
কপিলদেব এইরূপ কহিলে অজমঞ্তার প্র 
আহশুমাঁন্‌ তাহারে সন্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্‌ ! 
আঁধার ব্রহ্মকোপানলদগ্ধ শিতৃগণের যাঙ্াতে স্বর্ণ 
লাভহ্য়, আপনি সেই বর প্রদান করিয়া ভামারে 
চরিতার্ধ করুন। তিণি এইরূপ কহিলে ভগবান 
কপিলদেৰ তাহারে সঙ্বোৌধন করিয়া কহিলেন বধ! 
আশি ত পুর্মেই তোমার শিতৃগণের উদ্ধারের উপায় 
কীর্ভন করয়াহি। তোমার পৌত্র পদ্িতপব্শী 
গঙ্গারে পখিউখতলে আনয়ন করিলে ভাহার তরঙ্জে 
তোগাব এই পিতৃগথের অস্থিভস্ম পু!বিত হইবে । 


৪৩৪ বিষণ পুরাণ । 


তখন ইহারা অনায়াসে সুরধামে গমন করিতে 
পারিবেন ॥ ভগ্বান্‌ বিষ্ণুর পাঁদাঙ্ুষ্ঠবিনির্গত গক্জাজলের 
মাহাত্ম্য অনির্বচনীয়। কেবল অভিসন্ধি পৃর্ব্বক গঙ্গা- 
আন করিলেই যে স্বর্গলাভ হয় এমন নছে। 
মনুষ্য যে কোনরূপে হউক গঙ্গান্সান করিলেই 
স্ুরলোকলাভ করিতে পারে, অধিক' কি যদি 
স্যতব্যক্তির অস্থিভস্ম কেশপ্রত্ৃতি যে কোন বস্তু 
গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয় তাহাঁহইলেও সে অনায়াসে 
স্ুবধামে গমন করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই। 
মহাত্মা অংশুমান্‌ ভগ্রবান্‌ কপিলের মুখে এই- 
রূপ গঙ্গার মহাত্য শ্রবণ করিয়া তীহাঁরে অভিবাদন 
পূর্বক সেই অশ্ব লইয়া পিতামহের যজ্ঞস্থালে সমু- 
পশ্থিত হইলেন । অশ্বদর্শনে মহারাজ জসগরের অপ- 
রিপীম প্রীতিলাভ হইল । তখন? তিনি সেই অশ্বমেধ 
যজ্ঞ সমাপন পূর্বক গ্রীতমনে পুনর্বার অৎশুমানের 
পিতা অসমঞ্জারে পুক্ররূপে গ্রহণ করিলেন। নেই 
অংশুমান হইতে দিলীপ ও দিলীপ হইতে মহাত্মা 
ভগীরথের জন্ম হয়। ভশগগীরথ গঞঙ্জাদেকীরে স্বর্গ 
ইইতে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 
গঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । সেই 
ভণীরথ হইতে শ্রুত, শ্রুত হইতে নাভাগ, নাভাগ' 
হইতে 'অস্বরীষ, অন্বরীষ হুইতে নি্কদ্বীপ, নিন্ুদ্বীপ 
হইতে অযুতায়ু, ওঅযুতায়ু হইতে অক্ষহৃদয়ভ্ত 
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অনলনখা খতপর্ণ, খতপর্ণ হইতে র্ববকাম, সর্বব- 
কাম হইতে সুদাস ওসুদাস হইতে সৌদাঁস জন্ম 
এহণ করেন । 

বস! নেই মহারাজ সৌদাস মিত্রসহনাঁষে 
প্রসিদ্ধ হন। একদা তিনি এক অটবীতে শ্গয়ার্থ 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে ছুইব্যাত্ব দর্শন করিয়াছি- 
লেন। সেই অরণ্যের প্রায় সমুদায় হছগই এ ছুই 
ব্যাত্বের কালকবলে নিপতিত হয় । মহারাজ সৌদাস 
এঁ ব্যাত্বদ্য়কে দর্শন করিবামাত্র একবাণে একটার 
প্রাণ অংহার করিলেন । স্ৃত্যুকীলে এ ব্যাঘ্ব অতি- 
বিরুতাকার করালবদন রাক্ষসরূপে প্রকাশিত হইল। 
তখন দ্বিতীয় ব্যাঘ্বও আমি অবশ্যই তোমারে ইহার 
প্রতিফল প্রদান করিব এই বলিয়া তথা হইতে 
নিষ্ক্রমণ পূর্বক অন্তর্থিত হইল । তঙপরে কিয়ন্দিন 
অতীত হইলে মহারাজ সৌদাস এক যজ্ঞানুক্ঠান 
করিলেন । যজ্ঞাঁবসানে আচার্য্য বশিষ্ঠ যজ্ৰস্থান হইতে 
নিষ্ক্রান্ত হইলে সেই রাক্ষন বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া 
তীহার নিকট আগমন পূর্বক কন্ছিল মহারাজ ! মাংস 
ভোজন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । 
অতএব আপনি পক মাংস আমারে প্রদান করুন । 
আমি অবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিতেছি এইবলিয়া তথা 
হইতে প্রচ্থান করিল । এবৎ পুনর্ববার সুদবেশ ধারণ 
পূর্বক মনুষ্যমাংস পাক করিয়া তাহার নিকট আঁন-. 


৪৩৬ বিষ পুর। ণ। 


য়ন করিল। মাঁস সমানীত হইলে মহারাজ সৌদাস 
তাহা সুবর্ণপাত্রে সংস্থাপন করিয়া মহর্ষি বশিষ্টের 
আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
হপরে মহ্র্কি বশিষ্ঠ সমাগত হুইবামীত্র তীহাঁরে 
সেই মাংস প্রদান করিলেন । মুনিবর মাঁষস দর্শন 
করিয়া মনে মনে চিন্তীকরিতে লাগিলেন যখন রাজা 
আঁমারে মাৎস প্রদান করিল তখন ইস্থার তুল্য ছুরা- 
চার আর কে আছে? যাহাহউক ইহা কোন্‌ জীবের 
মাংস তাহা আমারে পরিজ্ঞাভ হইতেহইল,এইরূপচিন্তা 
করিয়া তিনি সমাধি আশ্রয় করিলেন । তহুপরে গ্যান- 
[ যোগে অনুষ্যমাংস দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে ভীহার 
মর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । তখন তিনি 
: মহারাজ সৌদাসকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করি- 
লেন রে দ্রাত্বন্! যেমন তৃমি তপস্বীদিগকে 
অবজ্ঞ। করিয়া আমারে অভোজ্য প্রদান করিলে, 
সেইরূপ তোমারেও মাহসভোজী রাক্ষম হইয়া কাল- 
হরণ করিতে হইবে । 
মুনিবর এইরূপ শাপ প্রদান করিলে মহারাজ 
মৌদাস বিস্ময়োৎফললোচনে কি হইয়াছে কি হই- 
, য়াছে ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
তধন মহ্ুটি বশিষ্ঠ পুনর্ববার ধ্যানবলে সমুদায় বৃত্তান্ত 
: পরিজ্ঞাত হইয়া তীহারপ্রতি ক্ূপা প্রদর্শন পুর্ববক 
.কহালন হে সৌদান ! জামি আদান্তকালের নিমিত্ত 
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তোমারে শাপ প্রদান করিলাম না। দ্বাদশবর্ষ- 
ব্যপক নিয়মান্ররপ তোমারে মাংসভোজী রাক্ষন . 
হইয়া অবস্থান করিতে হইবে । এই বলিয়া! তিনি 


তুষ্কীস্তাব অবলম্বন করিলে মহারাজ সৌদাস উদকা- 
গুলি গ্রহণ পূর্বক মুনিরে শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত 


৯৮ 


হইলেন । তখন তীহার, পতী মদয়ন্তী তাহারে 


সান্তনা করিয়া কহিলেন মহারাজ! ভগৰান্‌ বশিষ্ঠ 


আমাদিগের গুরু ও কুলদেবতাভূত আচাধ্য । 
অতএব আপনি ইঁহারে শাপ প্রদান করিবেন না । 
এই বলিয়া তিনি পতির ক্রোঁধশান্তি করিলেন । 


তখন মহারাজ মৌদাস শস্যান্ক দরক্ষণার্থ সেই মলি- : 


লাঞ্জলি পৃথিবীতে ও আকাশে নিক্ষেপ ন! করিয়া 


তদ্বারা স্থীয় পদদ্বয় সিক্ত করিলেন । সেই ক্রোধাশিত ; 
জল দ্বারা তাহার পদদ্বয় দগ্ধ হুইয়া কল্াষতা প্রাপ্ত 
হইল । তদবধি তিনি বশিষ্টের শাপে কল্মাষপাদ 


নামে বিখ্যাত হইয়া দ্বাদশবৎুসরব্যাপক রাক্ষমভাঁৰ 
অবলম্বন পূর্বক অরণ্যে পরিভ্রমণ করত অসংখ্য 
মনুষ্য ভোজন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নেই 
রাক্ষমরূপী রাজা এক ব্রাক্ষণকে খতুমতী ভার্্যার 


সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তীহাঁদিগের নম্মখীন ৰ 
হইলেন । ব্রাহ্মণদম্পতী নেই ভীষণাকার রাক্ষস- 
দর্শনে ভীতহইয়া প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাশি-' 


' ৪৩ 
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লেন । নিশাঁচররূপী রাজাও তীহাঁদিগের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎথ ধাবমান হ্ইয়] ব্রাহ্মণকে ধারণ করিলেন । 
তখন ত্রাক্মণী তীহারে সম্বোধন. করিয়া কহিলেন 
মহারাজ ! আপনি ইক্ষ্ণাকুকুলতিলক মিত্রসহ । 
বৰশিষ্ঠের শাপেই আপনার এই রাক্ষসরূপ ধারণ 
করিতে হইয়াছে । স্ত্রীধর্মস্খ আপনার অবিদিত 
নাই । এই বলিয়া তিনি বিস্তর অহ্নয় করিয়া 
পতির জীবনভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাখিলেন, কিন্ত 
উহার সেই প্রার্থনা কোন রূপেই সফল হইল না। 
ব্যাঘ্ঘ যেমন পশুরে গ্রাৰ করে, তদ্রপ নেই রাক্ষ- 
সরূপী রাজা বিলপমানা ত্রাক্ষণীর সমক্ষেই ত্রাঙ্মণকে 
উদরসাঁৎু করিলেন । তখন ত্রাঙ্মণী কোপনমস্বিভ 
হইয়া তাহারে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন রে ছ্রা- 
আন! আমি পরিতৃপ্ত না হইতে যেমন তুই আমার 
পতিরে ভক্ষণ করিলি, তদ্রপ জ্ত্রীসস্তোগে প্ররত্ত 
হুইবাঁদাত্রই তোর. প্রাণ বিয়োগ হইবে । এই বলিয়া 
তিনি তাহারে অভিশাপ প্রদান পূর্বক অগ্নি প্রবেশ 
করিয়া প্রাণ ত্যাথ করিলেন । 

অনন্তর দ্বাদশ বহুসরের পর্যায় অতীত হইলে 
মহারাজ সৌদান শাপবিযুক্ত হইয়া যেমন সম্ভোগ 
সুখাভিলাষে স্বীয় পত্তীরে স্মরণ করিলেন, অমনি 
ভাহার ত্রাঙ্গণীর শাপ ম্মতিপথে আরূঢ হুইল । 
তৎপরে তিনি বংশরক্ষার্থ কুলগুরু বশিল্ঠকে পুত্রোৎ্" 
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পাদন করিতে অন্নবরোধ করিলে তিনি রাজপতী 
মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন । গর্ভাধানের পর দ্বাদশ 


, বঙুসর অতীত হইল তথাপি রাজ্জীর গর্ভ হইতে 


; সন্তান ভূগিষ্ঠ হইল না। তৎপরে তিনি অশ্ম 


দ্বারা স্বীয় উদর আহত করিয়া পুত্র প্রসব করি- 


' লেন। এ পুত্র অশ্মাধাতে উৎপন্ন হুইল বলিয়া 
: অশ্মক নামে বিখ্যাত হইল। মেই অশ্মকের পুভ্রের 
নাম মুলক । পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইলে তিনি বিবস্তা 
। স্ত্রীগণের চত্ডুদ্দিক্‌ পরিবেষ্টন পুর্ববক তাহাদিগকে 
' রক্ষা করিয়া জ্রী-কবচ বলিয়া প্রমিদ্ধ হন। তৎ- 
. পরে সেই মুলক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে 


৯. পতপািপাসিপিস্িপটি পির্পাি ৯ পাটা স্পা পি পরী সা 


ইলবিল , ইলবিল হইতে বিশ্বসহও বিশ্বসহ হইতে 
দিলীপ নাষে বিখ্যাত মহারাজ খক্টীক্গ জন্ম গ্রহণ 
করেন । দেবাসুরসৎগ্রা্কাঁলে সেই মহারাজ খউীঁজ 
দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট 
এই বলিয়া বর প্রার্থনা করেন হে দেবর্থণ। 
যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হুইয়! 
থাকেন তহাহইলে আমার পরমার নির্দেশ 
করিয়া দিন। নরপতি এইরূপ কহিলে দেবগণ তাহারে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ ! আপনি আর 
একমুহ্র্ধমাত্র জীবিত থাকিবেন। দেবগণের এই বাক্য 


; শ্রবণ করিবামাত্র তিনি অস্থলিতগতি বিমানে আরো- 
সণ পুর্ববক অবিলম্বে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই 


৬৩০ 
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. বাকা কহিতে লাগিলেন যদি আমার আত্মাও 
. ব্রাঙ্ঘণ অপেক্ষা প্রিয়তর না হয় যদি আমি কখন অধন্মা- 


শত পাত তি পতল 


৬ পাস পপ 


, শিট থাকিতে মহারাজ খট্টাঙ্গ স্বর্গ হইতে পথিবী- : 


মষ্টান না করিয়া থাকি এবং যদি দেবতা মনুষ্য ও 
পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিগণের প্রতি আমার ব্যতিরেকদৃষ্টি 
না থাঁকে তাহাহইলে আমি যেন অবিচলিত হুইয়] 
যুনিজনানুম্মত পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারি। 
এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে ইহুলোক সংবরণ পূর্ব্বক 
অনির্দেশ্যবপু পরাৎ্পর পরমাত্মীতে লীন হন । পূর্বে 


সগ্তখধি কহিয়াছিলেন একমুহূর্ত জীবিত কাল অব- ; 


, তলে আগমন করিয়া দানাদি দ্বারা ভ্রিলোককে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছেন । অতএব তীহার তুল্য মহাত্মা কেহ কখন 
জন্ম গ্রহণ করিবেন না। খধিগণের এই বাক্য ] 


সর্ধত্র. প্রসিৰ রহিয়াছে। মেই খৰ্রা্গ হইতে 


দীর্ঘবানু রঘ,, রঘু, হইতে অজ ও অজ 


: হইতে মহারাজ দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। 
বুস। অনন্তর ভগবান্‌ বিষ ভূভারহরণার্থ 


অংশচতুষ্টয়ে মহারাজ দশরথের ওরসে জন্মগ্রহণ 


' করিয়া রাম নক্ষাণ ভরত ও শক্রঘ নাম ধারণ 


করেন । ভারা বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের সমভি ব্যাহারে 


যক্তরক্ষণার্থ গমন করিয়া তাড়ক! নামক এক রাক্ষমীর ;. 
প্রাণমংহার করেন । যজ্ঞস্থলে তাহার নিদারণ শর- 


প্রহারে নিশাচর মারীচ দূরগ্রদেশে নিপতিত ও 
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সুবানহু প্রভৃতি কতকগুলি রাক্ষম নিহত হয়। 
গৌঁতমপত্তী অহল্যা সেই রামচক্রের দর্শন লাভ 
মাত্রেই নিষ্পাপ ও শাঁপবিঘুক্ত হন। তৎুপরে দেই 
শ্রীরাম রাজর্ষি জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া হর- 
চাপ ভগ্ন করত অযোনিজা বীধ্যশুল্ধশ জনকতনয়া 
সীতার পাণি গ্রহণ করেন । পরিণয়ের পর ভীহার 
নিকট ক্ষত্রকলান্তকারী হৈহয়কুল-কেত্বৃভূত মহাবীর- 
পরশুরামের দর্প চুর্ণ হইয়া যায়। অনস্থর তিনি রাজ্যা- 
ভিলাষ তুচ্ছ করিয়া পিতৃ সত্য গ্রতিপালনার্থ ভাধ্যা 
ও ভ্রাতা লক্ষমণের সহিত চতুর্দশ বর্ষ অরণ্যবান 
আশ্রয় করেন । অরণ্য গমনের পর দশানন কর্তৃক 
সীতা অপহৃত হুইলে তিনি বিরাধ খরদুষণ প্রভৃতি 
রাক্ষনগণকে ও বালিরাজারে নিপাতিত করিয়া সাগর 
বন্ধন পূর্বক পরিশেষে রাক্ষমকুল ধ্বংস করত 
অপহ্ৃতা জীতার উদ্ধার সাধন করেন । জনকনন্দিনী 
তাহার নিকট অমুপস্থিত হইয়া অনল এবেশ পূর্বক 
স্বীয় শুদ্ধচারিতার পরীক্ষা প্রদান করিলে তিনি 
দেবগণের অনুরোধে তীহারে গ্রহণ পুর্করক অযোধ্যায় 
আনয়ন করিয়াছিলেন । মহাতআ্ী ভরত ও গন্ধর্বব- 
বিষয় সাধনার্থ তিন কোটি গন্ধর্ধের প্রাণসংহার 
করেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত শত্রঘ কর্তৃক ও মধু- 
পুক্র রাক্ষদনাথ লবন নিপাতিত ও মথ্রাপুরী সংস্া- 
পিত হয়। এইরূপে রাগ লক্মমন ভরত ও শত্রঘ 
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চারি ভ্রাতা পৃথিবীর স্থিতিসাধনার্থ ছুউগণের প্রাণ : 
ঘহার করিয়া পরিশেষে স্বর্ণারোহণ করিয়াছিলেন, 
এবং ততুকালে ফাঁহারা ভীহাদিগের প্রতি অনুরাগী ; 
হইয়া অয়োধ্যার বাদ করিতেন ভীহারাও সুরপুরে 


গমন পুর্ধক পরম সুখ লাভে দমথ হইয়াছেন 
সন্দেহ নাই। 

বস! সেই রামচক্দ্র হইতে কুশ ও লব, 
লন্ষমন হইতে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরত হইতে 
তার্ণ ও পু্ধর এবং শত্রঘ হুইতে বাহু ও শূরসেন 
জন্মগ্রহণ করেন । রামপুল্র কুশ হইতে অতিথিঅতিথি 


হইতে নিষধ, নিষধ হইতে নল, নল হইতে নভ, নভ ' 


হইতেপুগুরীক,পুগুরীক হইতে ক্ষেমধন্বাঁ, ক্ষেমধন্বা হইতে 
দেবানীক, দেবানীক হইতে অহীনগু, অহীনগু হইতে 
রুরু, রুরু হইতে পারিপাত্র, পারিপাত্র হইতে শিল, 


৯ এক কী জল 


শিল হইতে উক্থ, উকৃথ হইতে উন্নীভ, উন্নাভ হইতে : 


বন্রনাভ, বস্রনাভ হইতে শস্নাভ; শঙ্বনাভ হইতে 


ব্যুষিতাশ্বঃ ব্যুষিতাশ্ব হইতে বিশ্ব সহ, বিশ্বসহ 
হইতে হিরণ্যনাভ, ও হিরণ্যনাভ হইতে মহাত্মা, 


পুষ্যের উদ্তুব হয়। এ পুধ্য জৈমিনির শিষ্য 


মহীত্মা যাঁজ্ঞ ধল্ফ্যের নিকট যোগশিক্ষা,করিয়ী ছিলেন । . 
সেই পুব্য হইতে জবসন্ধি, ফ্রুবসন্ধি হইতে,সুদর্শন, : 
সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ, অমিবণ হইতে শীঘ্র ও". 


শীঘ্র হইতে মহাত্মা মরু জন্মগ্রহণ করেন। সেই 
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মরু অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান কয়িয়া যোগাঁবলম্বন 
পূর্বক কালহরণ করিতেছেন এবং আগামী যুগে 
তিনিই লুর্ধ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্য়িতা হইবেন । 
সেই মহাত্বা মরু পশুশ্রত নামক একপুত্র উৎপাদন- 
করিয়াছিলেন । সেই পশু শ্রুত হইতে আত্মজ, আত্মজ 
হইতে অশ্বসন্ধি, অশ্বসন্ধি হইতে আমর্ষ, অমর্ষ 
হইতে সহস্্রাংশু, সহশ্রাংশ হইতে বিশ্রুতবান্‌ ও 
বিশ্ুতবান্‌ হইতে হৃহদ্ধবল অমৎপন্্ হন। ভারত- 
ুদ্ধকালে অর্জনকুমার অভিমহ্যু কর্তৃক মেই মহারাজ 
রৃহদ্বল নিহত হইয়াছিলেন । সু আমি তোমার 
নিকট ইফ্াকুবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কীর্ভন 
করিলাম । হারা ই'হাদিগের চরিত শ্রবণ করেন 
তাহারা সমুদায় পাপ হইতে বিযুক্ত হন সন্দেহ নাই। 


শত ৯০৯৮ 


বিষণ পুরাণ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


হস! মহাত্বা ইক্ষাকু নিশি নামে যে পুন 
উৎপাদন করিয়াছিলেন তিনি সহঅবর্ধনিষ্পাদ্য এক 
য্ঞাহন্ভান করেন। এ যজ্ঞের প্রারস্তে তিনি কুল- 
গুরু বশিষ্ঠকে হোতৃকর্থে বরণ করিলে তিনি তীহারে 
কহিয়াছিলেন মহারাজ! ত্রিলোকাঁধিপতি ইন্দ্র পঞ্চ- 
শত বর্ষ-ব্যাপক যজ্ঞের অন্রষ্ঠানার্থ প্রথমে আমারে 
বরণ করিয়াছেন এবং আমিও তীহার বাক্য স্বীকার 
করিয়াছি । অতএব এক্ষণে আমারে তাহার যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিতে হইবে, পরে আমি আপনার ও খত্বিক্‌- 
কার্ধ্য নির্ববাহ করিব । বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহা- 
রাজ শিশি তাহার বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া 
ঘৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ' 
কর্তৃক দেবরাজের যদ্ত অনুষ্ঠিত হইতে লাশিল এবং ; 
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! মহারাজ নিমিও গৌতমাদি খধিগণ ছারা স্ীয় যজ্ঞ 
, নির্বাহ করাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর দেবরাঁজের যজ্ঞ সমাপন হইলে মহর্ষি 
: বশিষ্ঠ মহারাজ নিমির যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া 
দেই ঘজ্কে গৌঁতমের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দর্শন করিলেন । 
এই ব্যাপার দর্শন করিবাাত্র তিনি রাঁজাঁরে এই- 
বলিয়া অভিশাপ দিলেন, যখন ছুরাত্বা নরপতি 
আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়া গৌতনের প্রতি যজ্ঞের 
ভারার্পণ করিয়াছে তখন অবিলম্বে তাহারে বিদেহ 
অর্থাৎ দেহত্যাগী হইতে হইবে, যহুকালে তিনি 
ভূপতিরে এইরূপ শাঁপ প্রদান করেন, তখন তিনি 
নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন ছিলেন । কিয়হক্ষণ পরে তিনি 
গাত্রোথান পূর্বক এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া 


কহিলেন যেমন ছুষগুরু নিদ্রিতাবস্থায় অভ্ঞাতসারে 


আমারে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন সেইরূপ 
তীহারও অবিলম্বে দেহপতন হুইবে এই বলিয়া তিনি 
বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান পূর্বরক দেহত্যাগ করি- 
লেন। পরে রাজার অভিশীপবশত বশিষ্টের তেজ 
মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হুইল । এ অময়ে দিব্যা- 
জনা উর্ধশীর দর্শন-নিবন্ধন মিত্রাবরূণের রেত 
স্বলিত হওয়াতে তদ্বারা বশিষ্ঠ দেহান্তর লাভ করি 
লেন এবৎ মহারাজ নিমিরও শ্থতদেহ তৈলগন্ধাদি 
দ্বার সংস্কত হ্ইয়৷ সদ্যহ্থতের ন্যায় মনোহর. ও 
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ক্রেদাদিশূন্য হইয়া মংস্থাপিত রহিল । 

অতঃপর মহারাজ নিমির যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে 
খত্বিক্গণ দেবগণকে যজ্ভাগ গ্রহণ করিতে সদাগ্রত 
দেখিয়া তীহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন হে 
দেবণ! আপনারা যজমান ভূপাঁলকে বর প্রদান 
করুন। খত্বিক্গণ এইরূপ কছিলে দেবগণ কর্তৃক 
মহারাজ নিমির চৈতন্য সম্পাদিত হইল । তখন 
তিনি দেবগণ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে স্ুর- 
গণ! আপনারা এই অখিল অৎসারের জমুদায় ছুঃখ 
নষ্ট করিয়া থাকেন । আমি এই জগতে শরীর হইতে 
আত্মার বিয়োগ অপেক্ষা বিষম ছুঃখ আর কিছুই 
দেখিতে পাইনা । অতএব যাহাতে আমি পুনর্ববাঁর 
শরীর ধারণ না করিয়া সর্বজীবের লোচনে অবস্থান 
করিতে পারি, আপনারা আমারে সেইরূপ বর প্রদান 
করুন । নরপতি নিশি এইরূপ কহিলে দেবগণ অর্ধর- 
ভূতের নেত্রে তাহার স্থিতি নিরূপণ করিয়া দিলেন । 
তদবধি প্রানিগণের নেত্রে উন্মেষ ও নিমেষ লক্ষিত 
হইয়া থাকে । 

বহুস! মহারাজ নিমি অপুক্রক হইয়া কলে- 
বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তীহার সেই 
যজ্ভকর্তা মুনিগণ রাজ্য অরাজক হইবার আশঙ্কায়, 
তাহার শরীর অরণীকাষ্ঠে মন্থন করিতে লাশিলেন । 
কিয়তক্ষণ মন্থন করিতে করিতে তাহার সেই দেহ 
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' হুইতে এক পুন্ত্র সমুৎপন্ন হইল । এ কুমার কেবল 
' জনক হইতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়! জনক-সংজ্ঞা- 
লাভ করেন এবং তীহার পিতা ম্বনিশাপে বিদেহ 
. হুইয়াছিলেন ও অরণী মন্থন দ্বারা তাহার জন্ম 
: হুইয়াছিল এই শিষিত্ত তিনি বৈদেহ ও মিথি নামে 
বিখ্যাত হন। সেই মহারাজ জনক হইতে উদা- 
বনু, উদাবন্তু হইতে নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধন হইতে 
কেতু, কেতু হইতে দেবরাত, দেবরাত হইতে রৃহ- 
 দ্রথ, ব্রহদ্রথ হইতে মহাঁবীর্ধ্য, মহাবীর্ধ্য হইতে 
জুধূতি, সুধ্তি হইতে ধ্‌উকেতু , ধূ্উকেতু হইতে 
. হ্্যশ্ব, হধ্যশ্ব হইতে মরু, মরু হইতে প্রতিবন্ধক, 
, প্রতিবন্ধক হইতে ক্লতিরথ, ক্ঁতিরথ হইতে দেবমীঢ, 
. দেবমীঢ হইতে বিরুধ,বিবুধ হইতে মহাথতি, মহাথ্‌তি 
হইতে ক্লতিরাত, ক্লুতিরাত হইতে মহারোধা) মহাঁ- 
রোম! হইতে সুবর্ণরোধা, জুবর্ণরোমা হইতে হুম্বরোমা, 
ৃ ও হুম্বরোমা হইতে জীরধ্জ জন্ম গ্রহণ করেন । সেই 
ই রাজর্ষি সীরধ্বজ পুভ্রকামনায় যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ করিলে 
_ লাঙ্গলকলা দ্বারা মেই ভূমি হইতে তীহার সীতা- 
[ মামে এক কন্যা সমুৎপন্ন হন। সাঙ্কাশ্যাধিপতি 
 কুশধ্বজ সেই মহাত্বা দীরধ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
 স্রাহার পুত্রের না ভাম্ুমান। সেই ভাহ্মান্‌ শত- 
ছ্যন্নকে শতছ্যন্্ শুচিরে, শুচি উর্ঘবাহুরে, উর্দববাহু 
ভারদ্বাজকে, ভারদ্বাজ কুনিরে, কুনি অঞ্জনকে, অঞ্জন ' 
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ক্লুতজিৎকে, ক্লতজিৎ অরিষ$নেমিরে, অরিষনেমি 
শ্রুতায়ুরে, শ্রুতায়ু সুপারকে সুপার্খব অঞ্জয়কে 
সঞ্জয় ক্ষেমাবিরে, ক্ষেমাবি অনেনাঁরে, অনেনা মীন- 
রথকে, মীনরথ অত্যরথিরে, সঅতারাথ উপগুরে, উপপ্ড 
উপগুপ্তকে, উপগুপ্ত শীশ্বতকে, শাশ্বত ুবর্চারে , 
সুবর্চা সুভাষকে, সুভাষ শ্রুতকে, আ্রুত জয়কে , 
জয় বিজয়কে বিজয় খতকে, খত স্ুনয়কে, সুনয় 
বীতহব্যকে, বীতহব্য অঞ্জয়কে, অপ্জয় ক্ষেমাশ্বকে। 
ক্ষেমাশ্ব ধৃতিরে, ধুতি বহুলাশ্বকে, ও বহুলাশ্ব 
ক্লতিরে উৎপাঁদন করিয়াছিলেন। এই ক্ৃতিতে 
জনকবংশ অবস্থিত আছে। এই আমি তোমার 
নিকট জনকবংশ সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । অতঃ- 
পর ইহীদিগের বংশে ও আত্মবিদ্যাবলম্বী অনেক 
ভূপাল জন্ম গ্রহণ করিবেন জন্দেহ নাই। 


বিষণ পুরাণ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি সুর্ধ্যবংশ 
সবিস্তরে কীর্তন করিলেন, কিন্তু এক্ষণে চক্দ্রবংশ 
অবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে 
অতএব যে মমুদায় চক্রবংশীয় স্থিরকীন্তি ভূপালগণের 
অন্ততির বিষয় অদ্যাপি প্রমিদ্ধ রহিয়াছে আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া প্রীতঘনে সেই সমুদায় বিষয় আমার 
নিকট কীর্তন করুন। 
পরাশর কহিলেন বন! গ্রথিতাতিজা ভগবান্- 
চন্দ্রের বংশে মহাবল পরাক্রান্ত নানাগুণসমলঙ্কত . 
নহুষ, যযাতি' কার্তবীধধ্য ওভূতি যে সমুদায় ভূপালগরণ .. 
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জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তীহাদিগের বিষয় 
তোমার নিকট আন্ুপুর্ব্িক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। প্রথমে জগৎঅফ্টা ভগবান্‌ নারায়ণের নাভি- 
কমল হইতে সর্বলোকপিতামহ তঙ্গা সমুৎপন্ন হন, 
তৎুপরে নেই ত্রশ্া হইতে মহাস্থা অত্রি ও অত্রি হইতে 
ভগবান্চন্দ্রের উদ্ভব হয় ॥ চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে, 
ভগবান, ত্রঙ্গা তাহারে গষধি দ্বিজ ও নক্ষত্র সমুদাঁয়ের 
আধিপত্য প্রদান করিলেন । আধিপত্য লাঁভেরপর তু 
কর্তৃক রাজনুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । এ যজ্ভাবসানে তিনি 
এশ্বধ্যমদে উন্মন্ত হইয়া গুরু রহস্পতির পরী তারারে 
হরণ করিলেন । তারা অপহৃতা হইলে বৃহস্পতি ভগ- 
বান্‌ত্রঙ্গা এবং দেবতা ওখবিগণ ভীহারনিকটবিস্তর অস্থু- 
নয় করিলেন,কিন্তু তিনি কোন রূপেই গুরুপত্বী গ্রত্য- 
পর্ণ করিলেন না । অতঃপর শুক্রীচার্ধ্য ও ভগবান- 
রুদ্র 'বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া তাহার আহাধ্য করিতে 
প্রস্তুত হইলেন । জস্ত কুজস্ত প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ 
ও এ শুক্রাচাঙ্যের সহিত সমবেত হইল । তখন 
চক্র ও সমুদায় দেবসেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত 
হইলেন । অতঠঃপর উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপ- 
স্থিত হইল। এ যুদ্ধে সমুদায় জগৎ সংক্ষুবব হইয়া 
ভগবান ব্রঙ্গার শরণাপন্ন হইল। তৎুপরে রঙ্গা 
শুক্রাচার্ধ্য শু শঙ্কর,অস্ুর ওদেবগণকে সেই যুদ্ধ হইতে 
নিরন করিয়।বুহুস্পতিরে ভাহার পত্বীপ্রদান করিলেন । 
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অনন্তর বৃহস্পতি ভার্ধ্যারে অন্তঃসত্বা দর্শন করিয়া 
তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পরিয়ে! অন্যেরপুক্র 
উদরে ধারণ করা তোমার কর্তব্য নহে। তুমি এখনি 
এগর্ড পরিত্যাগ কর। রৃহস্পতি এইরূপ কছিলে, 
পতিত্রতা তাঁরা ভর্তার আঁদেশানুমারে ঈষিকাস্তম্বে 
সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন । গর্ভ ত্যাগের পর 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বীয় তেজে দেবগণের তেজ সঘা- 
চ্ছন্ন করিল। তখন দেবগণ সেই বালকের নিরপম 
সৌন্দর্্যদর্শনে জন্দিদ্ধ হুইয়া তারার নিকট আগ্রমন 
পুর্বরক উাহারে সন্বোধন করিয়া কহিলেম হে কল্যাণি। 
বৃহস্পতি ও চক্র এই উভয়ের মধ্যে কে এই পুভ্রের 
জন্মদাতা, তাহা তুমি যথার্থরূপে কীর্তন করিয়া আমা- 
দিগের সন্দেহ ভগ্তন কর । 

দেবগণ এইরূপ কহিলে, বৃহস্পতির ভার্ধ্যা 3 
লঙ্জীবশত কিছুই প্রত্যন্তর প্রদান করিতে পাঁরিলেন 
না। তৎপরে দেবগণ বারবার এ বিষয় কীর্তন 
করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি নিরুত্তর হইয়া রহি- 
লেন। তখন সেই প্রন্থত কুমার তীহীরে শাঁপ প্রদান 
করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে ছুষ্টে! তুমি 
আমার জননী হইয়া আমার পিতার নাম কি নিিত্ব 
কীর্তন করিতেছ না । এখন তোমার অলীক লঙ্জী 
ধারণ করিবার আবশ্যক কি? আমি তোমার এই অপ- 
রাঁধে জ্রী-জাতির প্রতি এই শাপ প্রদান করিলাম, যে,, 
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কোন নারী কখন কোন বাক্য গোপন করিতে পারিবে 
মা। কুমার এই কথা কহছিবামাত্র সর্বলোক-পিতা্হ 
ভগবান, ব্রহ্মা তীহারে নিবারণ করিয়া তাঁরাঁরে সম্বোধন 

ককহিলেন বৎস! তুমি এই বালকের পিতার 
নামউলেখ কর। তারা ভগবান ব্রহ্মার এই বাক্য 
শবণ পূর্বক লঙ্জায় জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
এই পুত্র চক্র হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তারার মুখ 
হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র চক্রের আনন্দে 
কপোলকান্তি উচ্ছ'সিত হইয়া উঠ্িল। তখন তিনি 
মেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ প্রদান পুর্ব্বক 
তাহারে বুধ নাম প্রদান করিলেন । সেই বুধ হইতে 
ইলার গর্ভে যেরূপে মহারাজ পুরুরবার জন্ম হয় তাহা 
পরিকীর্তিত হইয়াছে । সেই মহারাজ পুরুরবা অতি- 
শয় বদান্য, যজ্ঞরশীল, তেজন্ী, জত্যবাদী ও পরম 
রূপবান ছিলেন । মিত্রী-বরুণের শাঁপে তাহারে 
পথিবীর আধিপত্য গ্রহণ করিতে হয় । যখন তিনি 
ধরাতলে আগঠতন করেন সেই অময়ে অসামান্যরূপ- 
লাবপ্যবতখ দিব্যাঙ্গনা উর্ধশী তীহাঁরে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । দর্শন করিবাঁধাত্র তীহাঁর মন একান্ত বিচ- 
লিত হুইয়। উঠিল | তখন তিনি অনীম স্বর্গসুখ পরি- 
হার পুর্ব্বক তদগতান্তঃকরণে মহারাজ পুরুরবার নিকট. 
সমুপস্থিত হইলেন । উর্বশী লদাগত - হইলে 
মহারাজ পুরুরবা ও তাহার অলৌকিক রূপমাধুরী 
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ও সুমধুর হাস্যবিলাসাদি দর্শন করিয়া তাহার প্রতি 
একান্ত অনুরাগী হইলেন । তৎপরে উভয়কেই উভ- 
য়ের প্রেমপাঁশে বদ্ধ হইতে হইল । কাহারও অন্যদিকে 
দৃ্চিপাত অথবা অন্যকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবত্তি 
রহিল না। দিবারাত্রি তাহারা পরস্পর মুখাবলোকন 
পূর্বক পরমন্ুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর নরপতি তীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
হে চারুনেত্রে! আমি তোমার প্রতি একান্ত আসক্ত 
হইয়া তোমার পাণিশ্রহণ করিতে বাসন করিয়াছি | 
তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার এই অভিলাষ পুর্ণ কর। 
এই বলিয়া তিনি লঙ্জীয় মৌনাবলম্বন করিয়া রহ্থিলেন। 
তখন উর্বশী তাহারে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন মহা- 
রাজ । যদি আপনি আমার নিয়ম প্রতিপালন করিতে 
পারেন তাহা হইলে আমি আপনার অভিপ্রায় অম্মত 
হইতে পারি । উর্বশী এইরূপ কহিলে রাজা ভীহারে 
অঙ্বোধন করিয়া! কহিলেন প্রিয়ে! তোমাঁর নিয়ম কি 
তাহ! প্রকাশ করিয়া! বল। নরপতির এই বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র উর্বশী কহিলেন মহারাজ! আমার পুত্র- 
ভূত এই মেবদ্বয় শয়নসমীপে অবস্থান করিলে যদি 
কেহ্‌ কখন ইহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং 
যদিকখন আমি আপনারে নগ্ন দর্শন করি, তাহা 
হইলে মেই অময়েই আমি আপনার নিকট হইতে 
প্রস্থান করিব । এই বলিয়! উর্ধাশী রাজারে নিয়মবদ্ধ, 
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করিলেন। তৎুপরে ভূপতি সেই শ্ুরা্জনার পাণি 
গ্রহণ করিয়া তীহার সমভিব্যাহারে কখন অলকা- 
পুরীতে, কখন চৈত্ররথাদি স্থানে কখন কাঁননে কখন 
বিকসিত নলিনীদলসমন্থিত মানস সরোবরাঁদির তীরে 
ও কখন বা সরস্বতী নিকটে গমন পূর্ববক প্রতিদিন 
পরম স্ুখে বিহার করিতে লাশিলেন । এইরূপে এক 
ষফ়ি বৎসর অতীত হইল । উর্ধশী ও ক্রমে ক্রমে 
প্রগাঢ় অন্ুুরাগবতী হইয়া সুরলোক বাসের বাজনা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক দিবাযামিনী রাজসমাগমে পরমস্ুখে কাল 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

উর্বশী মহারাজ পুরুরবার সহিত এইরূপে ধরাঁ- 
মগ্ডলে অবস্থান করিলে ন্সুরলোকে অপ্সরা ও সিদ্ধ 
গন্ধব্বগণের প্রীতির ব্যাঘাত হইয়! উঠিল । অতঃপর 
একদা উর্বশীর নিয়মবিদ্‌ বিশ্বাবস্থু নামক গন্ধর্কর 
রাত্রিযোগে উর্ধশীর শয়ন-সমীপ হইতে একটি মেষ 
অপহরণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । মেষ অপ- 
হ্ৃত হইলে আকাশপথে তাঁহার শব্দ উর্ধশীর শ্রবণ 
গৌঁচর হইল ॥। তখন তিনি করুণস্বরে হায় ! অনাঁথার 
পুজ্র কে অপহরণ করিল, এক্ষণে আমি কাহার শরণা- 
পন্ন হই, এই বলিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন | রাজা 
উহার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও পাছে দেবী আমারে 
লগ্ন দর্শন করেন এই ভয়ে গমন করিতে পারিলেন না । 
এ অবনরে অন্য গন্ধবর্বরাঁও আর একটি মেষ অপহরণ 
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করিয়া প্রস্থান করিল ॥ উর্বশী পুনর্বার নভোমগ্ডলে 
মেঘের শব্দ শুনিয়া, হ্থায়! আমি কাপুরুবের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি, কে এই অনাথার পুল্র অপহরণ করিল, 
এই বলিয়া! উচ্চৈঃম্বরে বিলাপ করিতে লাখিলেন । 
তখন নরপতি ক্রোধবশত দেবী এই তমন্মিনী যামি- 
নীতে আমারে দেখিতে পাইবেন না এই ভাবিয়া দণ্ড 
গ্রহণ পূর্বক অরে ছুট অরে ছুষ্ট এখনি তোর, গাঁণ 
অংহার করিব এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ধাঁব- 
মান হইলেন । এ সময়ে গন্ধবর্বীণ কর্তৃক অতি লম্ব- 
জ্জল বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল । উর্বশী দেই বিদ্ব- 
তের আলোকে রাঁজারে দিশশ্বর দর্শন করিয়া পুর্বব- 
কৃত নিয়মাহ্ুসারে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন । 
তাহার প্রস্থানমাত্রেই গন্ধবর্বদিগের বাননা পুর্ণ হইল। 
তখন তাহারা সেই মেবদ্বয় পরিত্যাগ পূর্বক স্ুরলোকে 
উপনীত হইলেন । 

অনন্তর মহারাজ পুরুরবা নেই মেষদ্বয় গ্রহণ পুর্ববক 
পুলকিতচিত্তে স্বীয় শয়নাগাঁরে উপস্থিত হইলেন, 
কিন্তু তথায় উর্ধশীরে দেখিতে পাইলেন না । উর্- 
শীর অদর্শনে তিনি এরপ ব্যাকুলেক্দ্রিয় হইলেন ফে; 
কেবল বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া উন্মভবেশে নানা 
স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে কুরু- 
ক্ষেত্রে পদ্মনরোবরে উপস্থিত হইলে সবীত্রয়পরি- 
বেফিত উর্বশী তাহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন ।, 


৬৬ 
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রাজা তীহারে দর্শন করিবামাত্র উন্মস্তবেশে হে 
প্রিয়ে।, হে জায়ে! তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর 
ইত্যাকার বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । 
তখন উর্ধশী তাহারে সঙ্বোধন করিয়া কছিলেন মহা 
রাজ! আপনি বিবেকবিহীন হইয়া এরূপ অনর্থক 
বাক্য প্রয়োগ করিবেন না! এক্ষণে আমি সসত্বা 
হইয়াছি। আমার উদরে আপনারই কুমার অবস্থান 
করিতেছে, অতএব আপনি এক বহসর অন্তে এই 
স্থানে আগমন করিবেন । আমি আপনার সহবাসে 
এক রাত্রি যাপন করিব । উর্বশী এইরূপ কহিলে রাজা 
সন্তৃষ হইয়া স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন । রাজার গম- 
নের পর উর্বশী সঙ্গিনী অপ্সরাগণকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন হে প্রিয়বয়স্যাগণ! আমি এ পরমসুন্দর 
পুরুষের প্রতি অন্ুরাগিনী হইয়া উহার সমভিব্যাহারে 
এতকাল যাপন করিয়াছি । তিনি এই কথা কহিবামাত্র 
অপ্রাগণ ভীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয় 
সখি! এব্যক্তির কি মনোহর রূপ! আমাদিগের ও 
উহার সহিত চিরকাল বাস করিতে বাঁদনা হইতেছে, 
এই বলিয়া তাহারা অনুরাগ অহকারে উর্বশীর সহিত 
কাল হরণ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর সংবুনর পরিপূর্ণ হইলে রাজা নেই সরো-. 
বরসন্নিধানে বয়ুপস্থিত হুইলেন। তিনি উপস্থিত 
হুইবামাত্র উর্বশী তাহারে এক পুক্ত্র প্রদান করিয়া 
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তাহার সহিত একরাত্রি যাপন পুর্ববক অন্য পাঁচপুক্তর 
উৎপাদনের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করিলেন । গর্ভবতী 
হুইয়া তিনি রাজারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাঁ- 
রাজ! গন্ধবর্বধণ গীত হইয়া আপনারে বর প্রদান 
করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন আঁপনি ইহীদি- 
গের নিকট বর গ্রহণ করুন । উর্ধশী এইরূপ কন্ছিলে 
রাজা গন্ধর্বদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে 
মহাশয়গণ ! আমার সৈন্য সামন্ত বন্ধুবান্ধব ও ধনা- 
গার প্রভৃতি সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং 
আমিও ইন্্রিয়সামর্থ্যযুক্ত ও বিজিতশক্র হইয়া 
নির্ব্রিঘে, কাল হরণ করিতেছি । এক্ষণে উর্বশী- 
লাভ ভিন্ন আমার অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। 
আমার মন তাহার সমাগমলাভে নিতান্ত অমুৎস্ুক 
হইয়া উঠিয়াছে । অতএব আপনারা আমার এই 
অভিলাষ পুর্ণ করুন। 

নরপতি এইরূপ কহিলে গন্ধবর্গণ তীহারে একটি 
অনিস্থালী প্রদান পূর্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি 
বেদবিহিত শিয়মাহুসারে এই স্থালীতে তিন ভাগে 
অনি সংস্থাপন করিয়া উর্বশীলাভের বাসনায় 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অভিলধিত লাভে সমর্থ হই- 
বেন সন্দেহ নাই । গন্ধর্বধণ এইরূপ কহিবামীত্র নর- 
পতি সেই অন্মস্থালী গ্রহণ পূর্বক অটবীর মধ্য দিয়] 
গমম করিতে লাগিলেন । কিয়দা,র গমন করিয়া .বন- 
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মধ্যেই তীহার এই চিন্তা উপস্থিত হইল; হায়! 
জামার কি বিমুডতাঁ। আমি প্রিয়তমা উর্ধশীরে না 
আনিয়া! এই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম কেন? এই 
রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেই অরণ্য মধ্যে 
অন্রিস্থালী পরিত্যাগ করিয়া! স্বীয় পুরে প্রস্থান করি- 
লেন । যথাকালে নিদ্রা তাহারে আশ্রয় করিল । তহু- 
পরে তিনি নিশীথসময়ে জাগরিত হইয়া যনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, গন্ধবর্বগণ আমারে যে উর্ধবশী- 
লাভের উপায়স্বরূপ অগ্রিস্থালী প্রদীন করিয়াছিলেন 
আমি তাহা বনমধ্যে কেন পরিত্যগ করিয়া আনিলাঁম' 
এক্ষণে সেই স্থালী পুনরায় আনয়ন কর' আমার অবশ্য 
কর্তব্য । 

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ 
সেই বন মধ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন যে স্থানে স্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 
তথায় শমীগর্ভ ও অশ্ব রক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাখিলেন আমি এই স্থানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ 
করিয়াছিলাম কিরূপে তাহা অশ্ব ও শমীগর্ভ রূপে 
পরিণত হুইল । যাহা হউক অন্মিশ্বরূপ এই জমুদায় 
গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন পুর্ববক ইহা দ্বারা অরণিকান্ঠ 
নির্মাণ এবং সেই অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি সমুগুপন্্ 
হইলে নেই অগ্নির উপাসনা করা আমার কর্তব্য হুই- 
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যাঁছে। এইরূপ বিবেচনার পর তিনি স্বীয় ধামে গমন 
পূর্বক সেই অশ্ব্থ ও শমীগর্ভ দ্বারা যথানিয়মে 
অরণি কাষ্ঠ নির্মাণ করিতে প্ররত্ত হইয়া গায়ত্রী জপ 
করিতে আরভ্ভ করিলেন । নিয়মিতরূপে গায়ত্রী 
পঠিত হইলে অরণি প্রস্তুত হইল। তখন তিনি 
মেই অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষন করিয়া তাহা হইতে অম্মি 
উত্পাঁদন পূর্বক নেই অমি তিন ভাগে সংস্থাপন 
করিলেন। অনিস্থাপনের পর উর্ধশীনমাগম- 
লাভের বাননার তৎকর্তৃক বেদবিহিত হোমাদি কার্য্য 
নমাহিত হইল। তুপরে তিনি দেই অনল দ্বারাই : 
বিধি পূর্বক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়। গন্ধরর্- 

লৌকে গমন পূর্বক উর্বশী অমভিব্যাহারে পরম সুখে 

কাল হরণ করিতে লাখিলেন। প্রথমে অগ্নি এক- 

মাত্রছিল। পরে এই মন্বন্তরে ইলাগর্ভজাঁত মহারাজ 


০৫ হীন 


পুরুরবা কর্তৃক তাহা ত্রিধা প্রবর্তিত হইয়াছে । 
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অণগ্তম অধ্যায় ॥ 


বৎস! সেই মহারাজ পুরুরবা আদ্যঃ অমাবসুঃ 
বিশ্বাবন্থ, শতায়ু* শ্রুতায়ু ও অযুভাযু নামক ছয় 
পুত্র উত্পাদন করিয়াছিলেন । এঁ অমাবন্থু হইতে 
ভীম, ভীম হইতে কাঞ্চন, কাঞ্চন হইতে সুহোত্র ও 
সুহোত্র হইতে মহাত্মা জঙ্কু, জন্ম গ্রহণ করেন'। মেই 
জঙ্ু'র যজ্ঞপাত্রসমুদায় গঙ্গাতরজে প্রাবিত হইলে 
তিনি ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া সমাবিবলে আত্মাতে 
ভগবান, বিষ্ণুরে সমারোপন পূর্বক সমুদায় গঙ্গীজল 
পাঁন করিয়াছিলেন । তরঙ্গিনী পীত হইলে দেবতা ও 
ধমিগণ সেই মহাত্মা জুরে ভীত করিয়া গঙ্গার 
উদ্ধার করেন । দেই অববি 'ভগবতী গঙ্জাদেহী জু 
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তনয়া বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । সেই জু হইতে 
সুজহ্‌,) সুজহু, হইতে অজক, অজক হইতে বলা- 
কাশ্ব ও বলাকাশ্ব হইতে মহাত্মা কুশের উদ্ভব হয়। 
সেই কুশ কুশীত্ু কুশনাভ, অমূর্তরয়া ও অমাবন্মু 
নামে চার পুত্র উৎপাদন করেন । এঁ পুভ্রচতুষ্ট- 
য়ের মধ্যে কুশীয়ু ইন্দ্রতুল্য পুভ্র লাভের নিমিত্ত 
অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । ইন্্র তীহাঁরে 
উগ্রতপা দেখিয়া পাছে অন্য ব্যক্তি আপনার ন্যায় 
বলবীধ্যশীলী হয এই ভয়ে স্বয়ং তাহার পুভ্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া গাধিনামে বিখ্যাত হুন। সেই 
মহারাজ গাঁধি সত্যবতী নামে এক কন্যা উৎপাদন 
করিয়াছিলেন, ভৃগুকুলোস্তব মহর্ষি খচীক সেই 
কন্যার পাণ্রিগ্রহণ করেন । 

প্রথমত মহারাজ গীধি ক্ুদ্ধস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
খচীককে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছ,ক হুইয়া কহি- 
য়াছিলেন বায়ুর ন্যায় বেগবান্‌ চন্ত্রতুল্য তেজস্বী 
শ্যামকর্ণ সহঅআ অশ্ব কন্যার পণ নিরূপণ করিয়াছি । 
যদি আপনি এঁ সযুদায় অশ্ব প্রদান করিতে পারেন 
তাহা হইলে আমি আপনারে কন্যাদান করিব । 
মহারাজ গাথি এইরূপ কহিলে মহর্ষি খচীক বরুণের 
নিকট হইতে এ রূপ অহ্আ অশ্ব গ্রহণ করিয়৷ 
তীহারে প্রদান করিলেন । অশ্ব প্রদানের পর মহ্া- 
রাঁজ গাঁধি তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন । 


-৯০স্পিসিপাসি 
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এই রূপে তীহাদিগের পরিণয় কার্য্য নির্বাহ হইল। 
তৎ্পরে মহর্ষি খচীক পুভ্রার্থী হইয়া স্বীয় ভার্ধ্যার 
নিমিত্ত চরু প্রস্তৃতকরিতে আরস্ভ করিলেন । তখন 
সত্যবতী তাহারে প্রীত করিয়া কহিলেন নাথ! 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জননীর নিমিত্ত ও 
উপযুক্ত চরু প্রস্তুত করুন॥। সত্যবতী এইরূপ 
কহিলে মহাত্বা খচীক তাহার মাতার বীর পু্র লাভার্থ 
অন্য চকু প্রস্তুত করিলেন। চরু প্রস্তুত হইলে 
তিনি স্বীয় ভার্ধ্যা ও শ্বশুর ভিন্ন ভিন্ন চরু নির্দিষ্ট 
রূপে প্রদান পূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন । 
মুনিবর প্রস্থান করিলে সত্যবতীর জননী চকু 
ভোজনকালে তীহারে সন্বোধন করিয়া কহিলেন 
বসে! জঅমুদায় লোকেই সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভের 
অভিলাষ করে, এই নিমিত্ত বোধহয় মহর্ষি তোমার 
নিমিত্ত যে চকু প্রস্তৃত করিয়াছেন তাহা আমার চরু 
অপেক্ষা অবশ্যই উত্কুট হইবে। যাহা হউক তুষি 
আমার কন্যা । যে কন্যা ভ্রাতৃগণের পক্ষপাতিনী 
না হয় তাহাঁরে গর্ভে ধারণ করা বিভ়ম্বনামীত্র । অত- 
এব তুমি স্বীয় চরে আমারে প্রদান করিয়া আমার 
চরু স্বয়ং ভোজন কর। আমার গর্ভজীত পুভ্রের 
প্রতি অখিল ভূমগুলের প্রতিপালনভার অর্পিত 
হইবে বলিয়াই আমি এইজ্সপ কহিতেছি। ব্রাঙ্গণ- 
পুভ্র বলবীর্ঘ্যশালী ও এই্বর্যসম্পন্ন- হইবার আবশ্যক 
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নাই। জননী এইরূপ কহিলে অত্যবতী স্বীয় চু 
জননীরে ভোজন করাইয়া স্বয়ং তীহার চরু ভোজন 
করিলেন । 
অনন্তর মহর্ষি খচীক বন হইতে প্রত্যাগ্রমন 
করিয়া স্বীয় ভার্ম্যারে দর্শন পূর্বক কহিলেন পাপী- 
য়সি! একি? যখন তোমার শরীরে ভীবণ লাবণ্য 
দৃষ্ট হইতেছে তখন তুমি নিশ্চয়ই তোমার মাতার 
চরু ভোজন করিয়া গর্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি- 
য়াছি। আমি তোমার জননীর চরুতে অলীম শৌর্ধ্য- 
বীর্ধ্য ও এশ্বর্য এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি- 
জ্ভঞানতিতিক্ষাদি ব্রাহ্মণ্ুণসম্পদ্‌ আরোপিত করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তোমীহইতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
হুইয়াছে। যেমন তুমি এইরূপ কুকর্ম করিয়াছ সেই 
রূপ তোমার গর্ভে রৌদ্রাস্্রধীরণক্ষম ক্ষত্রিয়াচার- 
সম্পন্ন মহাবলপরাক্রীন্ত পুত্র এবং তোমার জননীর 
গর্ভে ত্রাক্মণাচারসম্পন্ন শমণ্ডণাবল্বী পুক্র সমুৎপন্ন 
হইবে । 
মহর্ষি এইরূপ কহিলে সত্যব্ভী তাহার চরণে 
নিপতিত হুইয়া তাহারে সহ্বোধন পূর্বক কহিলেন 
ভগবন্‌! আমি অজ্ভীনবশত এই কুকশ্ম করিয়াছি । 
আপনি প্রমন্ন হইয়া আমারে এই বর প্রদান করুন 
যেনআমার গর্জে ক্ষত্রিয় সন্তান সমুৎপন্ন না হয় । সত্য- 
বতী এইরূপ অনুনয় করিলে খুনিবর তাহাই হুইবে 


পা পাপ পপ ৯৩৯ািপ ৩ পিন সিল 
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৪৬৪ বিষণ পুরাণ । 


বলিয়া স্বীকার করিলেন । তৎ্পরে অত্যবতীর গর্ভ 
হইতে জদদগ্সি এবং তাহার জননীর গর্ভ হইতে 
মহাত্বা বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। সেই সত্যবতী 
কৌশিকী নদী: নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । মহাত্মা 
জমদণি ইক্ষাকুকুলোস্তৰ মহারাজ রেণ্‌র কন্যা 
রেণ্কার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ভগবান্‌ 
নীরায়ণের অংশসভ্ভৃত অশেষক্ষত্রনিহত্তা পরশু- 
রাষকে উৎপাঁদন করেন । দেবগণ মহাত্বাী বিশ্বা- 
মিত্রকে ভূগুকুলোস্তব শুনঃশেফকেন প্রদান করিলে 
তিনি তীহারে পুত্ররূপে কপ্পনা করেন। এঁ পুত্র 
দেবদত্ত বলিয়া দেবরাত নাঁমে বিখ্যাত হন। তন্ভিন্ 
বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দ , জয়ক্ল দেবাউক কচ্ছপ ও 
হারীত প্রভৃতি বহু পুত্র সমুৎ্পন্ন হইয়! পৃথিবীর 
আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পরেও মেই কৌ- 
শিকগোত্রে অসহখ্য ভূপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্য 
শাসন ও প্রজাপালন করিবেন সন্দেহ নাই । 


বিষুপুরাণ 


অফ্টম অধ্যায় । 


বন! মহারাজ পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদ্য 
ভূপতি বাহুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে 
নহুষ, ক্ষত্ররদ্ধ, রত্তঃ রজি ও অনেনা এই পাঁচ পুক্র 
উৎপাদন করেন। সেই পুত্রণণের মধ্যে মহাত্মা 
কষত্রদ্ধ হইতে সুনহোত্রের জন্ম হয়। সেই স্ুুন- 
হোত্র হইতে কাশ্য, ল্য ও গৃ্সমদ নাষে 
তিন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। এ পুক্রত্রয়ের মধ্যে 
গৃৎ্সমদ হইতে চাতুর্বর্ প্রবর্তপিতা মহাত্মা শোঁনক 
এবং কাশ্য হইতে কাশীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সেই 
কাশীরাজের পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। তিনি মহাত্মা 
ধন্বন্তরিরে পুত্ররূপে লাভ .করিয়াছিলেন । 


৪৩৬ অফম অংশ । 


হস! পূর্ব জন্মে মহাত্মা! ধন্বন্তরি কার্ধ্যকারণা- 
ভিজ্ঞ ও জর্ধজ্ঞানসম্পন্ন হুঈলে ভগবান্‌ নারায়ণ 
তাহারে এইবর প্রদান করিয়াছিলেন বহুস! তুমি 
কাশীরাজগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া আহুর্ধেদকে আট্‌- 
ভাগে বিভক্ত করিবে এবং যজ্ঞেও তোমার অথশ 
বিদ্যমান থাকিবে । এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি কাশীরাজগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন । 
তৎুপরে তীহা হইতে কেতুমান, কেত্ুমান হইতে 
ভীমরথ, ভীমরথ হইতে দিবোদাস ও দিবোদাস হইতে 
মহাবীর প্রতর্দনের উদ্ভব হয়। সেই প্রদর্দন ভদ্রাশ্ব- 
বহশের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন । অসংখ্য শক্র তীহাঁর 
নিকট পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি শক্রজি€ু 
নামে বিখ্যাত হন। তাহার পুজ্রের নাম বস! 
তিনি বাল্যকালে পিতা কর্তৃক বস বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া ব্জ, অত্যত্রত ছিলেন বলিয়া 
খতধ্বজ ও কুবলয় নামক অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া কুবলয়াশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন। মেই 
হুদ হইতে মহারাজ অনর্কের জন্ম হয়। তীহার 
বিষয়ে অদ্যাপি এই কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে মহাঁ- 
রাজ অনর্ক বষট.বক্টিবর্ধ যেরূপ রাজ্যভোগ করিয়া- 
ছিলেন কোন রাজা সেরূপ রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই। সেই র.জ্যেশ্বর অনর্ক হইতে জন্নতি, জন্নতি 
হইন্তে স্ুনীথ, সুনীথ হইতে সুকেতু, স্থকেতু হইতে 
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সত্যকেতু, সত্যকেতু হইতে বিভূ, বিভূ হইতে 
সুবিভূ, ক্মুবিভূ হইতে সুকুমার, সুকুমার হইতে ধূষ্ট- 
কেতু, ধূউকেতু হইতে বৈনতহোত্র, বৈনতহোত্র 
হইতে ভর্গ ও ভর্গ হইতে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ 
করিয়া পর্য্যায়ন্রমে রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন । 
এই আমি কাশ্যবংশীয় ভূপালগণের পর্য্যায় তোমার 
নিকট কীর্তন করিলাম । এক্ষণে মহাত্মা রজির সন্তা- 
নগণের বিবরণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । 


পপ ০৯ 


বিষণ পুরাণ 


নবম অধ্যায় । 


বন! মহারাজ রজি অতল বলবীর্য্যসম্পন্ন পঞ্চ- 
শত পুত্র উৎ্পাঁদন করিয়াছিলেন। পূর্বে যখন 
দেবাসুরগণের সংগ্রাম আর্ত হয় তখন পরস্পর 
বধপৃস্থ দেবতা ও অস্ুরগ্ণণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত 
হুইয়া৷ তাহারে জিজ্ঞাসা করেন ভগবন্! আমাদিগের 
ঘধ্যে কোন. পক্ষের জয় লাভ হইবে । আপনি তাহা 
নির্দেশ করিয়া দিন। দেবতা ও অস্ুরগণ এইরূপ 
কছিলে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্‌ ব্রহ্ষা তীহাদি- 
গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দেবাস্ুরণ! যে 
পক্ষে মহারাজ রজি গৃহীতশস্ত্র হইয়া যুদ্ধ করিবেন 
সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইবে । ভগবান ব্রঙ্গার মুখ 
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হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হুইবামাত্র অসুরগণ রজির 
সমীপে সমুপস্থিত হুইয়া তীঁহার নিকট আপনাদিগের 
সাহায্য দানের প্রার্থনা করিলেন । তখন মহারাজ রজি 
তাহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন হে অসুরগণ! 
যদি তোমরা আমারে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিতে স্বীকার 
কর তাহাহইলে আমি তোমাঁদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ 
করিতে পারি। রজির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুর- 
গণ কহিল হে নরনাথ ! আমরা কখনই মিথ্যা কহিব 
না। প্রহ্থাদ ত্রিলোকের অধীশ্বর হইবেন । তীহার 
নিখিতই আমরা এই সংগ্রামে জযুদ্যত হইয়াছি। এই 
বলিয়া ভীহারা তথা হইতে প্রস্থান করিল এবৎ নর- 
পতি রজি ও তাহাদিগের বাক্যে কোন প্রত্যুত্তর 
প্রদান করিলেন না । 

অনন্তর দেবগণ মহীপাল রজির নিকট উপনীত 
হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ ! 
আপনি আমাদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন। আমরা 
আপনারে ইন্ত্রত্ব প্রদান করিব । দেবগণ এইরূপ কহিলে 
মহারাজ রজি দেবসৈন্য সহীয় করিয়া অসংখ্য মহাস্ত 
দ্বারা অস্গরগ্ণকে নিন্দিত করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
জ্রযে যখন তাহীর সম্পূর্ণ জয় লাভ হইল তখন দেব- 
রাজ ইন্্র তীহীর চরণে নিপতিত হুইয়া তাহারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ! আপনি আমা- 
দিগকে এই ভীষণ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমা- 
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দিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন । আমি আপনার পুত্র 
হইয়া এই ত্রিলোকের আধিপত্য করিতেছি । এক্ষণে 
আপনার যাহা উচিত হয় করুন। ইন্দ্র এইরূপ 
কহিলে মহারাজ রজি ঈষৎ্হাস্য করিয়া তাহারে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দেবেন্দ্র! বরং শক্রপক্ষ 
পরিত্যাগ করা যায় তথাপি বিবিধ চাঁট,বচনপরি- 
পৃরিত প্রণতি অতিক্রম করা যায় নাঁ। এই বলিয়া 
তিনি স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন এবং দেবরাজ 
ও নির্বিঘে, ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহারাজ রজি শ্বর্গারোহণ করিলে তীহাঁর 
পুক্রগণ দেবর্ধি নারদ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পিতার 
পুত্রভৃত ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক ইত্্রত্ব প্রার্থনা 
করিলেন, কিন্তু তীহাদিগের সে প্রার্থনা বিফল 
হইয়া গেল। তৎ্পরে তীহীরাঁ বাহুবলে ইক্্রকে জয় 
করিয়া আপনারাই ইন্ত্রত্ব করিতে লাশ্িলেন। এই- 
রূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা অধিকারচ্যুত 
দেবরাজ একান্তে বুহস্পতিরে দর্শন করিয়া তীহারে 
সম্বোধন পুর্ধবক কহিলেন হে গুরো! আপনি আমার 
তেজ রপ্ধির নিষিত্ত হুতাঁশনে অন্তত বদরী ফলপরি- 
মিত ঘূত প্রদান করুন। ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া বহুম্পতি কহিলেন হে দেবরাজ! তুমি পূর্বে 
কেন এরূপ অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ কর নাই। 
তোমার নিমিত্ত আমার অকর্তব্য কি আছে? আমি 
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অণ্প দিনের মধ্যেই তোমারে স্বীয় পদে স্থাপন করিতে 
পারিতাঁম॥ এই বলিয়া তিনি প্রতিদিন সেই ছুর্দান্ত 
রাজপুভ্রগণের বুদ্ধিমোহ ও ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধির 
নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন । তীহার হোম প্র- 
ভাবে সেই রাজপুভ্র্জণ মোহাক্রীন্ত ব্রদ্ষাদ্বেটা ধর্মম- 
ত্যাগী ও বেদবাদপরাজ্ম,খ হুইল। এইরূপে তাহারা 
ধশ্মীচারপরিত্রক্ট হইলে দেবরাজ পরম তেজস্বী হইয়া 
অনায়াষে তাহাদিগর প্রাণ সংহার পূর্বক পুনর্বার 
স্বীয় আধিপত্য লাভ করত পরম সুখে কাল হরণ 
করিতে লাশিলেন। এই যে আমি তোমার নিকট 
ইন্দ্রের স্বপদ হুইতে চ্যবন ও পুনর্বার স্বপদে আরো 
হণের বিষয় কীর্তন করিলাম; যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ 
করেন তীহীারে কখনই স্বপদত্রষ্ট ও দৌরাত্ম্য গ্রস্ত 
হইতে হয় না । তুমি এই যেরজির অন্তানগণের বিষয় 
অবণ করিলে» সেই মহারাজ রজির ভ্রাতা রস্ত অপনত্য 
ছিলেন । ক্ষত্ররদ্ধের পুজ্রের নাম প্রতিক্ষত্র । সেই প্রতি 
ক্ষত্র হইতে সর্ভীয়, সপ্জয় হইতে জয়, জয় হইতে 
বিজয়, বিজয় হইতে রলুত, ক্লৃতহইতে হর্ষবর্ঘন, 
হর্ষবর্ধন হইতে সহদেব, সহদেব হইতে অহীন, অহীন 
হইতে জয়সেন,জয়মেন হুইতে সঙ্কৃতি ও সঙ্কৃতি হইতে 
ক্ষত্রধর্্মীর উদ্ভব হইয়াছিল । এই আমি তোমার নিকট 
ক্ষত্ররদ্ধের বংশ কীর্তন করিলাম । অতঃপর মহারাজ 
নহুষের বংশ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 


বি চ 


বিষ্ুপুরাঁণ 


দশয অধ্যায়। 


বহুস! মহারাজ নহুষ যতি, যযাঁতি, সংযাঁতি, 
আয়াতি, বিয়তি ও কৃতি নামে মহাঁবলপরাক্রান্ত ছয় 
পুত্র উৎপাদন *করিয়াছিলেন। এ পুক্রগ্নণের মধ্যে 
যতি রাজ্য ইচ্ছা না করাতে যযাতির রাজ্য লাভ হয়। 
তিনি রাঁজা হইয়া শুক্রাচার্ধেতর কন্যা দেবযানী ও 
বার্ষপর্ধনী শর্ষিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর 
তীহার গরমে ও দেবযানীর গর্ভে যু ও তুর্বস্থু 
এবৎ শর্ষিষ্ঠার গর্ভে ভরসা, অহু ও পুরুর জন্ম হয়। 
সেই মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে অকালেই 
জরাগ্রস্থ হ্ইয়াছিলেন। তৎপরে শুত্রশচার্ধ্য জরা- 
ক্রান্ত ভূপালের প্রতি প্রন্ন হইয়া তাহারে অন্যকে 
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জরানতক্রমণের ক্ষমতা প্রদান করেন। ভূগতি এ 
রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দুরে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন বস ! আমি তোমার মাতাঁ- 
মহের অভিশাপে অকালেই জরাগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্ত 
তিনি আবার প্রসন্ন হইয়া আমারে এই জরা অন্যকে 
অর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । বিষয় 
ভোগে আমার তৃত্তিলাভ হয় নাই। এক্ষণে আমি 
সহজ্র বৎসরের নিমিত্ত স্বীয় জরা তোগারে প্রদান 
করিয়া তোমার যৌবন দ্বারা বিষয় ভোগ করিতে 
বামনা করিয়াছি, অতএব তৃষি প্রসমন্নমনে আমার 
এই বাঁননা পূর্ণ কর। ইহার অন্যথা করা তোঁার কখন 
নই কর্তব্য নহে । 

মহারাজ যযাতি এইরূপ বিস্তর অনুনয় করিলেন, 
কিন্তু যর কোৌনরূপেই তীহার জরা গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন না । তখন তিনি তীহারে এই বলিয়া 
শাপ প্রদান করিলেন যেমন তুমি আমার জরা গ্রহণ 
করিতে অস্বীরূত হইলে সেইরূপ তোমার সন্তভানগণ 
কখনই রাজ্যার্থ হইবে না । এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া 
তিনি ত্রমে ক্রমে তুর্বন্ু দ্রহা, ও অন্ুরে স্বীয় জরা 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্ত তীহারা 
কেছই ভীহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিজেন 
না। তখন তিনি তাহাদিগকে এরূপ শাপ প্রদান 
করিয়া শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুক্র পুরুরে স্বীয 


৪৭৪ বিষণ পুরাণ । 


অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরু পিতার বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র বিনীতভাঁবে নমস্কীর করিয়া পরম সমাদরে 
তীহার জরা গ্রহণ পুর্বরক তাহারে স্বীয় যৌবন সমর্পণ 
করিলেন । তখন মহারা্গ যযাঁতি পুরুর ঘৌবন 
প্রাপ্ত হইয়া উৎসাঁহসহকারে যথোপযুক্ত বিষয় ভোগ 
করত অুচারুরূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । 
ভার মনে প্রতিদিনই এই মনোরথের আবির্ভীৰ 
হইতে লাগিল যে বিশ্বাচী অপ্সরারে উপভোগ করি- 
লেই আমার কামনার শেষ হইবে সন্দেহ নাই। 

মহারাজ যযাঁতি এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বাচীর সহ- 
বাসে যতকাল হরণ করিতে লাগিলেন ততই দিন দিন 
উহার কামনার বুদ্ধি হইতে লাগীল । তৎ্পরে তিনি 
বিবয়বিরক্ত হইয়া কছিতে লাগিলেন উপভোগ দ্বারা 
কখনই কামনার শান্তি হয় না। যেমন ঘুত সংযোগে 
অনল বর্ধিত হয়, তদ্ধপ উপভোগ সহযোগে কাম- 
নার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই পৃথিবীতে ত্রীহি জব 
সুবর্ণ পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যে যে বস্তু বিদ্যমান আছে, 
কেহই সেই জমুদায় পদার্থ দ্বারা পর্্যাপ্তপরিমাণে 
পরিতৃপ্ত হইতে পারে না । অতএব এ সমুদীয় এক 
বারেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যখন যে ব্যক্তি কাহা- 
রগু প্রতি পাপাচরণ না করিয়! সর্বভূতে সমদর্শ 
হন, তখন ভীহারই সমুদায় দিক্‌ সুখময় জ্ঞান হুইয়া 
থাকে । হাঁয়। তৃষ্ণা কি ভয়ানক পদার্থ? ছুশ্মতি- 
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দিগের উহ্হা পরিত্যাগ করা অতিশয় সুকঠিন । 
দেহ জীর্ণ হইলেও উহা! জীর্ণ হয়না । অতএব যে 
ব্যক্তি এ তৃষ্ণারে পরিত্য।গ করিতে পারেন তাঁহারেই 
যথার্থ সুখী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জরাগ্রস্ত 
হইলে কেশ ও দন্ত অমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্ত 
ধনাশা ও জীবিতাঁশা কোন কালেই জীর্ণ হয় না। 
আমি এই বিবয়াসক্ত হইয়া সহস্র বৎসর যাঁপন করি- 
লাম, তথাপি আমার তৃষ্জার শান্তি হইল না। অত- 
এব এক্ষণে এই তৃষ্ণারে পরিত্যাগ করিয়া পরত্রঙ্গে 
মনঃঅসংযোগ পূর্বক নিশ্মলান্তঃকরণে অরণ্যে শ্থগের 
সহিত বিচরণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য । 

মহারাজ যযাতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় 
কনিষ্ঠ পুন্র পুরুর নিকট হইতে স্বীয় জরা গ্রহণ এব 
উীহারে তদীয় যৌবন প্রদান পুর্ধক রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন । তৎপরে তৃর্বন্থুর প্রতি দক্ষিণ পুর্বদিক্‌ 
দ্রহা,র প্রতি পশ্চিম দিক্‌ যন্ুরপ্রতি দর্ষিণাপথ ও 
অনুর প্রতি উত্তরদিকের শাসন ভার সমর্পিত হইল। 
এইরূপ বন্দোবস্তের পর তিনি পুরুরে সমুদাঁয় পৃথিবীর 
সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিবার নিষিত্ত 
অরণ্যে প্রস্থান করিলেন । 


বিষণ পুরাণ 


একাদশ অধ্যায় । 


বস! অতঃপর মন্থারাঁজ যযাঁতির জ্োষ্ঠপুক্ত 
যছ্ুর বংশ তোষার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । 
অশেষলোকনিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ+ গন্ধবর্ব+ যক্ষ, 
রাক্ষদ: গুহযক, কিংপুরুষ, অপ্সরা উরগ, দৈত্য, 
দানব, কুদ্র, দেব, আদিত্য বন্ছু, মরু, দেবর্ষি মুযুক্ষ, 
ও ধর্মার্থকামমোক্ষার্থী ভূতগণ নিরন্তর ষাহারে স্তব 
করিয়। থাকেন, সেই অপরিচ্ছদ্যমহ্থাত্ম্য অনাদদিনিধন 
ভগবান্‌ বিষ্ণ এই বংশে অংশক্রমে অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন । এই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মন্ষ্যের 
অমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। মহাত্মা যছ্ 
সহত্রজিৎ ক্রোট, নল ও রঘ/শামে চার পুত্র উৎ- 
পাদন করিয়াছিলেন । এ পুত্র চতুষ্টয়ের যধ্যে সহত্র- 
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জিহ হইতে শতজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । সেই শতজি- 
তের হৈহয় রেণ, ও হয় নামক তিন পুত্র সম্পন্ন 
হয় । তাহাদিগের মধ্যে হৈহয়ের পুজ্রের নাম ধর্মনেত্র । 
সেই ধর্মনেত্র হইতে কুত্তি, কুস্তি হইতে সাহঞ্জি, 
সাহঞ্জি হইতে মহিস্মান্‌, মহিম্মান হইতে ভদ্রশ্রেণ্য, 
ভদ্রশ্রেণ্য হইতে ছুর্গম ও দুর্গম হইতে মহাত্মা বলক 
জন্মগ্রহণ করেন। সেই বলক হইতে ক্কৃতবীর্ধ্, 
কৃতামি কুতধর্্ম ও ক্লঁতৌজার জন্ম হয়, ভাহাদিগের 
মধ্যে মহাত্মা ক্লতবীর্ধ্য সগ্ডদ্ধীপাধিপতি মহারাঁজ অর্জজ. 
নকে উৎপাদন করেন । 
বৎস! সেই কার্তবীর্ধ্য মহারাজ অর্জন ভগ- 
₹শপ্রন্থত মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া 
তাহার বরে সহজ্ববাহু লাভ করিয়া ধন্মাহ্রুসারে পৃথিবী 
জয় ও রাজ্যপালন করিয়াছিলেন । অরাতি-মণ্ডলের 
মধ্যে কেহ কখন তাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় 
নাই। তীহারই ভূজবলে এই সসাগরা সদ্বীপধরিত্রী 
প্রতিপালিত হয় । তিনি দশ সহআ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । অদ্যাপি তাহার নামে এই কথা 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে কখন কোন ত্ভূপতি যজ্ঞ দান, 
তপস্যা, বিনয় ও জ্ঞানবিষয়ে মহারাজ কার্তবীর্ধ্য 
অর্জনের তুল্য হইতে পারিবেন না । তাহার রাজ্যা- 
ধিকার কালে কোন পদার্থ কখন নষ্ট হয় নাই । তিনি 
পঞ্চাশীতিসহত্রবর্ষধ অতুলশ্রীসম্পন্ন ও মহাবল 
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৷ পরাক্কান্ত থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন । তিনি 
দিগ্িজয় উপলক্ষে মাহিয্মতী তীরে গমন করিয়া পরে 


ক্রীড়ানিপাঁনের ন্যায় অবগাহনাঁদি দারা নর্মদানদীর 
জল বিলোড়িত করেন, ত্পরে তিনি অনায়াসে দেব, 


দৈত্য, গন্ধবর্ব ও উরগগণের মাতঙ্গদিগকে পশুর ন্যায় 
বদ্ধ করিয়া স্বীয় নগরের একদেশে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি 
দ্বিতীয় নাই। তিনি পঞ্চনহত্র বর্ষ রাজ্য ভোগ 
করিয়া পরিশেষে স্বীয় রাজ্য ভগবদৎ্শ সম্তৃত মহাত্মা 
পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

বগুস! সেই মহারাজ অর্জন একশত পুক্তর 
উৎপাদন করেন, সেই পুভ্রগণের মধ্যে সুর, সুরসেন, 
রূষল, মধুধ্ধজ ও জয়ধ্বজ এই পাঁচ জনই প্রধানরূপে 
পরিগণিত হন । এ জয়ধ্বজ হুইতে তালজজ্ঘের জন্ম 
হয়। সেই তালজঙ্ঘ স্বীয় নামে বিখ্যাত এক 
পুত্র উৎপাদন করেন। এ শত পুত্রের মধ্যে বীতি- 
হোত্র ও ভরত প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 
মেই ভরত হইতে বৃষ ও বৃষ হইতে মধু নামক পুভ্রের 
উদ্ভব হয়। নেই মধু বৃষ্িপ্রযুখ একশত পুর উৎ- 
পাঁদন করেন। এই বংশে যছু মধু ও বৃষ্টি জন্মগ্রহণ , 
করিয়াছিলেন বলিয়া এই বংশীয় ব্যক্তিরা যাদব ! 
মাধব ও বৃষ্টি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ৃ 


সম 


বিফণুপুরাণ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বস! মহাত্মা যদ পুক্র ক্রোষ্টু বজিনীবান্‌ নামে 
এক পুর উৎপাদন করিয়াছিলেন । সেই রূজিনীবান্‌ 
হইতে শ্বাহি, শ্বাহি হইতে রুষদগু, রুষদ্ণু হইতে 
চিত্ররথ ও চিত্র হইতে চতুর্দশ মহারত্রচক্তবর্ত্ 
মহারাজ শশবিন্দু জন্মগ্রহণ করেন । সেই শশবিন্দ্‌র 
লক্ষ মহিহী ছিল। তিনি সেই লক্ষ মহিষীর গর্ভে 
দশ লক্ষ প্র উত্পাদন করেন। তাহাদিগের মধ্যে 
পৃথ্যশা পৃথ্কর্মা পৃথ্গ্য়, পৃথৃকীর্ভি পৃথুদাতা ও 
ৃথত্রবা এই ছয় পত্রই প্রধীন বলিয়া নির্দিউ 
হন। & হয় পুত্রের মধ্যে পৃথৃঅবা হইতে "তম 
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ও তম হইতে মহাত্মা উশনার উদ্ভব হয়। সেই 
উশনা শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তাহার পুত্রের নাম শিতেম্ব, ॥ সেই শিতেম্ব, হইতে 
রুক্মুকবচ, রুক্মুকবচ হইতে পরার ও পরার হইতে 
রুষঝ্মেষ, পৃথরুন্ু, জ্যামঘ, পালিত ও হরি নামক 
পাঁচপুভ্র সমুৎ্পন্ন হয়। এ পাচ পুভ্রের মধ্যে 
মহারাজ জ্যামঘের নামে অদ্যাঁপি এই কথা প্রনিদ্ধ 
রহিয়াছে থে, যে সমুদায় স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তি ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন অথবা ইহুলোকে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন তীহাদিগের মধ্যে কেহই মহারাজ 
শৈব্যাপতি জ্যামঘের তুল্য হইতে পারিবেন না। 
বুম! এ মহারাজ জ্যামঘের শৈব্যা নামে 
এক বন্ধ্যা মহিবী ছিল। রাজা অপত্যকাম হইয়া 
তাহার ভয়ে অন্য ভার্ধ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
একদ| তিনি অরিচক্রের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন । এ যুদ্ধে অসহখ্য হুস্তী, অশ্ব ও রথ 
নিপীড়িত হয়। তৎ্পরে নেই অরিচন্র তীহার 
নিকট পরাভূত হইয়া প্রাণভয়ে পুত্র কলত্র বন্ধু 
বান্ধৰ নী ধনাগার ও স্বীয় অধিকার পর্য্যতস্ত পরি- 
ত্যাগ পূর্বক যথাস্থানে পলায়ন করিলেন । বিপক্ষ 
ভূপতি পলায়ন করিলে তাহার পরম রূপবতী কুমারী: 
ভয় বিলোলিতলোচনে হা তাত ! হাঁভ্রাত। কোথায় 
'রহিলে এইরূপে নানাপ্রকাঁর বিলাপ করিতে লাঁশি- 
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লেন। তখন এঁ কন্যারত্ব মহারাজ জ্য।মঘের নয়ন- 
পথে নিপতিত হইল । রাজা ত্রাহার অলৌকিক 
রূপমাধুরী দর্শন করিবামাত্র বিমোহিত হইয়া মনে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার ভাধ্যা বন্ধ্যা, 
এতকাল আমি অপত্য লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি । বোধ 
হয় আজি বিধাতা অন্রকল হইয়া এই অপুর্ব কন্যারত্ব 
আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন । এক্ষণে ইহারে 
লইয়া রাজধানীতে গমন করা আমার কর্তব্য হইয়াছে । 
পরে আমি দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া ইহার 
পাণিশ্রহণ করিব সন্দেহ নাই । 

ভূপতি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই 
রাজকন্যারে রথে আরোপণ পূর্বক স্বীয় রাজধানীতে 
সমুপস্থিতত হইলেন । রাজা জয় লাভ করিয়া নগরে 
আগমন করিলে রাজ্জী পরবাসী অমাত্য ও ভৃত্যবর্গে 
পরিবেক্টিত হইয়া ভীহীরে.দর্শন করিবার নিমিত্ত প,র- 
দ্বারে আগমন পুর্ববক দেখিলেন রাজার সব্য পার্ে 
এক পরম সুন্দরী কামিনী অবস্থান করিতেছে । এই 
ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র ক্রোধে ভীহার অধরপল্লব 
বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি রাঁজারে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ ! আপনার রথো- 
পরি যে চপলচিত্ত রমণী অবস্থান করিতেছে ও 
কে? রাজী ক্রোধকষাঁয়িত-লোচনে এইরূপ কহিলে 
রাজা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিলেন প্ররিয়ে! এটি 
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আমার প.ভ্রবধূ। তুমি অন্য প্রকার সন্দেহ করিয়া 
আমার প্রাতি কুদ্ধ হইওনা। 

নরপতি এইরূপ কহিলে রাজ্জী তীহারে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন মহারাজ ! আমার গর্ভে সন্তান উৎ- 
পন্ন হয় নাই এবং আপনার যে অন্য কোন মহিষী 
আছে তাহাঁও নহে, অতএব উহ্হার অহিত আপনার 
স্বষানন্বন্ধ কিরপে সংঘটিত হুইল? রাঁজমহিবী 
ঈর্ষযাকোপনমন্থিত হইয়া এইরূপ কহিলে রাজা কিয়হু 
ক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহারে সঙ্বোধন পুর্ধক কহিলেন 
প্রিয়তমে ! তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে 
আমি এই কন্যারে তাহাঁরই ভার্ধ্যারূপে নিরূপিত 
করিয়াছি। ভূপতি এইরূপ কহিলে রাঁজ্ৰী অদ্ভুতস্বরে 
শ্যু স্যছু হাস্য করিয়া তীহাঁর বাক্যে আনুমোদন করি- 
লেন। তৎ্পরে রাজা পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
তাহার সহবাসে পরম আুখে কাল হরণ করিতে লাগি- 
লেন। 

অনন্তর অল্পদিনের মধ্যেই সৌভাগ্য ক্রমে সেই 
অধিকবয়্কী রাঁঞজমহিষী শৈব্যার গর্ভ সঞ্চার হইল । 
তত্পরে তিনি যথা সময়ে এক সুকুমার প্রসব করি- 
লেন। রাজা সেই পুত্রকে বিদর্ভ নাম প্রদান করিয়া 
নিয়মিত সময়ে সেই রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ 
দিলেন। তহুপরে সেই বিদর্ভ হইতে ক্রথ ও 
কৌশিক নামে তুই পুত্র ময়ুপন্ন হয়। কিয়ন্দিল 
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পরে তিনি পুনর্ববার রোমপাদ নামে আর একটা পুত্র 
উৎপাদন করেন । নেই রোমপাঁদ হইতে বক্র, বক্র 
হইতে ধ্‌তি, ধূতি হইতে কৌশিক ও কৌশিক হইতে 
চেদি জন্মগ্রহণ করেন। সেই চেদি হইতে চৈদ্য 
নামক ভূপালগ্রণের উদ্ভব হইয়াছে । মহাত্মা ক্রথের 
পুত্রের নায কুন্তি। মনেই কুস্তি হইতে রঞ্জি, বৃষ 
হইতে নির্ব,তি, নির্বতি হইতে দশার্থ, দশার্থ ুইতে 
ব্যোম, ব্যোম হুইতে জীমুত, জীমৃত হুইতে বিরতি 
বিকৃতি হইতে পুরুহোত্র, পরুহোত্র হইতে অংশ ও 
অহশু হইতে নত্বত জন্মগ্রহণ করেন । নেই সত্বত 
হইতে সাত্বতগণের জন্ম হইয়াছে । এই আঁমি মহা- 
রাজ জ্যামঘের বংশবিস্তার তোমার নিকট কীর্তন 
করিলাম । যেব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্থিত হইয়া ইহা শ্রবণ 
করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন 
নন্দেহ নাই। 


পুরাণ রত্বাকর 
মহর্ষি কলুষদ্বপায়ন প্রণীত । 


বিফুপুরাণ 


গ. 


নবম খণ্ড 


শারামসেবক বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল। ভাষায়ু অনুবাদিত 


রাজপুর 
পুরাণ রত্বীকর কার্য্যালয় হইতে 


প্রকাশিত | 


শকাঁব। ১৭৯০ । 
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বিষুপুরাণ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
বৎস । মহাত্বা অত্বত ভজিন ন্ভজমান দিব্যা- 
ন্ধক দেবারধ মহাভোজ ও রুষ্জি নামক ছয় পুত্র 
উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ পুুত্রগ্নণের মধ্যে ভজ- 
যানের একভ্্ীর গর্ভে নিমি ক্লুকন ও রুষ্ি এবৎ 
অন্য স্ত্রীর গর্ভে শতাজিৎ অহআাজিৎ ও অধুতা- 
জিৎ নামক পুত্র সমুৎ্পন্ন হয় । দেবার্রধের পুজ্রের 
নাম বক্র । সেই মহাত্বা দেবারধ ও বক্রর নামে 
অদ্যাপি এইকথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে মহাত্বা দেবারৃধ 
দেবতুল্য ও বক্র সর্ধলোকের শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য 
যে কেবল দূর হইতে শ্রতিগৌচর হইত এরূপ 
নহে, যাহারা ভীহাদিগের নিকটস্থ হুইতেন ভীহার। 
এঁ বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারিতেন। 
আরও ইহা বিখ্যাত আছে যে তীহারা অশীতি- 
সহজ্স পুরুষের সহিত মোক্ষলাভ করিয়াছেন 


৬৫ 
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মহাভোজ অতি ধন্মীপরায়ণ ছিলেন । তীহাঁর বংশে 
ভোঙ্গ মাত্তিক ও আরত জন্ম গ্রহণ করেন । রুফিঃ 
, হইতে স্বশিত্র ও স্বঙ্গাজিৎ নামক দুই পুত্র অন্তু 
, পন্ন হয়। সেই ম্বজাজিৎ আতশিত্র ও শিশী নামক 

ছুই পুল্র উৎপাঁদন করেন। জেই অভশিত্র হইতে 
মহাত্বা নিঘের এরম হয়। জেই নিঘ। ওজেন 
সত্রাজিত নামক ছুই পুভ্র লাভ করেন । সেই পুভ্র- 
. দ্বয়ের মধ্যে মহাত্বী অত্রাজিত ভগরান্‌ সুর্যের সহিত 


হৌ 


 মিত্রভাৰ লাভ করিয়াছিলেন । 
একদা মহারাজ জঅত্রাজিত মাগরকুলে সমু 
পশ্থিত হইয়া তক্াতান্ততকরণে ভগবান বাসরমণির 
স্তব করিতে লাগখিলেন। তখন ভগবান ভাস্কর 
. তহকর্তৃক স্তুয়মান হইয়া অস্পষ্ট রূপ ধারণ পূর্বক 
স্তাহার অন্মুথে আবির্ভিত হইলেন । উহার এ 
স্পট মুর্তি দর্শন করিবামাত্র অত্রাজিত তীহারে 
. অন্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্‌! আমি অন্যান্য 
 দ্রিন নভোমগুলে অপনার যে প্রকার বহিপিওষয় 
অপুর্ব রূপ দর্শন করিয়াছি, আজি আপনার নিক- 
টস্থ থাকিয়া সেইরূপদর্শনে বঞ্চিত হইলাম! 
[আজি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র প্রসাদচিন্ন 
; লক্ষিত হইভেছেনা । মহাত্বা সত্রাজিত এইরূপ 
: কাতরভাব প্রদর্শন করিলে ভগবান্‌ নুর্ধ্য স্বীয় 
ক: হইতে শ্যমন্তক নাঁমক মহাঁমটিণ উন্মোচন করিয়া 
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একদেশে সংস্থাপন করিলেন। মণি এভাবে 
স্থাপিত হইবাখাত্র তীহার পূর্ব তাত্রের ন্যায় 
সমুজ্জল ঈষহুপিঙ্গলনরনসম্পন্ন দিব্য রূপ ও. 
শিত হইল। তখন সন্রা্গিভ তীহার এরূপ 
নিরীক্ষণ করিয়া নমস্কার পূর্বক স্তব করিতে আরস্ত 
করিলেন । ততপরে ভগবান্‌ সুষ্য তাহারে সন্বোধন 
করিয়া কহিলেন হে মহাত্মন। আমি তোমার গতি 
প্রীত হইয়াছি অভিলধিত বর প্রানী কর। দিবা- 
কর এইরূপ কন্িলে সএডিত উহার নিকট সেই 
মণি প্রার্থনা করিলেন । তখন ভগবান আদিত্য 
তাহারে সেই মণি প্রদান করিয়া স্বীয় রথে আকো- 
হণ পূর্বক যথাস্থানে যাত্রা করিলেন এবং অত্রাজিতও 
সেই মণি কণ্টে ধারণ পূর্বক দ্বিতীয় স্তরের ন্যয় 
তজোরাঁশি দ্বারা দিক্‌ সমুদয় আলোকময় করত 
দ্বারকাটিভমুখে গন্ন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর তিনি দ্বারকায় প্রবিষট হইলে দ্বার- 
কাঁবাসী লোক্ষদমদায় তারে দর্শন করিবামাত্র ভূভার- 
হরপাবতীর্ণ পুরুযোন্তম ভগবান বাস্সাদেবের নিকট 
সমুপস্থিত হুইয়। তাহারে সান্বোগন পুর্ববক কছ্ছি. 
লাশিনেন হে প্রাভে!। এ দেখুন, ভগবান আদি 
আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত জাখংন করি 
ছেন। উীহারা এইক্ূপ কহিলে মঙ্বাস্না কেশব হাস্য 
করিরা শাহ।দিশকে সান্বাবন পূর্বক কহিলেন 
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ছে দ্বারকাবাসিগণ ! তোমরা ষাহারে দর্শন করিতেছ 
তিনি আদিত্য নহেন। জত্রাজিত সুর্য প্রদত্ত শ্যম- 
স্তক নামক মণি ধারণ করিয়া আগমন করিতেছেন । 
বিশেবরূপে নিরীক্ষণ করিলেই তোমাদিগের ইহা 
অনুভূত হইবে । বান্থদেব এইরূপ কহিলে তাহারা 
যথাস্থানে প্রস্থান করিল এব জত্রাভিতও সেই 
মণি গ্রহণ পূর্বক স্বীয় নিবেশনে আগমন করিলেন । 
অতঃপর প্রতিদিন সেই মণির হইতে আটার 
করিয়া সুবর্ণ নিঃস্গত হইতে লাখিল। এ মণির 
এরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব যে যে রাঁজ্যে উহ্হা বিদ্য- 
মান থাকে সেই রাজ্য কখনই উপসর্গ অনারক্টি 
হিং জন্তর অনল ও ছুূর্ভিক্ষাদি দ্বারা সমাক্রান্ত 
হয়না । 

ভগবান্‌ বাসুদেব এ মণির প্রভাব পরিজ্ঞাঁত 
ছিলেন এই নিযিত্ত উহা হছ্ছারাজ উগ্রেনের 
যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাহার লাভাঁর্থ বাসনা করি- 
লেন, কিন্তু সমর্থ হুইয়াও গোত্রভেদভয়ে তাহা হরণ 
করিতে পারিলেন না। অনন্তর সত্রাজিতও কুষ্ণ 
এ মণিরত্ব প্রাথনা করিলেন বুঝিতে পারিয়া তাহা 
স্বীয় ভ্রাতাপ্রসেনকে প্রদান করিলেন । এ মশমিরত্ের 
গুণ এইযে যেব্যক্তি পবিত্র হইয়া উত্থা ধারণ করেন 
তিনি উহ্াহইতে অশেষ সুবর্ণাদি প্রাগুহন, কিন্ত 
বিনি পবিত্র না হইয়া ধারণ করেন এ যখিই 
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তাহার বিনাশের কারণ হইয়া উঠে । প্রষেন জেন্ট 
ভ্রাতা সত্রাজিতের নিকট এ শ্যমন্তকমণি লাভ 
করিয়া স্বীয় গলদেশে ধারণ পুর্ববক শ্যগয়ার্থ অশ্বা- 
রোহণে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন । বনমধ্যে উপস্থিত 
হুইবামাত্র এক সিংহ অশ্বের সহিত তীহারে নিপা 
তিত করিয়া সেই মণিরত্ব গ্রহণ পূর্বক গমনোদ্যত 
হইল। এ সময়ে খক্ষািপতি জান্ববান্‌ ঘটনাক্রমে 
সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া সিংহের প্রাণসংহার 
ও সেই মশিরত্ব গ্রহণ পূর্বক স্বীয় বিলে প্রবেশ 
করিল এবং ক্রমে ক্রমে সে স্বীয় আলয়ে উপনীত 
হইয়া সেই মণিরত্র সুকুমারক মামক স্বীয় কুমারের 
ক্রীড়নক বস্তু করিয়া দিল। 

এদিকে প্রসেন বন হইতে প্রত্যাগত না! 
হইলে যাদবগণ সকলেই গুপ্তভাবে পরম্পর কহিতে 
লাগিল । কুঞ্জ মণিরত্ব গ্রহণের বাসনা করিয়াছি- 
লেন কিন্তু, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। অতএব 
তাহাহুইতেই এই গর্িত কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
তিনিই এসেনকে বিনষ্ট করিয়া মণির গ্রহণ 
করিয়াছেন । যাদবগণ পরম্পর এইরূপ কহিতে 
আরত্ত করিলে মহাঁত্বা বাসুদেব মেই লোকাপবাদ 
পরিজ্ঞাত হইয়া যছ্ুসৈন্য সমভিব্যাহারে প্রসেনের 
আম্বেষণে চলিলেন । ক্রমে ক্রমে সেই অশ্বপদ- 
পদ্ধতির অন্ুদরণ করিতে করিতে দেখিতে পাই- 
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লেন। প্রমেন পিহঙ্ৃকর্তৃক অশ্বমবেত নিহত 
হইয়াছে । অতঃপর তিনি নিংহের পদচিহ্ব দর্শন 
করিয়া তদনুমারে গমন করিতে লাখিলেন । কিয়দ্ুর 
গমন করিয়াই দৃষ্টিগৌচর হুইল সেই জিংহও খক্ষ 
কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছে । এই ব্যাপার দর্শন 
করিয়া তিনি রত্লাভার্থ পুনর্বার মেই খক্ষের পদ- 
চিহ লক্ষ্য করত গমন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর কিয়দদুর অতিক্রম করিয়া খক্ষের পদ- 
চি্বযুক্ত এক গহ্‌র তাহার নয়নপথে নিপতিত 
হইল । তখন তিনি শিরিতটে সৈন্যগণকে অংস্থা- 
পিত করিয়া সেই গ্রহরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 
গ্হৃরের অর্দভাগে উপস্থিত হইবাদাত্র তীহার এই- 

কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হুইল একধাও্ী সুকুমার 
নামক এক বালককে এই বলিয়া সাত্বনা করিতেছে 
বন! আুকুমীরক। প্রসেন পিংহ কর্তৃক ও শিখ 
জান্ববান্‌ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছে । আর তুমি 
রোদন করিণুনা। এক্ষণে এই মণিরত্ব তোমার হই- 
য়াছে। ভগবান্‌ বান্ুদেব এই বাক্য শ্রবণ করিবা- 
মাত্র মণি লন্বপ্রায় বিবেচনা করিলেন । তৎপরে 
অবিলম্বে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক- 
ধারী বালকের ক্রীড়াসম্পাদনার্৫থ মেই জাজ্বল্যযান 
অপুর্ব শ্যমস্তকমশি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া রহি- 
য়াছে। তিনি যেমন সেই মণিলাভের বাসনায় 
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তথায় উপস্থিত হইলেন অমনি সেই ধাত্রী তাহারে 
দর্শন করিয়া আর্তস্বরে কে কোথায় আছ শীত 
আপিয়া আমারে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর এই 
বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। উঠিল । জাম্ববান্‌ 
তাহার অর্থনাদশ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
তথায় আগমন পূর্বক মশিলাভাকাজ্জী ক্ুষ্ণের সহিত 
যুদ্ধারত্ত করিল। বাস্ুদেবও ক্রমে, অমর্ষপুরিত 
হইয়া একবিংশতি দিন পধ্যন্ত তাহার সহিত 
অতিভীষণ তুমুল অংগ্রাম করিলেন । 

এদিকে যদ্ৃসৈন্যগণ খিরিসন্নিধানে সাত 
আট.দিন পর্যন্ত ভগ্রবান্‌ বাস্ুদেবের অপেক্ষা করিয়া 
যনে যনে চিন্তা করিল ক্ষণ অবশ্যই এই গহুর- 
মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছেন । যদি তিনি জীবিত থাঁকিতেন 
তাহাইইলে শক্রজয় করিয়া এত দিন প্রত্যাগমন 
করিতেন । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহার! দ্বারকায় 
আগমন পূর্বক, ক্ুষ্ণ নিহত হইয়াছেন এই বাক্য 
সর্বত্র ঘোষণা করিয়া! দিল। তংপরে বান্জদেবের 
বন্ধু বান্ধবগ্নণ তৎকীলোচিত উর্ঘদেহিক ক্রিয়া- 
কলাঁপ অমাধা করিলেন । এস্থানে যুদ্ধশ্রীস্তিনিবন্ধন 
কুষ্ণের যে শরীরিক গ্রানি হইয়াছিল তাহা অপ- 
নীত হইল। তখন তিনি শ্ুক্ছদেহ হইয়া নিদাঁরণ 
প্রহ্থারে জাব্ববানের অর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিতে 
লাখিলেন। সুতরাৎ সে প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ 
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হইয়া তাহার নিকট পরাজিত হুইল। 

কেশবের জয়লাভ হইলে জাহ্ব,বান্‌ ভীছার 
চরণে নিপতিত হইয়া তাহারে সহ্বোধন পূর্বক 
কহিতে লাগিল ভগবন্‌! অবনিতলগত তণ্প- 
বীর্ধ্য নর ও মাদৃষ্া তিধ্যগ্জাতির কথা দুরে থাকুক, 
জুর অসুর 8৯ ও রাক্ষনাদিও আপনারে 
পরাজিত কঞ্রিঈত সমর্থ নহে। আপনি অবশ্যই 
অখিল ত্রন্ধা্ী্্র কর্তা অস্মৎস্বামী সনাতন নারায়- 
ণের অংশসস্ভৃত হইবেন । জান্ব,বান এইরূপে ভগ- 
বান্‌ বাসুদেবের স্তব করিলে তিনি গ্রীতঃ* হইয়া 
উৃহারে সন্বোধন পূর্বক কহিলেন হে বীরেন্দ্র! 
আমি ভূভারহরণার্থ ভূমগ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । 
এই বলিয়া করত লম্পর্শ ছারা তাহার যুদ্ধাখেদ নিবা- 
রণ করিলেন। তখন জঙ্ববান্‌ পুনর্ববার প্রণত 
হইয়! তাহারে স্বীয় কন্যা জান্বুবতী এবং সেই 
শ্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন । জান্ববানের ভক্তি 
ও প্রণতি দর্শনে যদিও মহাত্বা মধুন্ুদন মণি গ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন তথাপি কলঙ্কাপনোদনের 
নিমিত্ত তাহারে অগত্যা গ্রহণ করিতে হইল । 

অনন্তর ভগবান্‌ বাসুদেব সেই শ্যমস্তকমণি 
গ্রহণ করিয়া ভার্্যা জান্ববতী সমভিব্যাহীরে দ্বার- 
কায় সমুপস্থিত হইলেন। তীহার আগমনে দ্বারকা- 
বাসী সকলেই আহাদে পরিপূর্ণ হইল। রৃদ্ধেরা 
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কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এরূপ প্রফল হইলেন যেন 
তাহাদিগকে নবয়ুবাঁর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । 

যছ্নুকুলের যাবতীয় মহিলাগণও মৌভাগ্যবশ্শত 
আমরা ক্লঞ্কে দেখিতে পাইলাম এই বলিয়া তীহার 
যথোচিত জন্বর্ধনা করিতে লাগিলেন ! তখন ভব- 
বান্‌ বান্ুুদেব যাঁদবসমাজে যাহার সহিত যেরূপ 
সম্বন্ধ, তাহার সহিত সেইরূপ সম্ভাষণ করিয়া 
সত্রাজিতকে সেই শ্যমন্তক মণি প্রদান পূর্বক আপ- 
নার মিথ্যাপবাদউনিত কলঙ্ক হইতে যুক্তি লাভ 
করিলেন । মণিপ্রদানের পর অন্তঃপুরে জাহ্ববতীর 
বাসস্থানাদি নিরূপিত হইল । তহৎপরে অত্রার্জিত ও 
কুষ্ণের প্রতি ঘিথ্যাপবাদ আরোপিত করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া ভয়ে উীহারে স্বীয় কন্যা সত্যভামা 
সম্পুদান করিলেন ।. অত্যভামার পরিণয়াবসানে অক্রুর 
কতবর্মা ও শতধন্বা প্রভাতি যাঁদবগণের ক্রোধ 
উপস্থিত হইল । তীহারা পুর্বে সত্রাজিতের নিকট 
অত্যভামারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এই নিষিভ্ 
কুঞ্চের সহিত অত্যভামার বিবাহ হওয়াতে ত্াহী- 
দিগের অপমান বোধ হইল । তৎ্পরে অন্রুরও 
ক্লতবশ্বী প্রভৃতি যাদব্ণ শতধস্বারে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন হে বীরবর! দ্রাত্মা সত্রাজিত 
তোমারে ও আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কঞফ্খকে 
সত্যভামা সম্পৃদান করিয়াছে । অতএব উহারে জীবিত 
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রাখা কথনই কর্তব্য নহে। এ ছুরাত্ণরে নিপাঁভিত 
করিলে হয় তুমি সেই মণিরতু এহণ করিবে, নীহয় 
আমরা গ্রহণ করিৰ ॥। যদি তাঁহার ঞাঁণসংহাঁর করিলে 
কৃষ্ণের দহিত শত্রতা হয় তাহাতে ও কিছুমাত্র হানি 
হইবে না। অক্রুর প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ কহিলে 
শতধন্বা তাহাদিগের প্রন্তাক্তি ব্ষিঃয় অম্মত হই- 
লেন। 

অনন্তর পাঁগুবগণ যত্ুুহে দগ্ধ হইয়াছেন 
এইবাক্য প্রচারিত হইলে ভগবান কল্দেখ অমুদায় 
বৃভান্ত পরিজ্ঞাত হুইয়াও ডরধোঘনের এফভু শৈথি- 
ল্যের নিমিভ বারণাবতে প্রস্থান করিলেন । এ 
সময়ে শতধন্বা কলের অনুপস্থিতিরপ সুযোগ দেখিয়া 
অভ্রাজিতের শয়নমন্দিরে গমন পুর্কক নিদ্রিতাবস্থায় 
উ।হাঁরে নিপাঁতিত করিয়া সেই মণিরত্ব গ্রহণ 
করিল । তহপরে অত্যভাষা পিতৃবধবতান্ত পরি- 
জ্ঞাত হইয়া ক্রোধকবাফিতলোচনে অবিলম্বে রথে 
আরোহণ পুর্ধক বারণাৰতে প্রস্থান করিলেন। 
তথায় উপস্থিত হইয়া কাতরস্বরে ক্ুষ্ণকে সম্বোধন 
পুর্বক কহিলেন হে নাথ! গিতা আপনার সহিত 
আমার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া ছুরাত্বা শতধস্বাঁ তাহার 
প্রাণসৎহার পূর্ধক সেই শ্যমশ্ডক অশিরত্ব এহণ 
করিয়াছে । এক্ষণে আপনার যাহা উচিত হয় 
, করুন। অত্যভাঁমা ছু£খিতীন্ত£করণে এইরূপ কহিলে 
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পোপ পাসিপাাািপিশিশ পিস 


ভগবান্‌ বান্ুদেব প্রনননষমনা হইয়। ও ক্রোধে লোছি- 
তাক হইয়া হরে সম্বোবন পূর্দক কহিলেন 
প্রিয়ে! আমি মনেই ছুরাত্থার এব্ূপ জবমানন। 
কখনই অস্ত করিব না । প্রধান পাদপ কখনই উলল- 
বশীর নহে। তাহা উলগ্ষন করিলে তদাশ্রিত 
বিহঙ্গদগণ সমাহ হয় । আভাতএব আর শে শোক- 
সুচক বাক্য প্রয়োগ করি নী । আদি আঅবিলস্বেই 
ইহার গপ্রতিশোৌলর করিতেছি । 

এই খলিন্র। ভ্িনি দ্বারকায় আগমন করিয়। 
এনক্ান্তে বলদেখকে সন্্োধন পুর্ববক কঙচিছেন মহা 
শয়' মণির নিই নিংহ আরণ্যমপ্যে গ্রজেনকে 
নিপাতিত করিয়।ছহিল এবহ শতধহ।ও অঞ্জাজিতকে 
নিহত করিয়াছে । এক্ষণে মেই মাণরত্রে আমা- 
দিণেত উভয়েরই অধিকার । আন্তএব আন্তন আমর। 
ছরাত্ব। শতঙস্বার গণ বধ করিত সসুদটত হই । 





৬ 


বাশ্ুদেব এইন্প কহিলে বলদেব উাহান বাক্যে 
সন্মতি প্রদান করিলেন । 

অতঃপর উাহাবা উভয়ে যুন্বার্থ সমজ্জিত হইলে 
শতধহ্ব। রুতৎ্্ারে উাহান প্টরক্ষক হইতে অন্ব- 
রোধ করলেন । তখন ক্ুতিবন্থী আহারে সনম্বানন 
পূর্বক কহিচলন হে বীরেক্্র' মি বালাদেৰ ৪ 
বলদেবেয় সর্হন্ত কখনই যুদ্ধ করিতে অর্থ হউন 
না। কতনশ্মা এইরূপ কহিলে শ। গারের প্রন্ি 


শু 
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এ বিষয়ের ভারার্পণ করিলেন, কিন্তু তিনিও 
তাহাতে অনশ্মত হইয়া কহিলেন যে ভগবান্‌ বামন- 
রূপে শ্রিপদ দ্বার। জগত্রয় আক্রমণ করিয়াছিলেন 
বিনি আনুরবশিতাদিগের বৈধব্য সংস্থাপন করিয়া 
হেন ও প্রান অরিচক্রের নিকট যাহার চক্র 
কখন প্রতিহত হয় নাই দেই চক্রধারী বান্থদেবের 
সহিত এবং বাহার মদ, শিত দুর্টিপাতমাত্রেই গ্রাণি- 
গণ বিনষ্ট হয় ও বিনি পরাজ্রান্ত শত্রদিগের 
মাতিঙ্গদিগকে আকর্ষণ করিয়। স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার 
করিয়াছেন সেই লাঙ্গলধারী বলদেবের সহিত আমার 
যুদ্ধকরা দুরে থাকুক, দেবগণও ভীহাদিখের অহিত 
যুদ্ধবকরিতে সমর্থ হন না। অতএব এক্ষণে উাহাদিগের 
শরণাপন্ন হওয়াই আষাদিগের কর্তব্য হইরাছে 

অক্রুর এইরূপ কহিলে শতবস্বা তীহারে 
ধন করিয়া কহিলেন হে ভীরু! যদি তুমি আঁমা- 
দিগের রক্ষক হইভে পারিবে না নিশ্চয় বুবিয়া 
থাক ১তাহাহইলে আমার শিকট হইতে এই শ্যমন্তক 
মণি গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর। শতধন্নার এই বাক্য 
অবণ করিয়া! আক্রুর কহিলেন হে শতখন্বন! অন্তিম 
দশা উপস্থিত হইলেও যদি আপনি এই মণির . 
বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না; 
স্বীকার করেন, তাহাহইলে আমি ইহা গ্রহণ 
করিতে পারি । অক্রুর এইরূপ কহিলে শতখন্বারে র 
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তীহার বাক্য স্বীকার করিতে হইল। তৎপরে 
অন্তর সেই মশিরত্র গ্রহণ করিলে মহাবীর শতবস্থা 
এক শতযোৌজনবাহিনী অতুলবেগব্তী কড়বাঁর 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রামার্থ নিফক্রান্ত হইলেন । 
তখন বলদেব ও বান্ুদেব উভয়ে সৈব্য সুশ্রী 
মেঘপুজ্প ও বলাহক নামক অশ্বযুত$য়যুক্ত স্যন্দনে 
অমারূ» হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ 
তাহারা" এইরূপে ধাবমান হইলে শতধন্বার অশ্ব 
ক্রমে ক্রমে শতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া তীহ্‌ 
দিগের সম্ম্ীন হইল। তখন শতখস্থা টি 
সেই অশ্বকে চালিত করিলে বে দিথিলার বনাভি- 
মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । অশ্ব হত- 
জীবিত হইলে শতখস্বা মেই অশ্ব পরিত্যাগ পুর্ববক 
পদাতি হইয়া পুনর্বধার ভীহাদিগের প্রতি ধাবমান 
হইলেন । 

তখন বাজ্দেব পুনরায় শতধন্বারে পাদচারে 
ধাবমান হইতে দেখিয়া কলদেবকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন মহাশয়! আমি যে পর্যন্ত ছুরীচার শত- 
ধ্বার প্রাণ নংহার করিয়া প্রত্যাগঘন না করি, জাপনি 
সেই পর্য্যন্ত একাকী এই রথে অবস্থান করুন। 
যদি এই স্থানে অশ্বদিগে রকোঁনপ্রকার দোঁৰ 
দেখিতে পাঁন তাঁহাহইলে উহ্বাদিগ্কে সঞ্চালন পূর্বক 
আমার নিকট লইয়া যাইবেন । মহাতআ্াী মধুসুদন 
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এইরূপ কহিলে বলদেব তীহাঁর বাক্য স্বীকার করিয়। 
নেই রথোপরি অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর বাসু- 
দেব সেই রথ হইতে অবতরণ পূর্বক দুই ক্রোশ 
ভূমি অতিক্রম করিয়া দূর হইতেই প্রক্ষিণ্ত চক্র- 
দ্বারা শতধন্বার প্রাথসংহাঁর করিলেন। শতখন্বা 
নিহত হইলে তিনি তীঁহার শরীরের বত্তাদিতে 
বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই 
শ্যনন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি বল- 
ভদ্রের নিকট উপস্থিত হুইয়া তীহাঁরে অন্বোধন 
পূর্বক কহিলেন মহাঁশয়। অনর্থক শতহগ্বারে বধ 
করা হইল। আমি তাহার বত্তাদিতে বিশেষরূপে 
অনুষন্ধান করিলাম, কিন্ত কোনরূপেই অখিল জগহ- 
সারভূত মহারত্ব শ্যমস্তক মণি প্রাণ্ড হইলাম নাঁ। 
বাসুদেব এইরূপ কহিলে বলদেব অত্যন্ত কোপা- 
খিত হুইয়া তাহারে সম্বোধন পুর্ধক কহিলেন হে 
কৃষ্ণ ! তোমারে ধিকৃ। তোমার মত অর্থলোৌলপ আর 
দ্বিতীয় নাই। আমি ভ্রাতৃসত্বন্ধশিবন্ধন তোমার এই 
অহিতাচার সহা করিয়া রহিলাম । এক্ষণে তুমি এই 
পথ দিয়া স্বেচ্ছাহুলারে গমন কর । আর আদার দ্বার- 
কায় তোমাতে ও বন্ধুবর্গে প্রয়োজন নাই। আমি 
এই অলীকপথে কখনই পদাঁপন করিব মা। এই 
বলিয়া তিনি বিস্তর আক্ষেপ করিলেন । তখন বাসুদেব 
উ্াছারে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করি- 
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লেন কিন্ত, কোনরূপেই তিনি প্রসন্ন না হইয়া 
তধা হুইতে বিদেহপুরীতে প্রস্থান করিলেন । তথায় 
উপস্থিত হইলে বিদেহাধিপত্তি জনক অর্ধ্য প্রদান 
পুর্ববক সীহারে পরম সমাদরে স্বীয় জুপরিষ্কত গৃহে 
প্রবেশ করাইলেন। বলদেব এইরূপে জনকথূহে 
বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্লু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
দ্বারকার আগমন করিলেন । , 
বলদেব জনকণৃহে অবস্থিত হইলে ধূত- 
রা কুমার ছুর্য্যোধন সেই স্থানে হার নিকট 
গদাযুদ্ধ শিক্ষী করিলেন। তিন বৎসর তীত হইলে 
বত্রু ও উগ্রষেন প্রভৃতি যাদবগণ? কৃষ্ণ মণিরত্ব প্রাপ্ত 
হন নাই, ইহা পরিজ্ঞাত হুইয়া বিদেহপুরীতে গমন 
পূর্বক বলদেবকে পুনর্বার দ্বারকীয় আনয়ন করি- 
লেন। এনময়ে আক্রুরও মেই উত্তম মণিরত্ব হইতে 
সমুস্ভূত স্ুবর্ণরাশি রক্ষণে চিন্তাযুক্ত হইলেন । 
তৎপরে তৎ্কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে 
লাখিল । বনগরত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নিহত করিলে 
ব্রন্মহত্যার পাপ হয় এই নিষিত্ত তিনি তাতুরক্ষ- 
ণের অভিপ্রায়ে সর্বদা যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া অবস্থান 
করিতে লাখিলেন। দ্বিষষ্টি বগুসর মনেই মণির 
প্রভাবে তথায় অনারষ্ি যরক ও ব্যালাদি হইতে 
কোন উপদ্রর উপস্থিত হইল নাঁ। অতঃপর অন্রের- 
পন্ষীয় ভোজগণ সাত্বতৈর প্রপৌত্র শক্রঘুকে নিত 
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করিয়া অক্তুরের সহিত ছারকা হইতে পলায়ন 
করিল। তাহাঁদিগের পলায়নের অব্যবহিত পরেই 
রকাঁয় অনারৃষ্টি মরকও ব্যালাদি হইতে ভয় উপ- 
স্থিত হইল। তখন ভগবান্‌ বাসুদেব বলভদ্র উগ্র- 
সেন ও অন্যান্য যাঁদবগণে পরির্ত হইয়া কহিতে 
লানিলেন একি? একদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ এরূপ 
উপদ্রব উপস্থিত হইল “কেন? সকলে এবিষয় 
বিশেষরূপে আলোচনা কর। 

মহাত্বা কেশব এইরূপ কহিলে অন্ধক নামক 
একজন যছুবৎশীয় বৃদ্ধ তাহারে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন হে কৃষ্ণ! অক্রুরের পিতা শ্বফল্ক যে যে 
স্থানে বাস করিতেন সেই সেই স্থানে ছুর্ভিক্ষ মরক 
ও অনার্ফি প্রভৃতি কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত 
হইত না। পুর্বে কাঁশীরাজের রাজ্যে অনারষ্কি 
হইলে তিনি যেমন শ্বফল্ষকে স্বীয় রাজধানীতে 
লইয়াগেলেন অমনি তথায় বারিবর্ষণ হুইল এবং 
রাজ্ৰীও গর্ভবতী হইয়া এক কন্যা গর্ভে ধারণ 
করিলেন । ক্রমে ক্রমে তীহীর গর্ভের উপচয় হইয়া 
প্রসব কাঁল উপস্থিত হুইল তথাঁপি কন্যা তাহার 
গর্ভ হইতে নিঃস্যত হইল না। এইরূপে দ্বাদশ 
বদর অতীত হইলে রাজা নেই গর্ভস্থা তনয়ারে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! তুমি কিনিমিত 
গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছ না । এক্ষণে ভুমি তুমি 
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হও । আমি তোমার মুখাঁবলোকন করিতে নিতান্ত 
অভিলাষী হইয়াছি। তুমি আর তোমার এই জন- 
নীরে ক্লেশ প্রদান করিও না। 

ভূপতি এইরূপ কহিলে সেই কন্যা গর্ভ হইতে 
তাহারে অন্বোধন করিয়া কহিলেন পিত! যদি 
আপনি প্রতিদিন এক একটি ত্রাঙ্গণকে এক একটি 
গো দান করেন, তাহাহইলে আমি অবশ্যই তিন 
বনর অন্তে গর্ভ হইতে নিষৃক্রান্ত হইব। কন্যা 
এইরূপ কহিলে নরপতি প্রতিদিন এক একটি ব্রাহ্ধ- 
ণকে এক একট গাভি প্রদান করিতে লাশিলেন । 
অত:পর নিয়মিতসময়ে কন্যা ব্রাজ্ীর গর্ভ হইতে 
বিনিষৃক্রীস্ত হইল। রাজা সেই কন্যার নাম গাদ্ধিনী 
রাখিয়া যথাঁকালে স্বীয় উপকাঁরক শ্বকল্ফের সহিত 
তাহার বিবাহ দেন। সেই গান্ধিনীর গর্ভে ও 
শ্বকল্কের রসে অক্তুরের জন্ম হইয়াছে । অক্রুর 
অবশ্যই পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাঁকিবে। সুতরাঁৎ 
তাঁহার পলায়নেই এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত 
হুইয়াছে। অতএব শীত তাহারে আনয়ন করা 
কর্তব্য । সমধিক গুণবান্‌ ব্যক্তি যদি এরূপ কোন 
অপরাধ করে তাহাহইলে তাহার জেই অপরাধ 
গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে । 

অন্ধক এইরূপ কহিলে বাসুদেব বলদেব ও 
উগ্রসেন প্রঞ্ছতি যাদবগণ র্ুতাপরাধ আক্ররকে 


২৬৭ 
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: আভয় প্রদান করিয়] দ্বারকায় আনয়ন করিলেন । 
অক্রুরের আগমনঘাত্রেই শ্যমন্তক মণির প্রভাবে 
: অনারুষ্টি মরক ও ছুর্তিক্ষাদি উৎ্পাঁতজমুদায়ের 
শান্তি হইল। তখন মহাত্বা ক্লষ্চ মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন গান্ধিনীর গর্ভে ও শ্বকল্কের 
ওরসে অক্রুরের জম্ম হইয়াছে বলিয়াই যে অনা- 
বূফি ও ছুর্ভিক্ষারদি উপদ্রব নিবারিত হুইল ইহা! 
কখনই প্ররুত কারণ নহে । অবশ্যই ইহাঁর নিকট 
উপদ্রবনিবারণক্ষম শ্যনন্তক নামক মহামণি বিদ্যমান 
থাকিবে । ঘখন এইব্যক্তি সমধিক উপাদাঁনসম্পন্ন না 
হইয়াও বারংবার যন্ত হইতে যজ্ভান্তরের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকে তখন ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। বাসুদেব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া 
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশে অমুদায় যাদবগণকে স্বীয় 
গৃহে অমানীত করিলেন। তশপরে তীহারা উপবিষ্ট 
হুইলে প্রয়োজন সমাধা করিয়া পরিহাসচ্ছলে অক্রু- 
রকে অন্বোধন করিয়া কহিলেন হে অক্রুর! শত- 
খ্বা যে জগৎসারভূত রাষ্ট্পকারক শ্যমত্তক 
নামক মণিরত্ব তোমারে অর্পণ করিয়াছে তাহা আমা- 
দিগের কাহারও অবিদিত নাই । এক্ষণে সেই মণি- 
রত্ব তোমার নিকটেই থাকুক। আমরা সকলেই 
তাহার প্রভাবফল ভোগ করিতে পারিব। কেবল . 
বলদেব এই বিষয়ে সন্দিহান রহিয় ছেন বলিয়া 
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তাখারে তাহ! দর্শন করাইতে অহ্রে।ধ করিতেছি । 
অতএব তুমি আমাদিগকে সেই মণিরত্ব দর্শন করা- 
ইয়া আমাদিখের পীতি উৎপাদন কর ্‌ 
বাসুদেব এইরূপ কহিলে অত্র মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন এক্ষণে আমার কর্তব্য কি? 
যর্ণি আদার নিকট মশি নাই বলিয়া অস্বীকার করি 
তাহাহইলে অচ্ন্ববণ করিলে অবশ্যই উহা বহিক্ষত 
হইবে । অতএব আর উহা! আমার নিকটে রাখা কর্তব্য 
নহ্থে। এইরূপ চিন্ত। করিয়। তিনি সেই জগ্রৎ- 
কারণভূত নারায়ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন ভগ- 
বন! শতধন্ব। এই শ্যমন্তক নামক মপিরত্ব আমার 
নিকট অর্পণ করিয়াছিল । তহুপরে তাহার শ্বত্ব্য হইলে 
আশি ভবিয়াহ্লাম যে দিন আপনি ইহা গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ। করিবেন মেই দিন আমি আপনার 
মিকট দর্পন করিব। এই বনিয়। তিনি ত্না 
এক প্রয়োজন উপলক্ষে স্বীয় মন্দিরে এক সভ।| 
২স্থ'পন পুর্ধক বাদবগণকে আহান করিলেন । 
তহপরে সমুদায় যাদবগণ গেই সভায় সমুপস্থিত 
হইয়। উপবেশন করিলে নিনি উীাহাদিগের অমক্ষে 
মহাত্মা মধুশ্ুনমকে অতন্বাধন করিয়। কহিলেন ভগ- 
বন ! এতদিন. আশি আতিকক্টে এই মণিরত্র ধারণ 
করিরা রহ্য়িহি। ইহ ধারণ করাতে আমি শেষ 
উপছোগথে ঝঞ্রিত খাকিয়া সুখের লেশমাতর ও আইভৰ 
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করিতে পারি- নাই । এক্ষণে আর এই ব্যক্তি ধারণ 
করিতে সমর্ণ হইতেছেনা। অতএব আপনি এই 
মণিরত্ গ্রহণ করুন অথবা ইচ্ছাহ্ৃসাঁরে অন্য কোন 
ব্যক্তিরে সমর্পণ করুন। এই বলিয়া তিনি স্বীয় 
বন্রনিগৌপিত মণিসম্বলিত স্ুবর্ণসংপুট বহিষ্কত 
করিলেন ॥ 

অনন্তর অক্রুর নেই যছ্বুসমাজে কনকসংপুট 
হইতে মণি বহিষ্কত করিবামাত্র তাহার লয়ুঙ্জ, ল 
প্রভাঁয় সমুদায় সভা আলোকময় হইয়া উঠিল। 
তখন অক্রুর অভাঙ্থ নলমুদায় লোককে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন হে যাদবগণ ! শতধস্বা এই মণি- 
রত্ব আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিল । এক্ষণে ইহাতে 
ধাহার অধিকার থাকে তিনিই ইহাঁ গ্রহণ করুন। 
অন্তুর এইরূপ কহিলে সমুদায় যাদবগণ নেই মণি- 
রত্বের অপূর্বর শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিউ- 
মানসে তাহারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
বলদেব সেই যণিরত্র অবলোকন করিয়া কহিলেন 
কুষ্ণ কহিয়াছেন ইহাতে আমাদিগের সাধারণের অধি- 
কার আছে । এই বলিয়া তিনি সেই মণিরত্বে লোভা- 
কুষ্ হইলেন । এবং বত্যভায়াও ইহা আমার পিতৃ- 
ধন এই বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাধিণী 
হইলেন । ৃঁ 
তখন চত্রাগ্রগণ্য মহাত্মী বাশ্ছদেব মণরতের প্রতি 
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বলদেৰ ও অত্যভামার, এইরূপ লালসা দর্শনে চক্রা- 
স্তর আশ্রয় করা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সমুদায় 
যাঁদবগণের সমক্ষে অক্রুরকে সন্বোধন করিয়া কহি- 
লেন হে অক্রর! পূর্বে আমি আত্মদোধক্ষালনার্থ 
এই মণিরত্ব যাদবগণকে দর্শন করাইয়াছিলাম । 
ইহাতে আমার ও ৰলদেবের সম্পূর্ণ অধিকার আছে 
এবৎ ইহা! সত্যভামারও পিতৃধন বটে, কিন্তু ত্রঙ্গ- 
চর্য্যগুণসপন্ন ও পবিত্র হইয়া এই রাফ্টোপকারক 
মণিরত্ব ধারণ করিতে হয়। যেব্যক্তি অশুচি হইয়! 
ইহা! ধারণ করেন, এই মণিই তাহার বিনাশের কারণ 
ফ্রইয়া থাকে অতএব যখন আমি যোড়শ সহঅ 
রমণীর পাঁণি গ্রহণ করিয়াছি তখন ইহা গ্রহণ 
করিতে কখনই অমর্থ হইব না। সত্যভামাই বা 
কিরূপে ইহা শ্রহুণ করিবেন এবৎ মহাত্মা বলদেব- 
কেও ইহা গ্রহণ করিতে হইলে মদিরাপানা্দ 
অশেষ উপভোগ পরিত্যাগ করিতে হয়, জুতরাৎ 
আমাদিগের কাহারও ইহা গ্রহণ করা উচিত নহে। 
আমরা সকলেই তোমারে এই মণিরত্ব ধারণ করিতে 
আন্বরোধ করিতেছি । এই মণি তোমাতে অবস্থিত 
থাঁকিলেই রাজ্যের মঙ্গলদাঁয়ক হইবে । অতএব তুমিই 
রজ্যের শুভাহুষ্ঠানের নিমিত্ত ইহা গ্রহণ কর। 
ইহাতে অসন্মতি প্রদর্শন করা তোমার কখনই 
কর্তব্য নহে 
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মহাত্মা বান্থদেব এইরূপ কহিলে অক্তুর তীহার . 
বাক্য স্বীকার করিয়া দেই মণিরত্ব গ্রহণ পূর্বক স্বীয় : 
কণ্ঠে ধারণ করিলেন ॥ মণি ধারণ করিবাঘাত্র তাহার : 
অপূর্ব তেজ প্রকাশিত হইল। তখন তিনি সেই 
কণগ্ঠীসক্ত প্রকাশিত মণির প্রভাবে সুর্ধ্যের ন্যায় . 
তেজন্বী হইয়া ইচ্ছান্ুসারে বিচরণ করিতে লাগি- : 
লেন। এই আমি তোমার নিকট ভগ্বান্‌ বাক্ছদে- : 
বের মিথ্যাপবাদক্ষালনের বিষয় অবিস্তরে কীর্তন ; 
করিলাম। যেব্যক্তি এই ,মণিহরণরতান্ত স্মরণ 
করেন, তাহারে অপ্পমাত্র মিথ্যাপবাদেও কখন আক্রান্ত . 
হুইতে হয় না এবং তিনি অব্যাহতৈক্ডিয় হইয়া | 
নিখিল পাঁপ হইতে নিষ্কৃতি লাঁভে সমর্থ হন 
সন্দেহ নাই। ক 


শট 


বিষ্ণপুরাণ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 

বৎুস। মহাত্মা অনমিত্র শিনি নাঁমে একপুত্র 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । দেই শিনি হইতে সত্যক 
ও অত্যক হইতে যুযুধান নাঁমে বিখ্যাত নসাত্যকি 
জন্ম গ্রহণ করেন। নেই জাত্যকি হইতে অসঙ্গ, 
অনঙ্গ হইতে তুণিঃ ও তৃণি হইতে যৃগ্রন্ধরের উদ্ভব 
হয়। ই'হারাই শৈনেয় নামে বিখ্যাত হুইয়াছিলেন । 
ইহাঁভিন্্ মহাত্মা অনমিত্রের বংশে পুষ্ নামে এক 
ব্যক্তির জন্ম হয়। সেই পুষ্টি হইতে শ্বফল্ক জন্ম 
গ্রহণ করেন। সেই শ্বফল্কের বিষয় তোমার নিকট 
কীর্তিত হইয়াছে । সেই শ্বফল্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
নাম চিত্রক। সেই শ্বকল্ষ হইতে গান্ধিনীর গর্ভে 
অভ্তুর উপমান, ভূমন্গ, বিসারি, মেজয় গ্িরিকষত্র, 
উপক্ষত্র, শক্রুঘ , অবিমাদদিন, ধর্মাধৃক্‌, ধূড়ি, ধর্মাগন্ধ, 
মৌজবার্থ ও) প্রতিগরহ নামক পুত্রগ্ণণ অমুপন্ন হয়। 
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উহাদিগের মধ্যে অক্তুর স্ুতারা নামে এক কন্যা 
এবং দেবমান্‌ ও উপদেব নামক ছুই পুত্র উৎপা- 
দন করেন। মহাত্মা চিত্রক হইতে পৃথথ ও বিপৃথ 
প্রত্বতি অমতখ্য পুভ্রের উদ্ভব হয়। অন্ধক হুইতে 
কুকুর ভজমান শুচি কম্বল ও বর্থিষ জন্ম গ্রহণ 
করেন। সেই কুকুর হুইতে রৃষ্ট, রৃষ্ট হইতে কাপা- 
তরোমা, কাপাঁতিরোমা হইতে বিলোমাঃ এব বিলোমা 
হুইতে তুক্গরুসখা ভবসৎজ্ঞক জ্যন্দন ও উদক- 
ছুন্দভি সমুৎ্পন্ন হন। সেই উদকছুন্দভি হইতে 
অভিজিৎ, অভিজিৎ হইতে পুনর্ধস্ু, ও পুনর্ধসু 
হইতে আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নামে 
এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মহাত্মা আহক 
হইতে দেবক ও উগ্রসেনের উদ্ভব হয়। সেই 
দেবক দেবমান্‌ উপদেব ক্ুদেব ও দেবরক্ষিত এই 
চারিপুভ্র এবং ব্লকোদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা 
জীদেব! কান্তিদেবা সহদেবা ও দেবকী নামে সাত 
কন্যা উৎ্পাঁদন করেন। বসুদেক এ অগুকন্যারই 
পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বস! মহারাজ উগ্রসেনের কংশ, ন্যগ্রোধ, 
সুনীম, কঙ্কশঙ্ক, স্বলুষি, রাষ্টপাল, মন্দপুর্টি ও পুর্টি- 
মান এই আট, পুক্র এবং কংশা, কংসবতী সুতন্ 
রাউপালী ও কঙ্কা এই পাঁচ কন্যা জমুৎ্পন্ন হয়। 
মহাত্মা ভজমান হইতে বিদুরথ জন্ম (হণ করেন । 
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মেই বিদুবথ হইতে শুর, শুর হইতে শমী, শমী 
হুইতে প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্র হইতে স্বয়স্তোৌজ ও 
স্বয়স্তোজ হুইতে হৃদিকের উদ্ভব হয়। সেই হৃদিক 
ক্লুতবশ্বী শতধন্বা ও দেবদীঢ়ুষ নামে তিন পুক্র 
উৎপাদন করেন। সেই দেবশীচ,ষ হইতে শুর 
নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। সেই শুরের পত়ীর 
নাম মারিবা। তিনি সেই পত্তীতে বস্তদেব প্রভৃতি 
দশপুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্বা বস্ুদেব জন্ম 
গ্রহণ করিবামাত্র সুতিকাগারে ভগবদংশসমুদ্ভুত 
ভগবান্‌ নারায়ণের আবির্ভাব লক্ষিত হইয়াছিল । 
এসময়ে দেবগ্রণও আনকছুন্দ,ভি নামক দিব্য বাদ্য' 
বাদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সেই অবধি মহাত্মা 
বস্ুদেব আনকছুন্দ/ভিনামে বিখ্যাত হন। দেই 
বন্গুদেব দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ ধুষক, করুন্ধক, বহুস- 
বালক, স্যঞ্জয়। শ্যাম, শমীক ও গণ্ডষ এই নয় 
ভ্রাতায় পরিরৃত ছিলেন । ভীহাদিগের পৃথা, শ্রুত- 
দেবা শ্রতকীর্তি শ্রুতশ্রবা ও রাঁজাধিদেবী নামে 
পাঁচ ভগিনী ছিল। মহাত্মা শুর স্বীয় দখা কুস্তিরে 
পুক্রবিহীন দেখিয়া বিধিপুর্ধক তীহারে স্বীয় কন্যা 
পৃথারে প্রদান করিয়াছিলেন । অত:পর মহারাজ 
পাণঙডু এ পৃথার পাণি গ্রহণ করেন। এ রমণীর 
গর্ভে ধর্ম ত ধার্ম্িকাগ্রথণ্য যুধিহির, অনিল 
হইতে ভীম্]সিন ও ইন্দ্র হইতে মহাবীর অর্জন, 


৬৮ 
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জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাভিন্ন কন্যকাবস্থায় ভগবান্‌ 
ভাম্কর এ প্রথার গর্ভে "কর্ণ নামক এক পুঞ্তর উৎ- 
পাদন করিয়াছিলেন । এ পৃথার সপতীর নাম মাদ্্রী । 
সেই মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্ধয় হইতে নকুল 
ও সহদেব জযু্পন্ন হন। করূববংশীয় বৃদ্ধশশ্া 
নাষে একব্যক্তি সেই পৃথার ভগিনী শ্রুতদেবার 
পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে মহাবীর দন্তবক্রকে 
উত্পাদন করেন । শ্রুতকীর্তি কেকয়রাজের মহিধী 
হইয়া অন্তর্ধন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছি- 
লেন। অবন্তিরাজ রাজাধিদেবীর পাণি গ্রহণ করিলে 
তাহার গর্ভে বিন্দ ও অন্ুবিন্দ নামক দুই পুক্র 
সমুহ্পন্ন হয় এৰৎ চেপিরাজ দমঘোষ শ্রতশ্রবার 
পাণি গ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে পরাঁক্রান্ত শিশু- 
পালকে উৎপাদন করেন । 

পূর্বে অনাচারমপন্ত্র পরাক্রান্ত শিশুপাল দৈত্যা- 
ধিপতি হিরণ্যকশিপু নামে বিখ্যাত ছিল। তৎ- 
পরে সর্বলোকনিয়ন্তা ভগবাঁন্‌ নারায়ণ উহ্ারে নিপা- 
তিত করিলে এব্যক্তি পুণ্যবলে প্রবলপ্রতাপাহ্থিত 
দশগ্রীবরূপে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে একাধিপত্য 
সংস্থাপন করে। অনন্তর উহীর পুণ্যকলভোগের 
আবসান হইলে ভগবান্‌ নারায়ণ পুনর্বার মহারাজ 
দশরথের গৃহে. রাধরূপে অবতীর্ণ হইয়া উহ্থারে 
নিপাতিত করেন । তৎপরে এব্যক্তি চৌঁন্রাজ দমঘো- 
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ষের পুজ্র শিশুপালরূপে 'জন্ম গ্রহণ করিয়াও 
ভূভারহরণাবতীর্ণ পুগুরীকনয়ন নারায়ণের প্রতি 
বিষম শত্রতা প্রকাশ করিয়াছিল তুতরাৎ কিয়দি- 
নের মধ্যেই ভগবান নারায়ণ ঘহা'র প্রাণসৎস্থার 
করেন * এই বার শ্যতুতুর পরেই ব্যক্তি টিন্তের 
একা গ্রতানিকন্ধন মোক্ষলাভ করিয়া পরশাতুভূত নাঁরা- 
য়ণে লীন হইয়াছে । ভগবান নারায়ণ যাহার 
প্রতি প্রসন্ন হন, তাহারে জভিলযিত বর গঞ্দান 
করেন এবং যাহার প্রতি অগ্রসন্ন হন তাহা 
রেও নিপাতিত করিয়া দিব্যস্থ।নে নীত করিয়া 
থাকেন নন্দেছ নাই। 


সি উ ইত 


বিষুপুরাঁণ 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্‌! পুর্ধেে পরাক্রান্ত 
শিশুপাল হিরণ্যকশিপু ও রাবণরূপে সমুৎ্পন্ন 
হইয়া সনাতন বিষ্টর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পুর্বাক 
অমরগণেরও ছুর্লভ ভোগ লাভ করিল কেন? 
ভগবান্‌ বিষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াও কি কাঁরণে 
তাহার ঘোক্ষ লাভ হইল না এবং শিশুপালরূপে 
উৎপন্ন হুইয়াই বা কিরূপে সেই পুরুষোতম নারা- 
য়ণেলীন হইল? আপনার মুখে এই অমুদায় শ্রবণ 
করিতে আমার অতিশয় কৌতুহল উপস্থিত হই- 
তেছে। অতএব আপনি এ জযুদায় আমার নিকট 
কীর্তন করুন । ূ 

পরাশর কহিলেন বুদ! পূর্বে সর্ধভূতের ; 
স্য্টিস্থিতিসংহারকর্তী ভগবান নারায়ণ দৈত্যেশ্বর 
হিরণ্যকশিপুর বিনাশসাধনের নিমি নৃনিংহরূপ 


৮৯ সশ ০ 


ূ 
ৃ 
ৃ 
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; ধারণ করিয়াছিলেন । তিনি নৃসিংহরূপী হইলে 


হিরপ্যকশিপু একবারও তাহারে বিষ্ণ বলিয়া জ্ঞান 
করে নাই । মে কেবল তাহারে নিরতিশয়- 


. পুশ্যজাত প্রাণীমাত্র বোধ করিয়া রজোগুণসহকারে 
' আপনারে ভ্রিলোকের অধীশ্বর বলিয়া*জ্ঞান করিয়া 


ছিল এব হ্থত্যুকালেও তাহার এরূপ ভাবের আবি- 
ভাব হয় । এই কারণবশতই সে শ্ত্যুর পর 
অনাদিনিধন পরক্রহ্ষভূত নাতন নারায়ণে লীন 
ন! হইয়া দশাননরূপে জন্ম গ্রহণ করে। এইজন্মে 
সে অনির্ধচনীয় অতুল ভোগসম্পদ্‌ লাভ পূর্বক 
অনঙ্গপীড়ানিবন্ধন জনকনন্দিনী সীতার প্রতি আসক্ত- 
চিত্ত হইয়া নারায়ণম্বরূপ রামচক্দ্রকে দশরথের পুত্র 
মনুব্যমীত্র বলিয়া! জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত বিষ্ত- 
স্বরূপ রামচক্দ্রের হস্তে প্রাণবিয়োগ হইলে নে 
মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়া অখিলভূমগুলশ্লীঘ্য চেদি- 
রাজকুলে শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্বক অব্যাহত 
অতুলৈশ্বর্ষ্যের অধীশ্বর হয়। 

এইজন্মে তাহার ভগবান নারায়ণের নাম- 


সয়ুদায় উচ্চারণ করিবার কতকগুলি কারণ উপস্থিত 


হুইয়াছিল। দে অনেকজন্মনত্বর্ধিত বিদ্বেষভাবনিবন্ধন 
সর্বদা নিন্দা ও তর্জনাদির সহযোগে সনাতন বিষ্ণুর 
নামোচ্চারণ করিতে লাগিল । তাহারে প্রবল শক্র 
মনে করিয়া; র মনে এরূপ ভয় উপস্থিত হুইল 
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যে, কি ভ্রষণ কি স্নান কি ভোজনকি শয়ন সকল 
অবস্থাতেই পীতিবসন কিরীটকেযুরকনকবিভূষিত 
শখচন্রগদানিপাণি চত্তুর্জ ভগবান্‌ নারায়ণ তাহার 
অন্তঃকরণে দত হইতে লাশিলেন । সে 
নিরন্তর অনর্নাচেতা হইয়া আক্রোশ পূর্বক তীহারে 
হৃদয়ে ধারণ করিতে লার্সিল। এইরূপ তগ্গাতচিত্ত 
হওয়াতে তাহার মনে আর অধিক মালিন্য রহিল 
না। ক্রমে ক্রমে যখন সে একবারে রিদ্বেষবিহীন 
হইয়া চক্রাৎশুমালী তেজঃস্বরূপ ক্লুষ্ণরূপী নারায়ণকে 
নিরীক্ষণ করিল সেই সময়েই তিনি চক্রদ্বারা তাহারে 
নিপাতিত করিলেন । শিশুপাল সনাতন বিষ্ণুর নাম 
স্মরণ করিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ্গ করাতেই ভগবান্‌ 
নারায়ণে লীন হইয়াছে । এই আমি সবিস্তরে 
তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম । ভক্তিমানের 
কথা দুরে থাকুক, যে ব্যক্তি শক্রভাবেও সনাতন 
নারায়ণের নাম কীর্তন ও তাহাতে চিত্ত অমর্পণ 
করে, তাহারও সেই নারায়ণের প্রঞ্গীদে দেবান্থর- 
টভ ফল লাভ হইয়! থাকে সন্দেহ নাই । 

হন! এক্ষণে শিশুপালের মোক্ষ লাভের বিষয় 
তোমার, ধিদিত হইল । অতঃপর মহাত্মা বন্ুদে- 
বের বংশবিস্তার তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। মহাত্মা বস্ুদেবের পৌরবী, রোহিণী 
মদদিরা ভদ্রা ও দেবকী প্রভৃতি অনেঠ পড়ী ছিল। 
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এঁশযুদায় পরীর মধ্যে তিনি রোহ্িণীর গর্ভে বলভঙ্র 
শারণ শঠওদুর্মদ প্রভৃতি কতকগুলি পুন্ত্র উৎপাদন 
করেন ।  উহ্হাদিগের মধ্যে মহীত্বা বলভদ্র হইতে 
রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উন্দক নামক ছুই পুত্র 
সমুৎ্পন্ন হয়। শারণ হইতে মর্ষি মার্ষি মর্জি শিশু 
ও মত্যধূতি নামক পুভ্রগণ জন্ম এহণ করে। 
ভদ্রাশ্ব ভদ্রবানু প্রভৃতি অসতখ্য পুত্র রোহিণীর 
কুলজ বলিয় বিখ্যাত আছে । মহাত্রা আনকছন্ধভি 
নন্দ উপনন্দ ও কতক প্রভৃতি কতগুলি পুত্র যদি- 
বার গর্ভে, উপনিধিগগরদ প্রভৃতি কতগুলি পুত্র 
ভদ্রার গর্ভে ও কৌশিক নামক পুত্রকে বৈশীলীর 
গর্ভে উত্পাদন করেন। তৎপরে তাহাহইতে দেব- 
কীর গর্ভে কীর্তিমান্‌ স্ুষেণ উদামি ভদ্রদেন খজ্- 
দান ও ভদ্রদেব এই ছয় পুত্র সমুৎপন্ন হয়। 
কৎশ স্বীয় ভগিনী দেবকীর এ সমুদায় পুভ্তকে 
নিপাঁতিত করে। অনন্তর দেবকী সণ্ডম গর্ভ ধারণ 
করিলে ভগবৎপ্রেরিত যোগনিদ্রা সেই গর্ভস্থ 
বালককে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে অমানীত 
করেন । এই নিষিত্তই রোহিণীগর্ভজাত বলদেৰ 
সম্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 

বলদেব জন্ম গ্রহণ করিলে ব্রহ্মা অনল 
বায়ু ও সূর্য্য) প্রভৃতি দেবগণ অখিলভূষগুলরূপ 
মহাতরুর মু্গুড়ৃভ মহর্ষি ওস্ুরাস্ুরগণের মানসেরও 


৫১৩ বিষণ পুরাণ । 


অগোঁচর ভগবাঁন্‌ নারায়ণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া : 
প্রণাম পূর্ধবক ভূভারহরণার্থ ভীহারে অবনিতলে 
অবতীর্ণ হইতে প্রার্থনা করিলেন। তাহারা এই- 
রূপ প্রার্থনা করিলে অনাদিমধ্য মহাত্মা মধুন্ুদন 
প্রীত হইয়া দেবকীর অষ্টম গর্ভে অবতীর্ণ হুন। 
ভগ্নবান্‌ দেবকীর গর্ভে অবস্থিত হইলে যোগনিড্রা 
তীহার প্রসন্নতায় গৌরবান্থিতা হইয়া নন্দগোঁপপতী 
যশোদার জঠরে অধিষ্ঠান করেন । তীহাদিগের 
গর্ভাখিক্ঠানমাত্রেই চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সু প্রসন্ন 
হ্প্জএবৎ ব্যালাদিভয় তিরোহিত ও জগতের 
অনৎপ্রব্বতিসযুদায় অন্তর্থিত হইয়া যায়। তৎুপরে 
পুণুরীকনয়ন সনাতন নারায়ণ দেবকীর গর্ভ হইতে 
য্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলে আঁর কাহারও কোন 
বিষয়ে ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই। জগতের অযুদায় 
লোকেই জঙপথাবলশ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম 
স্ুথে কাল হরণ করিয়াছিলেন । 

বস! ভগবান নারায়ণ এই প্রকারে ক্ুষ্ণূপে 
অবতীর্ণ হইয়া ষোড়শ অহআঅ অফৌোত্বর শত রুম- 
ণীর পাণি গ্রহণ করেন । এ সমুদায় রমণীর মধ্যে 
রুক্মিপষ্উ সত্যভামা জাবুবতীও জালহাসিনী প্রভৃতি 
আট.পত়ী প্রধান বলিয়া পরিগ্রণিত হন। অখিল- 
মুর্তি ভগবান্‌ নারায়ণ সমুদায় পত্ীর "গর্ভে এক লক্ষ 
.আট, অযুত পুত্র উৎপাদন করেন ৰা তাহাদিগের 
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মধ্যে প্রহ্যন্ন চারুদেষ্চ ও শাস্ব এভৃতি ত্রয়োদশটি 
পুত্রই প্রধান বলিয়। নিদ্দিউ আছেন । উহাদিগের 
মধ্যে গ্রছযান্ন মহারাজ রুল্পীর কন্য। কুমুদ্রতীর পাণি 
গ্রহণ করিয়া উাহার গর্ভে অনিরুদ্ধকে উত্পাদন 
করিক্কাছিলেন। সেই অনিরুদ্ধগ্ড কুক্পীর পৌত্রী 
স্ুভদ্রার পাণি গ্রস্থণ করেন । নেই স্ুভদ্রার গর্ভে 
অনিরুদ্ধ হইতে বজ্জ নামক এক পুত্রের উদ্ভব 
হয়। সেই বজ্ঞ প্রতিবাহুরে ও প্রতিবাঁ সুচাঁরুরে 
উত্পাদন করেন। এইব্ূপে যদ্বুকুলে যে কতপুরুষ 
জন্ম গ্রহণ করে শত বৎসরেও কেহ তাহার ইয়ত্তা 
করিতে পারে না। এই যছ্ববংশের বিষয়ে যখন এই 
কথা প্রনিদ্ধ আছে যে, তিন কোটি অফ্টীশীতি 
সহজ্র অস্ত্রবিদ্যাপাঁরদশর্শ আচাধ্য এই যছ্ুবৎশীয় 
কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তখন 
কোন্‌ ব্যক্তি যাদবগণের অখখ্যা নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হইবে? উপদ্রবকারী মহাবলপরাক্রান্ত দৈত্য- 
গণ দেবাসুর কর্তৃক নিহত হইয়া এইকুলে সমৎ- 
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পন্ন হয়। অর্ধনিয়ন্তা সনাতনবিষ্ণ তাহাদিগের উচ্ছে- ; 
দের নিমিত্ই এই যছুকুলে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় : 
যাদবগণের কারণস্থল ও অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি : 
এইরূপে যাদবগণের প্রতি আধিপত্য সংস্থাপন করিলে | 


যছুবংশীয় জকলেই তীহার বশীভূত হইয়াছিল । এই ; 
আঁমি তোমা নিকট সংক্ষেপে যছ্ববংশের বিবরণ | 
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কীর্তন করিলাম। যেব্যক্তি সর্বদা এই বংশবিস্তার 
আবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিষুক্ত 
হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিতে সমর্থ হন জন্দেহ 
নাই । 


বিষ পুরাণ 


ষোড়শ অধ্যায় । 
বহন! এক্ষণে যছ্ুবংশের বিবরণ তোমার 


' বিদিত হইল। অতঃপর তুর্বন্থুর বংশ কীর্তন 
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করিতেছি শবণ কর। যযাতিপুভ্ত তুর্বন্থ বি নামে 
এক পুন্র উৎপাদন করিয়'ছিলেন । সেই বহ্ছি হইতে 
গৌভান্ন ও গোভান্ন হইতে ত্্ৈশান্ন জন্ম গ্রহণ 


: করেন । নেই ত্ৈশান্ব হইতে করন্ধম নামক এক পুত্রের 
উদ্ভব হয়। নেই করন্ধম হইতে মহা মরুত্ত 
: সম্পন্ন হন। দেই মরুতভ্ত পুভ্রলাভে ১৫ হইয়া 


 পুরুবংশীয় একব্যক্তিরে পুন্রর্ূপে গ্রহণ করিয়াছি- 


লেন। এইরূপে মহারাজ যযাতির অভিশাপবশত 


| তুর্বনূর বংশ পুরুবংশে মিলিত হইয়াছে । 


বিষ্ণপুরাঁণ 


সপ্তদশ অধ্যায় £ 

বহস। যযাতিপুত্র দ্রহ্্য বক্র নামে এক পুত্র 
উত্পাদন করিয়াছিলেন । সেই বক্র হইত সেত্ব, 
_ মেতু হইতে আনন্দ, আনন্দ হুইতে গান্ধার, গান্ধার 
' হইতে র্ম, ঘন্দ হইতে অঘত, অঘৃত হইতে 
দুর্গম ও ছুর্গম হইতে মহাত্মা গ্রচেতার উদ্ভব হয়। 
: মেই মহান্বভাৰ প্রচেতা একশত পুক্র উৎপাদন 
| করেন। মেই প্রচেতার পুক্রগণণ অধন্মাক্রান্ত উদীচ্য 
মেচ্ছজাতির অধীশ্বর হয়া তাহাদিগের প্রতি এককা- 
বিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন । 


বিষ্ণপুরাঁণ 


আফ্টাদশ অধ্যায় । 

হন! যযাতির চতুথপুজ্র অন্তু অভীনৰ 
চক্ষুপর ও অক্ষম নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন । 
উহ্বাদিগের মধ্যে মহাত্মা অভানবৰ হইতে কালনর 
নামক এক পুভ্র সমুৎপন্ন হয়। সেই কালনর হইতে 
স্্জয়, কপ্ভয় হইতে পুরঞ্জঁয়, পুরপ্তয় হইতে জনমেজয় 
জনমেজয় হইতে মহাঁশীলও মহাশাল হইতে মহামনা 
জন্ম গ্রহণ করেন । নেই মহামনা হইতে উন্শীনর ও 
তিতিক্ষু নামক দুই পুত্রের উদ্ভব হয়। এ উত্ভ- 
য়ের মধ্যে উশানর শিবি নৃশ বল কমি ও খর্ব 
নামক পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন । এ পাচ পুষ্রের 
মধ্যে মহাত্বা শিবি হইতে রূষদর্ভ কেকয় ও মদ্রক 
নামক চারি পুত্র সম্পন্ন হয়। তিতিক্ষু উষদ্রথ নামক 
একপুত্র উৎপাদন করেন । এ উবদ্রথ হইতে হেম, 
ছেম হইতে জো ও ন্ডতপা হইতে বলির উদ্ভব 


&২২ বিষু পুরাণ । 


হয়। দীঘতমা এ বলির ক্ষেত্রে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ 
সুহ্থ ও পু-গু এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি- 
দেন । সেই পঞ্চ মাহাতআ্মার অধিকৃত দেশ অদ্যাপি 
ত্তাহাদিগের নামেই বিখ্যাত রহিয়াছে । 

সেই মহাত্মা অঙ্গ অপালন নামক এক পুত্র 
উত্পাদন করিয়াছিলেন । সেই অপালন হইতে 
দিবিরথ, দিবিরথ হুইতে ধর্শরথ ও ধর্মরথ হইতে 
লোমপাদ নামে বিখ্যাত চিত্ররথের উদ্ভব হয়। 
সেই লোমপাদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন বলিয়া মহ্া- 
রাজ দশরথ তাহারে ছছিতৃত্বে স্বীয় কন্যা শীন্তারে 
প্রদান করিয়াছিলেন । ত্পরে সেই লোমপাঁদ 
হইতে পৃথুলাক্ষ ও পৃথলাক্ষ হইতে মহাস্মা চম্পের 
উদ্ভব হয়। সেই চম্পই চম্পানামক নগরী সংস্থা 
পন করেন। সেই চম্পা হইতে হ্র্ধ্যঙ্, হধ্যঙ্গ হইতে 
ভদ্ররথ, ভদ্ররথ হুইতে বৃহুৎকর্ম্না, বৃহুৎুকর্া হইতে 
বৃহস্তান্গ, বৃহস্তান্ন হইতে বৃহন্মনা, বৃহন্মনা হইতে 
জয়দ্রথ, জয়দ্রথ হইতে ব্রঙ্গক্ষত্র, ও ব্রঙ্গক্ষত্র হইতে 
তালজজ্ৰের জন্ম হয়। সেই তাঁলজজ্য স্বীয় পত়ী 
সম্ভূতির গর্ভে বিজয় নামক এক পুত্র উৎপাদন 
করেন। নেই বিজয় হইতে ধ্‌তি, ধূতি হইতে 
ধ্‌তব্রতঃ ধূতব্রত হইতে নত্যকর্্া ও সত্যকর্থা, 
হইতে অধিরথ সমুৎপন্ন হয়। সেই অধিরথপত্ী 
ভগ্ববতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া পৃথা 
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কর্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষাগত কর্ণকে পুত্ররূপে লাভ 
করেন। যেই কর্ণের পুত্র ব্ষসেন নামে বিখ্যাত 
ছিলেন। এই আমি তোমার নিকট অন্ুবংশীয় 


মহারাজ অঙ্গের বংশবিস্তার কীর্তন করিলাম। 
অতঃপর পুরুবংশ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 


বিঞ্ণপুরাণ 


একোঁনবিংশতিতম অধ্যায় । 
বুদ! যযাতিপুত্র পুরু হইতে জনমেজয় 


নামে এক পুত্র অমুৎপন্্ হয় । নেই জনমেজয় . 


হইতে প্রচিস্বান্‌ প্রচি্বান হইতে প্রবীর, প্রবীর হইতে 
মনস্ুযু, মনন্থ্য হইতে অভয়দ, অভয়দ হইতে . 
সুত্থ্যন্ন স্মছথযন্্র হইতে বহুরগ, বহুরগ হইতে 


সংপান্তি, অংপাঁতি হইতে অহৎপাঁতি, শ অহৎপাঁতি 


হইতে রৌদ্রাশ্ব জন্ম গ্রহণ করেন। সেই রৌদ্রাশ্ব 


হইতে শতেমু, খতেয়ু, কক্ষেয়ু স্থগ্ডিলেয়ু জলেয়ু 


॥ 


প্রভৃতি দৃশ পুত্রের উদ্ভব হয়। নেই পুত্রণের মধ্যে : 
খতেয়ু নার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ণ 
সেই নার হইতে তংন্থ অপ্রতিরথ, খুব ওচর ; 


নামক পুত্র অমুৎপন্ন হয়। তাহাদিগের মধ্যে অপ্র-, 
তিরথ হইতে কন্ব ও কন্ব হইতে মেধাতিথি নামে এক 
মহ্থাত্বা জম্ম গ্রহণ করেন। নেই মেঞ্তিথি হইতেই 
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কান্ধায়ন নামে বিখ্যাত ত্রাঙ্গণগণের উদ্ভব হুই- 
য়াছে। মহাত্মা! তৎসু ইতে'ইলী নামে একপুত্র 
জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ইলী হইতে ড্ঃস্বন্ত প্রভৃতি 
চারিপুত্রের উদ্ভব হয়। সেই পুত্র 
মহাত্মা ছুঃস্বন্ত অখিলভূমগ্ডুলের 
ভরতকে উৎপাদন করিয়াছিলেন । 
ভরতের নামে এই কথা প্রলিদ্ধ আঁ 
জননী শকুন্তলা মহর্ষি কম্বের তপোবন হইত নর- 
নাথ ছুঃস্বন্তের সভায় সমুপস্থিত হইলে তিনি 
তাহারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । শকুন্তলা প্রত্যা- 
খ্যাত হইলে এইরূপ দৈববাঁণী হয় মহারাজ ! মাতা 
ভস্ত্াম্বপ্ূুপ। পিতারই পুত্রে অম্পূর্ণ অধিকার । পুত্র 
পিতৃঅংশে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়াই পিতা হইতে 
অভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । অতএব 
আপনি স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করুন । শকুত্তলারে কদাচ 
আবজ্ঞ! করিবেন না। ও রসজাত পুত্র হইতেই 
পিতা যমলোক হইতে স্ুরধামে নীত হুন। শকুস্তলা 
ঘে এই পুত্রকে আপনার ওগরসজাত কহিতেছেন 
ইহা কখনই মিথ্যা নহে । এইরূপ দৈববাণীর পর 
মহারাজ ছু'স্বন্ত 'অনন্দিপ্ধচিত্তে পুক্রসমবেত শবুস্ত- 
লারে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

মেই মহারাজ ভরতের পত়ীদিগের গর্ভে নয় 
পুভ্র সমুপ% হয়। সেই পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিলে 







৫২৬ বিঞ্ণ পুরাণ । 





তিনি পত়ীদিগকে ,তোমাদিগের গর্ভে জামার অন্ু- 
রূপ পুর উৎপন্ন হয় নাই এই বলিয়া তুফীস্তাব 
অবলম্বন করেন। তখন রাজবনিতাগণ নরপতির এই 






বাক্য অশরবণ ট্্রিরিয়া পাছে মহারাজ আমাদিগকে 
পরিত্যাগ এই ভয়ে নেই পুত্রগণকে বিনষ্ট 
করিলেন । রূপে মহারাজ ভরতের পুত্রজন্ম 


বিতথ হ্ই। তিনি পুত্রারথ হইয়া মহাত্মা দীর্ঘতমা 
দ্বারা মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। দীর্ঘতমাও স্বীয় পিতা বৃহস্পতিরে পার্খ্ব- 
ভাগে উপবেশন করাইয়া সেই যজ্ঞ জমীধা করিতে 
লাগিলেন । যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ভগবান বৃহস্পতি 
কর্তৃক মরুদ্গণের প্রসাদচিত্থ মহারাজ ভরতের বিদিত 
হইল। তহপরে তিনি সেই মরুদ্ধাণের প্রদ 
পত়ীমমতাসম্পন্ন ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র লাভ 
করেন। সেই মহাত্রী ভরদ্বাজের নামে এই কথা 
প্রসিদ্ধ আছে যে তাহার জনক জননী বৃহস্পতির 
সমক্ষে তীহারে ভরদ্বাজ বলিয়া অন্বোধন পূর্বক যথা- 
স্থানে গমন করেন বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ এবৎ মহাঁ- 
রাজ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ হইলে মরুদ্গাণের 
প্রসাদে তাহার জন্ম হয় বলিয়া বিতথ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন । ৰ 

হস! মেই বিতথ হইতে ভূমন্ুনামে 
এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই ভভুমন্য হইতে 
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বৃহৎক্ষত্র মহাবীধ্য নর ও গর্গ প্রভৃতি কতকগুলি 
পুত্র সমুৎ্পন্ন হয়। সেই নর সংক্ষতি নামে এক 
পুত্র উত্পাদন করেন । সেই সংরুতি হইতে গুরুধি- 
গ রন্তিদেব পযুদ্ভুত হন। গর্গ হইতে শিলি 
নামে এক পুত্র জন্ম গওহণ করে। সেই শিলি 
হইতে থার্থ ও শৈল্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত 
ব্রাঙ্মণগণের উদ্ভব হয়। মহ্থাবীগ্য উর্রক্ষয় নামে 
এক পুত্র উত্পাদন করেন। সেই উর্রন্ময় হইতে 
এয্যারুণ, পুক্ষরিণ ও কপিল নামক তিন পুভের 
উদ্ভব হয়। এ তিন মহাতা পরিশেষে ত্রাক্গণত্‌ 
লাভ করিয়াছিলেন । রহৎক্ষত্রের পুত্রের নাম 
সুহোত্র। মেই সুহোত্র হান্তিন নাক পুর সংস্থাপন 
করেন। তভীহা হইতে আজগী”" দ্বিমীচ ও কুরুমীচ 
নামক তিন পত্রের উদ্ভব ইয়। দেই তিন পত্রের 
মধ্যে অজমী?গ হইতে মহাত্মা কম্ব জন্ম গ্রহণ করেন। 
সেই কম্ব হইতে শেধাতিখি অমুস্তত হন। যেই 
মেধাতিথি হইতেই কাহ্বায়ন নামক ত্রাঙ্গণগণের উদ্ভব 
হুঁয়াছে। মহাত্বা অ্শীের অন্য এক পুভ্রের 
নাম বৃহদিযু । সেই রৃহদিব হইতে রুদ্ধ, বহদ্ধন্ 
হইতে রহহকর্া', বৃহকক্মা হইতে য়প্রথ, ও জয়রথ 
হইতে সেনছিহ আজন্ম গ্রহণ করেন। সেই দেনটি 
হইতে বিশ্বলিৎ রুচিরাশ কাশা দৃদহম্ ও বহন 
নামক পরত্র/ীঁণের উদ্ভব হয় । উহ্বাপিগের পো 
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রুচিরাশ্ব পৃথ্থসেন নামে এক পুত্র উত্পাদন করেন । 
সেই পৃথসেন হইতে : পাব ও পাৰ হইতে নীপ 
নামক এক পুত্রের উদ্ভব হয়। নেই নীপের এক 
শত পুত্র উৎপন্ন হুইয়াছিল। সেই শত পুত্রের 
মধ্যে কাশ্পিলাধিপতি অমর প্রধান বলিয়া পরিগণিত 
হুইয়াছিজেন। 

সেই মহারাজ অমরের পার অৎপাঁর ও অদশ্ব 
নামক তিন পুত্র নয়ুৎ্পন্ন হয় । সেই তিন পুত্রের মধ্যে 
পার ছইতে পৃথ্‌, পৃথ হইতে নুর্ৃতি, নুক্তি 
হইতে বিত্রীজ, ও বিভ্রাজ হইতে আহুহার জন্ম 
হইয়াছিল। নেই মহাত্মা শুকছুহিতা ক্ুত্বীর পাণি- 
গ্রহণ করেন। তীহার পুত্রের মাঘ ব্র্দভ্ত। সেই 
ব্রঙ্গদন্ত হইতে বিশ্বকসেন, বিশ্বকসেন হইতে উদক- 
মেন ও উদকমেন হইতে ভল্লাট নামক এক পুত্রের 
জন্ম হয়। ্বিমীন যবীনর নামক এক পুত্র উৎপাদন 
করেন। সেই যবীনর হইতে ধূতিমান্‌ ধুতিমান্‌ 
হইতে সত্যধ্তিঃ সত্যধ্তি হইতে দৃঃনেমি, দু 
নেশি হইতে সুপার্খ, জুপার্শ হইতে সুমতি, সুমতি 
হইতে সন্নতিমান্‌ ও সন্্রতিমান্‌ হইতে ক্লুতের উদ্ভব 
হয়। সেই মহাত্মা ক্লত ভগবান্‌ হিরণ্যনাভের নিকট 
যোগাধ্যয়ন করিয়া চত্রুর্বিংশতি আাঁচ্য আফ্গান- 
হহ্িতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন । সেই. রত হইতে 
উদ্াুধের জন্ম হয়। সেই উগ্রায়ুধ নি£শেফিত- 
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রূপে নীপবৎশের উচ্ছেদ করেন । সেই উগ্রা- 
ঘুধ হইতে ক্ষেম্য , ক্ষেম্য হইতে সুবীর, সুবীর 
হইতে নৃপঞ্জয় ও নৃপর্জয় হইতে বহুরথ জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

মহাত্মা অজমীঢ নিলিনী নামক এক রমণীর 
পাণি গ্রহণ করিয়' তাহার গর্ভে শীল্নামক এক 
পুত্র উত্পাদন করিয়াছিলেন। সেই নীল হইতে 
শান্তি, শান্তি হইতে সুশীন্তি সুশান্তি হইতে পুরু- 
জান; পুরুজান্ন হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্ধ্যশ্বঃ 
এবহ হ্্যশ্ব হইতে মুদ্গাল, ন্হঞ্জয় বৃহদিযু যবীনর 
ও কাশ্পিল্য এই পাঁচ পুত্র সম্পন্ন হয়। সেই 
মহাত্মা হধ্যশ্ব, আমার পঞ্চপুত্র এই পঞ্চব্ষিয় রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে না এইরূপ কহিয়াছিলেন 
বলিয়াই তাহার পাঞ্চাল নাষে বিখ্যাত হন এবং 
মুদগলগণও আবার মৌদগল্য নামে বিখ্যাত 
ক্ষত্রোপেত ব্রাঙ্গণরূপে পরিগণিত হুইয়াছেন। সেই 
মুদগিল হইতে বত্রশ্ব, ও বত্রশ্ব হইতে দিবোদাস 
জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দিবোদান অহল্যা নামক 
এক কামিনীর সহিত সমবেত হইয়া মিথুনভাব 
প্রাপ্ত হন। মহাত্মা শারদ্ধত অহল্যার গর্ভে শতা- 
নন্দ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শতা- 
নন্দ হইতে ধনুর্কেবদপারদর্শী মহাত্মা সত্যধ তি সমুৎ- 
পন্ন হুন' এদব্যাঙ্গনা উর্ধশীরে দর্শন করিয়া সেই 


৫৩০ বিষ্ণু পুরাণ 


মত্যধ্তির রেতঃ স্মলিত হইয়া শারস্তন্বে নিপতিত 
হইয়াছিল । পতনমাত্রেই সেই রেতঃ দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া যায়। তৎপরে তাহাহইতে এক কুমার ও এক 
কুমারী জন্ম গ্রহণ করেন । 

এইরূপে কুমার ও কুমারী অযুৎপন্ন হইলে 
ঘটন.ক্রমে মহারাজ শান্তন্থ স্থগয়াভিলাষে তৎ প্রদেশে 
সমুপস্থিত হুইয়া রুপা প্রদর্শন পূর্বক সেই বালক 
ও বালিকারে গ্রহণ করিলেন । রাজা ক্লপা প্রদ- 
শন পূর্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন বলিয়া সেই 
কুমার কপ ও কুমারী ক্লপী নামে বিখ্যাত হন। 
পরে সেই ক্লূপী মহাত্মা দ্রোণের পত্ী হইয়া মহা- 
বীর অশ্ব্থামারে প্রসব করিয়াছিলেন। মহাত্মা 
দিবোদাসের শিত্রস্ব নামে এক পুত্র অমুৎ্পন্ন হয়। 
সেই মিত্রম্ব হইতে মহারাজ চ্যবন জন্ম গ্রহণ 
করেন ॥ নেই চ্যবন হইতে লুদাঁসঃ আদা হইতে 
মৌদাঁস ও সৌদাস হইতে সহদেবের উদ্ভব হয়। 
মেই সহদেব শত পুত্র উত্পাদন করিয়াছিলেন । 
দেই পুত্রণের মধ্যে জ্যেক্টের নাম সোমক ও 
কনিষ্ঠের নাম পৃষত। সেই পৃষত হইতে ভ্রপদ, 
দ্রপদ হইতে ধূফগ্যন্ন, ঘ্যান হইতে ধূুষ্টকেতু, 
ধুষ্টকেতু হইতে অজমী?, অজমী5 হইতে পক্ষ, খঙ্ষ 
হইতে সংবরন, ও সংবরণ হইতে মহারাজ কুরু 
জন্ম গ্রহণ করেন । সেই কুরু হইজই ধর্মাক্ষেত্র 
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কুরুক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে । সেই দহ 

স্বধস্থ জু, ৪ পরীন্গত গরভৃতি কত রে ্ঃ 
সমু্পন্ন হ়্। মেই পুত্রগণের মধ্যে হধন্ন হইতে 
সহোত্র, সুহোত্র হইতে চ্যবন, চ্যবন হইতে ক্লৃতক 
ও কতক হুইতে মহারাজ উপরিচর বন্থু জন্ম গ্রহণ 
করেন। দেই উপরিচর বন্ধুর বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশমু 
চেল ও মৎন্য গ্রভৃতি সপ্ত পুত্র সমুগপন্ন হয়। 
সেই সপ্ত পুত্রের মধ্যে রৃহদ্রথ হইতে রুশীশ্ব , 
কুশাশ্ব হইতে খষভ, খষভ হইতে পুষ্পবান্, পুষ্প- 
বান্‌ হইতে সত্যহিত, সত্যহিত হইতে নুধন্বা জন্ম 
এহণ করেন। মহাত্মা বৃহদ্রথের জরাসন্ধ নামে 
আরও একটি পুত্র সমু্পন্ন হুয়। জরা নামক 
এক রাক্ষপী এ পুত্রকে সন্ধিত অর্থাৎ যোজিত 
করিয়াছিল বলিয়াই তিনি জরাদন্ধ নাঁমে বিখ্যাত 
হন। সেই জরাসন্ধ হইতে সহদেব, সহদেব হইতে 
মোমাশ্ব ও সোমাশ্ব হইতে মহ্থাত্থা শ্রুতশ্রবাঁর উদ্ভব 
হইয়াছে । এই আমি মগধবংশীয় ভুপালগ্রণের পর্য্যায় 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । 


পি 


বিফুপুরাণ 


বিংশততম অধ্যায় । 

বন! মহারাজ পরিক্ষিত জনমেজয় শ্রচত- 
ঘেন উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারি পুত্র উৎ- 
পাদন করেন। জঙ্গু,র সুরথ নামে একটপুক্র সমুৎ- 
পন্ন হয়। সেই স্ুরথ হইতে বিদুরথ, বিদুরথ 
হুইতে সার্বভৌম, সার্বভৌম হইতে জয়সেন, জয়সেন 
হইতে আরাবী আরাবী হইতে অযুতায়ু, অযুতাযু 
হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি, দেবা- 
তিথি হইতে খন্ষ, খক্ষ হইতে ভীমসেন, ভীমসেন 
হইতে দিলীপ ও দিলীপ হুইতে প্রতীপ জন্ম গ্রহণ 
করেন। সেই প্রতীপের দেবাঁপি শান্তন্ন ও বাহিক 
নামক তিন পুত্রের উদ্ভব হয়। এ তিন পুভ্রের 
মধ্যে দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে গমন, করেন 
বলিয়া শান্তনু রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ 

মেই মহারাজ শীস্তন্র নামে ভ্ুমণ্ডলে এই 
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কথ! প্রসিদ্ধ আছে যে নহাতআ্বা শান্তন্ন কর দ্বারা 
যে যে ব্যক্তিরে স্পর্শ করিতেন তাহারা জীর্ণ- 
যৌবন হুইলেও পুনর্বার নবযৌবন লাভ করিত । 
এবং যাহাতে প্রজাগণের শান্তি অংস্থাপিত হয় 
তিনি সর্বদা সেইরূপ কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতেন । 
সেই মহারাজ শান্তন্র রাজ্যে দ্বাদশ বুনর অনাঁ- 
বুদ্টি হয়। রাজ্যে অনার্ফ্ি হইলে তিনি ত্রাক্ষণ- 
গণকে অহ্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন মহাশয়গণ ! 
আমার রাজ্যে অনারষ্টি হইবার কারণ কি? আমি 
কোন্‌ বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, আপনার! তাহা 
আঁযার নিকট কীর্তন করুন। নরপতি এইরূপ 
কহিলে ত্রাঙ্গণগণ তীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
মহারাজ! উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে 
আপনার রাঁজ্য ভোগ করা কর্তব্য হইতেছে না। 
এক্ষণে আপনারে পরিবেত্তা বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইতে পারে । ব্রাঙ্ষণগণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া 
মহারাজ শান্তন্ন পুনর্ধবার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন মহাঁশয়গণ! এক্ষণে আমার কর্তব্য কি? 
আপনার! তাহী নির্দেশ করিয়া দিন্। ভূপতি 
এইরূপ কহিলে ব্রাক্ষণগ্ণণ তাহারে অন্বোধন করিয়া 
কছিলেন মহারাজ ! যেপর্য্যস্ত দেবাপি পতনাঁদি- 
দৌষে অভিভূত না হন তাবৎ তীহার রাজ্যে 
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অধিকার আছে । অতএব আপনি তীহারেই রুজ্য 
প্রদান করুন । 

ব্রাহ্মণথণ এইরূপ কহিলে অআন্মবারি নামক 
প্রধান রাজমন্ত্রী বেদবাঁদপরাজ্ুখ তপস্বীদিগকে নস্বো- 
ধন পুর্ধক কহিলেন হে মহাশয়গণ! আপনারা 
রাজপুজ্র দেবাপির অধিন্টিত অরণ্যে গমন করিয়া 
তাহারে বেদবাদ হইতে বহিষ্কৃত করুন। মক্ত্রিবর 
এইরূপ কহিলে তীহাঁরা সেই অরণ্যে গমন করিয়া 
বিবিধ উপদেশ দ্বারা সেই সরলস্বভাঁব দেবাপিরে 
বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন । এস্থানে ত্রীক্মণ- 
গণের মুখে স্বীয় অপরাধের বিষয় পরিজ্ঞীত 
হইয়া মহারাজ শীন্তন্নরও নিতান্ত শোক উপস্থিত 
হইল । তৎ্পরে তিনি সেই ত্রাঙ্ধণগণ অমভিব্যাহারে 
অরণ্যে গমন করিয়া জ্যেষ্টভ্রাতা দেবাঁপিরে অভি- 
বাদন পূর্বক তীহারে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন এব ব্রা্ষণণও তাহার প্রতি 
বিবিধ বেদবিহিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া তীহারে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন হে রাজকুমার! জ্যেষ্ঠ 
অত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য গ্রহণ করিবার অধিকার 
নাই । অতএব তোমারই রাজ্যভার গ্রহণ করা 
আবশ্যক ॥ ত্রাঙ্ষণণণ এইরূপ কহিলে রাজপুক্র, 
দেবাপি তীহাদিগের প্রতি বেদবিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন 
হরিতে লান্বিলেন । তখন ত্রাহ্ষণগণ মহাত্মা শান্তহুরে 
মন্বোএম করিয়া কহিলেন মহারাজ ! .আপনাঁর এই 


তাস সিপস্পিসিত পা পাস ২ 
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জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! বারবার বেদঢুবিত বাক্যের উচ্চারণ 
করির। পতিত হুইরাহেন। পতিত ব্যক্তির রাজ্যে 
অধিকার নাই । পতিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান 
থাকিতে কনিষ্ঠ অনায়াসেই রাজ্য ভোগ করিতে 
পারে, অতএব আপনি এ নির্ধন্ধ হইতে নিরুত্ত 
হইয়। রাজধানীতে গণন পূর্বক পুনর্বার রাজ্য শাদন 
ও গ্রজাপালন করিতে প্ররুত্ত হউন। অতঃপর 
আপনার রাজ্যে অনারুষিদোষ লক্ষিত হইবে ন1। 
ত্রাঙ্মণগণ এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে 
মহারাজ শীন্তন্ স্বীয় পুরে সমুপস্থিত হুইয়া পুনর্বার 
রাজ্য শাসনে প্ররৃভ হইলেন । তখন সেই বেদবি- 
রোধী দেবাপি বিদ্যমান থাকিলেও রাজ্য ভোগ তীঁহাঁর 
পক্ষে পাপপ্রদ হুইল না। স্ুতরাৎ সেই অবধি 
মেঘজাঁল হইতে নিয়মিতরূপে বারিধারা নিপতিত 
হওয়াতে তীহার রাজ্যে প্রচুর শস্য সযুৎপন্ন হইতে 
লাখিল। 

বহুস। সেই মহারাজ শান্তনুর ভ্রাতা বাহক 
হইতে সোমদত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সোমদত্ের 
ভূরি, ভুরিশ্রবা তব শল নামক তিন পুত্র সমুৎ্পন্ন হয়। 
মহারাজ শীত্তন্ন ভগবতী জাহ্‌বীর গর্ভে উদারকীন্তি 
অশেষশাস্ত্রবিশারদ মহাত্ব। ভীযকে এবং সতাবতীর 
গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধয নামক ছুই পুক্রকে 
উৎপাদন কৃরেন। সেই সত্যবতীর গর্ভজাভ পুন্ত্রঃ 
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দ্বয়ের মধ্যে চিত্রার্গদ বাল্যকালেই অংগ্রামে চিত্রাজদ 
নামক গন্ধর্ধ কর্তৃক নিপাভিত হন । এব বিচিত্র- 
বীর্য ও কাশীরাজদ্ুহিতা অস্বা ও অস্বালিকার পপি 
গ্রহণ পুর্বক সেই উভয় পত্বীর উপভোগনিবন্ধন 
যন্ষমারোগে অমাক্তীন্ত হইয়া অকালে কালকবলে 
প্রবেশ করেন। তৎ্পরে সত্যবতী স্বীয় গর্ভজাত 
কষ্ণদ্পায়ন বেদব্যাসকে বধুদ্ধয়ের গর্ভে পুতরোৎ- 
পাদন করিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি মাতৃবাক্য 
অতিক্রম করা অকর্তব্য বিবেচন! করিয়। বিচিত্র- 
বীর্যের ছুই পড়ীর গর্ভে ধূতরাষ্ট, ও পাও নামক 
ছুই পুক্র উৎপাদন করেন । অতঃপর সেই বিধবা 
রমণীদ্বয়ের দানীর গর্ভে ভীহাহইতে মহাত্মা বিদ্ু- 
রের উদ্ভব হয়। ধুতরা, স্বীয় পত্ী গান্ধারীর 
গর্ভে ছুর্্যোধন ছু:শাসন প্রভৃতি শত পুত্র উৎপা- 
দন করিয়াছিলেন । মহারাজ পাণ্ড অরণ্যে হ্থগ্রের 
অভিশাপবশত পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে তাহার 
পত়্ী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম হইতে মহাত্মা সুধিষ্টির 
বায়ু হইতে ভীমমেন ও ইন্দ্র হইতে মহাবীর অর্জ,- 
নের উদ্ভব হুয়। এবং তাহার দ্বিতীয়া পত্তী মাদ্রীর 
গর্ভেও অশ্বিনীকুমারদ্ধয় হইতে নকুল ও নহ্‌- 
দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চ পাগুবের মধ্যে 
যুধিষ্ঠির হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে প্রতিবিদ্ধ, ভীমসেন 
হইতে শ্রদতসোম, অর্জন হইতে শ্র'তকীন্তি, নকুল 


২:৯4, 
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০ রিতা 
হইতে শতানীক ও মহদেব হইতে শ্রণ্তকর্শা সম্পন্ন 


হন। ইহাভিন্ যুধিষ্ঠির যৌখেয়ীর গর্ভে দেবককে, ভীম- 


সেন হিড়িস্বার গর্ভে ঘটোৎকচ ও কাঁশীর গর্ভে নর্ধত্রকে, : 


সহদে বিজয়ার গর্ভে শুছোত্রকে এবং নকুল করেণু- 


। মতীর গর্ভে নিরমিত্রকে উৎপাদন করেন । মহাবীর 


অর্জ,ন হইতেও আবার নাগকনা। উল লু্গীর গর্ভে 


1 


১ 


সপ আলাপন এ তি 


ইরাবান্‌ শীলপুরপতির কন্যাব গর্ভে বক্রনান ও 
বাসুদেবভশিনী আভদ্রার গর্ভে অতুলপরাক্রমশালী ৃঁ 


অরাতিরথবিজেতা মহাত্মা অভিমহ্য জন্ম গ্রহণ 


করেন। সেই অভিমস্থ্যর পত্তী বিরাটদুহিতা উত্তরার 


গর্ভে অখিলভূমগ্ডলপতি মহারাজ পরিক্ষিত সমুৎপন্ন 
হৃন। সযুদায় কুরুকুল ক্ষীণ হইলে অশ্বথ্থামা উভ- 
রার গর্ভে ব্রক্ধান্ত্র পরিত্যাগকরিয়া গর্ভস্থ পরিক্ষিতকে 
ভক্মীভূত করিয়াছিলেন । তৎ্পরে তিনি সকল- 
ুরাস্ুরবন্দিত মাহ্নযরূপী ভগবান্‌ বানুদেবের প্রভাবে 


পুনর্কবার জীবন লাভ করিয়া ধর্মাহ্সারে এই অখিল : 


ভুমগডুল পালন করিতেছেন । 


সি পসপাপাসিপপাসপিসপাসপিসপিসিত ০৯৪ তি ০২পজি 


) 


বিষ্পুরীণ 


একবিংশতিতম অধ্যায় । 

বৎস! অতঃপর আমি ভবিষ্য ভূপালগণের 
২শ তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 
এক্ষণে যে মহারাজ পরিক্ষিত রাজ্যভোগ করিতে- 
ছেন। ই*হাহইতে জনঘেজয় শ্রিতসেন উগ্রসেন 
ও ভীখসেন নামক চারিপুক্র জন্ম গ্রহণ করিবেন । 
সেই পুত্রগ্ণের মধ্যে মহারাজ জনমেজয়েরও শতা- 
নীক নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে । সেই মহাত্মা 
শতানীক যাঁজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদাধ্যায়ন ও ক্লুপ হইতে 
অগতখ্য অস্ত্র লাভ করিয়! ভগবান শৌনকের উপ- 
দেশে একবারে বিষয়ানুরাগ পরিহার পূর্বক আত্ম- 
জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষলাভে সমর্থ হইবেন । নেই শতা- 
নীক হইতে অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করিবেন । নেই অশ্বমেধদত্ত হইতে অধিসীমক্ুঞ্ণ, 
ও অধিসীমক্রঞ্জ হইতে নিচন্ধুর উদ্ভব হুইবে। সেই 
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মহাত্বা নিচক্ষুর অধিকারকাঁলে ভগ্ববতী ভাগীরথী 
প্রবলতরঙ্জসহযোগে হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবেন । 
সুতরনাৎ তকালে তীহারে কৌশাখী নামক নগরীতে 
অবস্থান করিতে হইবে জন্দেহ নাই | 

মেই নিচক্ষুর পুত্র উষ্ণ নামে বিখ্যাত হই- 
বেন। দেই উষ্ণ হুইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে 
শুচিরথ, শুচিরথ হইতে রষ্তিমান্‌, রৃষ্চিমান্‌ হইতে 
সুষেন, সুসেন হইতে স্ুনীথ, স্থুনীথ হইতে দৃঢ়, 
দূ হুইতে নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে ক্ুখীবল, নুখীবল 
হইতে পরিপুব, পরিপুৰ হইতে স্গুনয়, স্ুনয় হুইতে 
মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপপ্জয়ঃনৃপঞ্জয় হইতে ছূর্ববল, 
ছুর্বল হইতে তিগ্ন, তিগ্ম হইতে রৃহদ্রথ, ব্হদ্রথ 
হইতে বন্ুুদাম, বসুদাম হইতে সুদীম, স্ুদাম হইতে 
শতানীক, শতানীক হইতে উদয়ন, উদয়ন হইতে 
অহীনব ১, অহীনব হইতে দগুপাঁণি, দণ্ডপাণি হইতে 
নিরমিত্র ও নিরমিত্র হইতে মহাত্বা ক্ষেবক জন্ম 
গ্রহণ করিবেন । সেই মহারাজ ক্ষেমকের নামে 
এইকথ। প্রনিদ্ধ আছে যে তিনি ত্রঙ্গক্ষত্রের নিদান- 


ভূত রাজর্ষিনৎক্লুত বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে সেই 
ংশ সহাতেই বিশ্রান্ত হইবে । 


বিষ্পুরাণ 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । 

হস! অতঃপর ইক্ষাকুবংশে যেসযুদায় মহীপতি 
জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাদিগের পর্ধ্যায় তোমার নিকট 
কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ কর। মহাত্মা বহুদ্বল বৃহৎ- 
কর্ণ নামে এক পুভ্র উৎপাদন করিবেন । সেই 
রৃহৎুকর্ণ হইতে উরুক্ষয়ঃ উরুক্ষয় হইতে বস, বৎস 
হইতে উৎসব্যহ, উত্সন্যুহ হইতে প্রতিব্যোম* প্রতি- 
ব্যোম হইতে দিবাকর, দিবাকর হইতে সহদেৰ , 
সহদেৰ হইতে রৃহদশ্ব, রূহদশ্ব হুইতে ভান্গুরথ, 
ভান্ুরথ হইতে প্রতীত, প্রভীত হইতে সুপ্রতীক, 
কুগ্রতীক হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে স্বনক্ষত্র, 
স্বক্ষত্র হইতে কিন্নর, কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষ; 
অন্তরীক্ষ হইতে নুবর্ণ, সুবর্ণ হইতে মিত্রজিৎ, 
মিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রা হইতে খণ্ম, 
বর্ণ হইতে কুতপ্ঁয়, ক্লৃতঞ্জয় হইতে রণগ্ীয়, রণর্জয় 
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হইতে শীক্য, শীক্য হইতে শুদ্বোদন, শুদ্ধোদন 
হইতে রাহুল, রাহুল হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ ; 
হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক হইতে স্মুরথ, ও সুর ভইতে " 
সুনিত্র সমুৎ্পন্ন হইবেন। এই আমি রৃহদ্বল ' 
হইতে ভবিষ্য ইক্ষীকুবংশীয়দিগের পর্যায় তোমার 
নিকট কীর্তন করিলাম । সেই মহারাজ সুমিত্রের ; 
অবমানেই ইক্ষাকুবংশের অবদান হইবে সন্দেছ . 
নাই। | 


বিষণ পুরাণ 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । 


বৎ্ম !. মধগবৎশে যেসমুদায় ভূঁপাল জন্ম 
গ্রহণ করিবেন, এক্ষণে ভীহাদিগেরও নাম আনু- 
পৃর্ব্িক কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই বংশে 
জরানন্ধ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত কতকগুলি প্রধান 
পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন। মেই জরাসন্ধের পুত্র 
নহদেব হইতে সোমারি, সোমারি হইতে শ্র্তবান্, 
নিরমিত্র হইতে স্বক্ষেম, স্বক্ষেম হইতে বৃহৎকর্মা, 
বৃহুুকর্া হইতে দেনজিৎ। দেনজিহ হইতে শ্রত- 
গ্ুয় শ্রতপ্জয় হইতে বিপ্র বিপ্র হইতে, শুচি +শুচি 
হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে সুব্রত, সুব্রত হইতে 
ধর্ম, ধর্্ হইতে সুশ্রবা, সুশ্রবা হইতে দৃঢনেন, 
দৃঢমেন হইতে সুমতি, স্মৃতি হইতে সুবল, সুবল 
হইতে সুনীত, সুনীত হইতে স্যতজিৎ১ সত্যজিৎ 
হুইতে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ হইতে রিপুঞ্তয় সমুৎ- 
পন্ন হইবেন। নহআ ব্সর পর্য্যন্ত এই বংশের 
স্থিতি নিরপিত আছে । এই নিয়মিত কাঁলের অৰ- 
নানে আর এ বংশের বিস্তার থাকিবে না। 


স্াহেি১১০ 


পুরাণ রত্বাকর 
মহর্ষি কুষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত ৃ 
বিষুপুরাণ 


দশম খণ্ড । 


শ্বীরামসেবক বিদ্ারত্ব কর্তৃক 


মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল ভাষায় অনুবাদিত 


রাজপুর 


পুরাণ রত্বাঁকর কার্যালয় হইতে 
প্রকাশিত । 


শকাবা ১৭৯০ ॥ 
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বিষুপুরাণ 


চতুর্রিংশতিতম অধ্যায় । 

বৎস! মহাত্মা বৃহদ্রথের বংশে রিপুঞ্য় নীমে যে 
শেষ মহীপাল জন্মগ্রহণ করিবেন, স্ুনীক নামে এক 
ব্যক্তি তাহার মান্ত্রীহইবে । সেইছুরাত্মাই রাজ্যলোভে 
তাহার প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে 
মেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে । নেই প্রদ্যোত হইতে 
পালক, পালক হইতে বিশাখয়ুথ, বিশাখযুথ হুইতে 
অজক ওঅজক হুইতে নন্দিবর্থনের উদ্ভব হুইবে। 
প্রদ্যোত প্রভৃতি এই পঞ্চ ভূপতি একশত অফ্টী- 
বিংশতি বুসর পর্য্যন্ত বাজ্য ভোগ করিবেন । তৎপরে 
সেই নন্দিবর্ধন হইতে শিশুনাগ, শিশুনাগ হইতে 
কাঁকবর্ণ, কাকবর্ণ হইতে ক্ষেমধর্ম্া, ক্ষেমধর্্মা হইতে 
কষত্রোজা, ক্ষ ত্রজা হইতে বিত্বিসার, বিত্মিনার হইতে 
অজাতশক্র, অজীতশক্র হইতে অর্ভক, অর্ডক হইতে 
উদয়ন, উদয়ন হইতে নন্দিবর্ধন, ও নন্দিবর্ধন হইতে 


8৪৪ বিষণ পুরাণ । 


মহারাজ মছানন্দী জন্ম গ্রহণ করিয়া! পর্যায়ক্রমে রাজ্য 
ভোগ করিবেন । শিশুনাগ প্রভৃতি এইদশ -ভূমি- 


পালের তিন শত দ্বিষফি বগ্পর পর্ধ্যস্ত রাজ্যাধি- 
কার বিদ্যমান থাকিবে । 


নেই মহারাজ মহাঁনন্দী শৃদ্রার গর্ভে অখিলক্ষত্র- 
কুলান্তকারী পরশুরামের ন্যায় মহাবীর নন্দোপাধি- 
সম্পন্ন মহাঁপদ্বনামে এক পুত্র উৎপাদন করিবেন । 
সেই অবধি শৃদ্রগণ পৃথিবীর শাসনকর্তা হইবে। নেই 
শৃদ্রাগর্ভনভ্ভূত মহাপত্ম এই সদাগরা পৃর্থীতলে একাধি- 
পত্য সংস্থাপন করিবেন । কেহই ভীহার শান উল্ল- 
উ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না। সেই ম্থাপন্ম এবছৎ 
তাহার সুনাল গ্রভৃতি আট্‌ পুত্র শত বর্ষ রাজ্যভোগ 
করিবে । তৎপরে কোৌটিল্য নামক এক ত্রাণ এ 
নন্দগণের উদ্ধার সাধন করিলে মৌর্ধ্যগণ পৃথিবীর ন।না 
স্থান অধিকার করিবে । এ সময়ে সেই কৌটিল্য নাক 
ব্রাঙ্মণ চক্দ্রগুগ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । সেই 
চন্দ্রুণ্ড হইতে বিন্দুসার, বিদ্দ্‌সার হইতে অশোক- 
বর্ধন, অশৌকবর্ধন হইতে সুসণ্ড, নুলপ্ত হইতে দশ- 
রথ, দশরথ হইতে নঙ্গহস্ত, সঙ্গহস্ত হইতে শালিশুক, 
শালিশৃক হইতে সোমশার্মা সোমশর্্বা হইতে শতধস্বাঃ 
ও শতধন্ব| হইতে রৃহ্দ্রথ সমুত্পন্ন হইবেন । চন্দ্রগুপ্ত 
প্রভৃতি এই দশ মৌর্ধ্য এক শত সপ্ুত্রিংশছ বর্ষ রাজ্য- 
ভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। 


চতুর্থ অংশ । ৫৪৫ 





অতঃপর রাজ্য শুক্দদিগের অধিকারভূক্ত হইবে । 
মহারাজ বৃহদ্রথের পুষ্যমিত্র নামক এক জন শুঙ্গ 
সেনাপতি স্বীয় প্রভুর প্রাণ সংহার * পুর্ব্বক স্বয়ং 
রাজ্যাধিকার লাভ করিবে । তহপরে সেই পুষ্যমিত্র 
হইতে অগ্িমিত্র, অনিশিত্র হইতে সুজ্যেষ্ঠ, সুজ্যেষ্ঠ 
হইতে বস্ুশিত্র, বস্ুমিত্র হইতে আদ্রক, আর্রক 
হইতে পুলিন্দক, পুলিন্দক হইতে ঘোষবসুঃ ঘোষবন্ছু 
হইতে বজ্মিত্র, বজ্ঘিত্র হইতে ভগ্ঘবত, ও ভগবত 
হইতে দেবভূতি জন্ম গ্রহণ করিবেন । এই দশ জন 
শুক্ষ পর্ধ্যায়ক্রমে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া দ্বাদ- 
শাধিক শত বর্ষ রাঁজ্যভোগ করিবেন ॥ ই"ছাঁদিগের 
অবসানে কন্বদিগের রাজ্য লাভ হইবে । মহারাজ 
দেবভূতি ব্যসনীদক্ত হইলে তীহার অমাত্য বন্সুদেব 
নামক এক জন কন্ব তাহারে নিপাতিত করিয়া স্বয়ং 
রাজ্য ভোগ করিতে প্রত হইবে । তথ্পরে দেই 
বন্ছদেব হইতে ভূমিত্র, ভূমিত্র হইতে নারায়ণ ও 
নারায়ণ হুইতে শুশশ্বা জন্ম গ্রহণ করিয়! ক্রমে ক্রমে 
পৃথিবী শান করিবেন ॥ এই কান্বায়ন চারি ভূপ- 
তির পঞ্চচত্তারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যাথিকার বিদ্য- 
মান থাকিবে । অতঃপর অন্ধজাতীয় চিবুক নামক 
এক ব্যক্তি মহারাজ শুশন্মার প্রাণ সংস্থার পুর্ববক স্বয়ং 
পৃথিবী ভোগ করিবে। উহ্ীর অবসানে কুষ্চ নামক 
তাহার ভ্রাতা রাজ্য গ্রহণ করিবে । তৎপরে. নেই 


৫৪৩ বিষণ পুরাণ। 


কৃষ্ণ হইতে গ্ররনাথকর্ণি, শ্রনাথকর্ণি হইতে পুর্ণোৎ- 
সঙ্গ, পূর্পেৎ্দঙ্গ হইতে সাতিকর্ণি, সাতকর্ণি হইতে 
লহ্বোদর, লহ্বোদর হুইতে দিবীলিক, দিবীলিক হইতে 
মেঘস্বাতি, মেঘস্বাতি হইতে পটুমান্‌, পট মান্‌ হইতে 
অরিষকর্মাঃ অবরিষ্টকর্শা হইতে লোহ, লোহ্‌ হইতে 
পত্তনক * পত্তনক হুইতে পুলিন্দসেন, পুলিন্দসেন 
হইতে শুম্দর, সুন্দর হুইতে চকৌর, চকোর হুইতে 
শিবশ্বাতি, শিবশ্বীতি হইতে গোমতীপুত্র” গোঁমতী- 
পুত্র হইতে পুলিমান্‌, পুলিমান্‌ .হইতে শিবশ্রী, 
শিৰবআী হইতে শিরক্ষন্দ,শিরস্কন্দ হইতে যজ্ঞশী , 
ষজ্তশ্রী হইতে বিজয়, বিজয় হইতে চক্দ্রশী, ও 
চন্দ্রশ্রী হইতে পুলোমারি জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন 
সহজ চারিশত ষট পঞ্চাশ বর্ষ রাজ্য ভোগ করি- 
বেন। সেই পুলোমীারির অবসানে তাহার ভৃত্য 
সাতজন আভীর ও দশঞ্জন গর্দভিলাশ্ব রাজ্য অধি- 
কার করিবে । তৎুপরে রাজ্য অন্য ষোড়শ ভূপতির 
অধিকারভূক্ত থাকিবে । তীহাদিগের অবসানে আট, 
জন যবন চতুর্দশ জন তৃখার, ত্রয়োদশ জন সুরু 
ও একাদশ জন মৌল এক সহুআ্ তিন শত নবন- 
বতি বর্ষ যথাক্রমে রাজ্য ভোগ করিবে । 

বন! এ নম়ুদায় ভূপালের লোকান্তর হইলে 
পৌর প্রভৃতি একাদশ ভূপতি তিনশত ব€ুনর পৃথিবী 
শানন করিবে । তহপরে পুনর্ধার কেলিকিল নামক 





চতুর্থ অংশ। ৫৪৭ 





ষবন ভূপতি কর্তৃক রাজ্য সমাক্রান্ত হইবে । যৰন- 
গ্রণ রাজা হইলে বিন্দাশক্তি নামক একব্যক্তি বাহু- 
বলে তাহাদিগের প্রতি একাধিপত্য সংস্থাপন করি- 


বেন। নেই বিন্দাশক্তির পর পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের 


পর রামচন্দ্র, রামচক্দ্রের পর ধর্ম, ধর্শের পর ধর্া- 
্গব, ধশ্মাঙ্গবের পর কৃতনন্দন, ক্লুতনন্দনের পর 
শিশুনন্দি, শিশুনন্দির পর নন্দিযশীঃ নন্দিষশার 
পর শিশুক ও শিশুকের পর প্রবীর ভূপাল হইয়া 
পর্য্যায়ক্রমে একশত ছুই বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ 
করিবেন । তৎ্পরে সেই প্রবীরের ত্রয়োদয় পুল 
তিনজন বাহিকবংশীয় এবং পুষ্পমিত্র প্ট,মিত্র 
ও পদ্বমিত্র প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তি পৃথিবীর নানা- 
স্থান অধিকার করিবে। নেই সময়ে কৌশলাদেশীয় 
নয় জন জণ্ড কৌশলাতে এবং নিষধদেশীয় নয় 
জন নৈষধরাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন করিবে । 
এ সমুদায় ব্যক্তির অধিকারকালে বিশ্বস্ফাঁটিক নামক 
একব্যক্তি নাঁনাবর্ণের সফি করিবার অভি গ্রায়ে মগধ- 
দেশে কৈবর্ত পট পুলিন্দ ও ত্রাঙ্গণণকে সংস্া- 
পিত করিবে । তণ্কালে নাগবংশীয় নয় ব্যক্তি 
কর্তৃক এ যগ্রধরাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ পদ্মবতী. কাপৃরী 
মথ্রা ও গঙ্গাতীরব্তী প্রদেশে সংস্থাপিত হইবে । 
মগধগণ গুগ্ডভাবে কৌশল ওড, পুগুক ও তামসম্বলিত 
মগখরাজ্য ভোগ করিবে । কলিঙ্গ ও মাহিষকগথ মারেন 
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ও ভৌমগুহ1! অধিক।র করিয়া অবস্থান করিবে । দেব- 
রক্ষিত নামক একব্যক্তি সমুদ্রতটপুরীর রক্ষিতা 
হইবে। মাঁলবান্বৎশীয় ব্যক্তিরা নৈষধ নৈমিষিক 
ও কালতোরক্ক নামক জনপদের অধীশ্বর হইবে । 
কনকাহ্‌য় নামক ব্যক্তিগণ ব্রৈরোজ্য ও মৃষিক নামক 
জনপদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । ব্রাত্য, দ্বিজ, আভীর 
ওশুদ্র প্রত্তি জাতিরা অবস্তি সৌরাষ্ট্‌, শুর, আভীর 
আনর্ত অর্ধ।দ ও মরু প্রদেশের আধিপত্য লাভ 
করিৰে এবং ব্রাত্য শূদ্র ও মুচ্ছ'দিগণ সি্ধুতট, 
দাবব্ণ, কৌববর্শ, চজ্্রভাগা! ও কাশ্মীরের অধ্থিকারী 
হইবে। এ সযুদায় ভূপতির ধর্মবিষয়ে কিছুমাত্র 
প্রর্ত্তি থাকিবে 'না । উহাঁরা সর্বদা অন্পপ্রদ বহু- 
কোপসম্পন্ন মিথ্যাভিরত, অপ্পায়ুধ, অণ্পলার পর- 
স্বাপহারী এবং স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা ও গৌঁছভ্যাঁতেও 
অপরাত্মুখ হইয়া কাল হরণ করিবে । তখন 
নানাজনপদবাী লোকনয়ুদায় ক্রমে ক্রমে উহ- 
দিগের আঁচারসম্পন্ন ও বিপরীতভাঁবে অবস্থিত 
হইয়া মেচ্ছত্ব লাভ পূর্বক অকালে ক্ষীণ হইতে 
থাকিবে । 

এইরূপে দিন দিন প্রজাসমুদায় ক্ষীণ হইতে 
আরস্ত হইলে জগতে আর ধর্ার্থের আদর থাকিবে 
না। তখন অর্থই কৌলিন্যের হেতু, বলই অশেষ 
ধর্মের হেতু; "অভিরুচিই দাম্পত্যসম্বন্ধের হেতু, 
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মিথ্যাই ব্যবহারজয়ের হেত, স্রীত্বই উপভোগের ছে, 
রত্বভাগিতাই পৃথিবীর হেতু, ব্রহ্ষনুত্রই বিপ্রত্তের 
হেতু, শিরোযুগ্ডনাদি লিঙধারণই আশুমের হেতু; 
অন্যায়ই বৃত্তির হেতু, হূর্বলতাই হীনতার হেতু; 
ভয়গর্ভ উচ্চারণই পাগিত্যের হেতু, আদানই ধর্মের 
হেতু, অনা,যতাই অনাধুত্বের হেতু জ্ানই পাঁহত্র- 
তার হেতু, স্বীকরণই বিবাহের হেতু সুবেশধারণই 
নৎপাত্রের হেতু এবং দুরস্থ উদ্কই তীর্থের হেতু 
বলিয়া পরিগরশিত হইবে জন্দেহছ নাই। 

এইরূপ অখিল ভূমগুল নানাদোষে সমাক্রাস্ত 
হইলে সমুদায় বর্ণের মধ্যে যে যেব্যক্তি পরাত্রাস্ত 
হইবে নেই সেই ব্যক্তিই রাজ্য অধিকার করিয়া 
প্রজাপীড়ন করিতে আরম্ত করিবে । তখন গুজা- 
গণ করভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রাজ্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বাক শৈলান্তর্গত গহুরে অবস্থান করিবে । 
তণ্কালে তাহাদিগকে মধু শাক, ছিন্ন ফল পত্রঃ ও 
পুষ্প ভোজন, তরু বল্কল পর্ণ ও চীর পরিধান এবং 

শীত গ্রীয় ও বর্ষার দারণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কাল- 
রর করিতে হইবে । ভ্রয়োবিৎশতি বর্ষের অধিক কাল 
কেহই জীবিত থাকিতে পারিবে না। যকলকেই 
কলির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইবে 


অন্দেহ নাই। 
এইরূপ কলির রাছুর্ভাবনিবন্ধন বিষম ধর্্ঘাবি- 


পাসিপাসউস্পাি 
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পুব উপস্থিত হইলে যখন খর্ব এই নাম মাত্র কেবল 
লোকের স্মৃতিপথারূঢ ও আর্পতগৌচর হইবে নেই 
নময়েই জগৎঅস্ট। চরাচরগুরু সর্বময় আদ্যন্তরূপী 
নান বাল্গুদেব স্বীয় অংশে সত্ভবল গ্রামে বিষ্ণু 
ষশী নামক এক প্রধান ত্রান্ষণের গৃহে অফগু ণ- 
সম্পদে পরিপূর্ণ কল্ফিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লমুদায় 
মেচ্ছ দন্য ও হুষ্টাচারসম্পন্ন অধার্টিকদিগের সমু 
চিত দগুবিধান পূর্বক -পুমর্ববার সযুদায় জগৎকে 
স্বধর্মে সংস্থাপিত করিবেন। তিনি কল্কিরূপে 
অবতীর্ণ হইলে জগতে আর কলির আবির্ভাব থাকিবে 
না। তখন জনপদবাসী লোকসমুদায় কলির অব- 
নাননিবন্ধন প্ররুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ববুদ্ধি লাভ করিবে । 
এবং অশেষলোকের বীজভূত সেই সমুদায় ব্যক্তি 
পরিণতবয়া হইয়াও অপত্যোৎপাদনে সমর্থ হুইবে । 
তাহাদিগের সন্তানগণের অধন্শপ্ররত্তির লেশমাত্রও 
থাকিবে না। হারা জত্যয়ুগের ধর্ান্ুসারী হইয়া 
পরম জুখে কাল হরণ করিবেন । অত্যয়ুগের বিষয়ে 
এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ঘখন চক্র সূর্য্য পুষ্যা- 
নক্ষত্র ও রৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন 
সেই সময়েই সত্যষুগ লম়ুপস্ছিত হুইবে । 
বৎস! এই আমি তোমার নিকট অতীত 
বর্তমান ও ভবিষ্য ভ্ভূপালগণের বিষয় কীর্তন করি- 
লাম । মহ্বারাজ পরিক্ষিতের জন্ম গ্রহণের পর পঞ্চ- 
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দশাধিক সহজ বঙসর অন্তে নন্দোপাধিসম্পন্ন মহা- 
পদ্মের জন্ম হইবে । সপ্তর্ষিমগুলের মধ্যে যে ছুই 
নক্ষত্র নভোমগ্ডলে সমুদিত হয়, তন্মধ্যে একটি 
নক্ষত্র রাত্রিযোগে সমভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে । 
পৃর্ব্বে সপ্তর্ষিমগ্ুল সেই নক্ষত্রের সহিত সমবেত 
হইয়! মন্ষ্যমানের শতব্সর অবস্থান করেন । মহা- 
রাজ পরিক্রিতের অধিকারকালে তীছাঁরা মঘা 
নক্ষত্রের সহিত মিলিত হওয়াতে কলিয়ুগ সমুপ 
স্থিত হুইয়াছে। ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশোদুত মহাত্মা 
বাসুদেব স্বর্ারচ হইলেই ইহলোকে কলির আবি- 
ভাব হয়। যতদিন তিনি চরণযুগ্লে বলুন্ধরা 
স্পর্শ করিয়াছিলেন ততদিন কলি কোনরূপেই 
পৃথিবীতে আবির্ভূত হইতে সমর্থ হয় নাই। ভগ- 
বান্‌ বানুদেব স্বর্সারচ হইলে ধর্ঘ্ঘরাজ যুধিঠির 
বিবিধ ছূর্মিমিত্ত দর্শন করিয়া অহুজগণের সহিত 
রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক মহাত্বা পরিক্ষিতকে রাজ্যে- 
অভিষিক্ত করেন! অতঃপর নন্দোপাধিযুক্ত মহা- 
পদ্মের অধিকারকালে সপ্তর্ষিমগ্ল পূর্ববাষাঢা 
নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইবেন । সেই সময় 
হইতেই কলির প্রাছূর্ভাৰ রূদ্ধি হইতে থাকিবে । 
যে দিন মহাত্সা কেশব স্বর্ারোছণ করিয়াছেন সেই 
দিনেই কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে । এই কলিযুগের 
পরিমান মন্ষ্মীনে তিন লক্ষ ৃষ্ঠি সহত্র বর্ষ ও 
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দেবমানে একসহআ ছুইশত্ব বর্ষ নিরূপিত আছে। 
এই কলির অবসান হইলে পুনবর্বীর সত্যযুগ সমু- 
পশ্থিত হইবে । এইরূপে বাঁরৎ বার যুগের পরি 
বর্তন হইয়া থাকে । পূর্বে যুগে যুগে যে সমুদায় 
্রান্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, 
পুনরুক্তি ও বাহুল্যনিবন্ধন আমি তাহাদিগের 
হখ্যা সবিস্তরে তোমার নিকট বীর্ভন করিলাম 
না। এক্ষণে মহুবৎশের বীজভূত পুরুবৎশীঃ 
দেবাপি ও ইক্ষাকুবংশীয় পুরু যোগ্নবল আশ্রয় পূর্বরক 
কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন 1 অত্যযুগ উপস্থিত 
হুইলে তীহারাই পুনর্ধার ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্তয়িতা 
হুইবেন। তখন আবার ক্রমে ক্রমে , মতুপুত্রগ্নণ 
পৃথিবী অধিকার করিয়া! সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ যাপন 
কারিবে। পুনর্ধবার কলি উপস্থিত হইলে, যেমন 
এক্ষণে দ্রেবাপি ও পুরু কলাপক্রমে অবস্থান করি- 
তেছেন তদ্রপ ক্ষত্রিয়গ্রণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্র- 
কুলের বীজভূত হুইয়া এই ভূমগ্ডলেই অবস্থান 
করিবেন জন্দেছ নাই। 
এই আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বংশ সংক্ষেপে 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। শত বহুসরেও 
কেহ ইহা! সবিস্তরে বর্ণন করিতে অমর্থ হয় না। 
পৃর্ধ্বে যে সমুদায় মহীপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
.স্তীহারা যোহান্ধতাঁনিবন্ধন কিরূপে আমরা চিরকাল 
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পৃথিবী ভোগ করিব, কিরূপে আমাদিগের পুত্র 
পৌনত্রাদি পৃথিবীর অধিকারী হুইবে এইরূপ চিন্তায় 
কালহরণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত 
হইয়াছেন। নেই ভূপতির পূর্বে ও তৎপূর্ববেও 
অনেকে এ ভাবে রাজ্য ভোগ করিয়া শিয়াছেন 
এবৎ পরে ও যাহার! রাজ্য গ্রহণ করিবেন তীহাঁদি- 
গের অবসানেও অনেকের রাজ্য লাভ হইবে । বন্ু” 
ন্ধরা বিষয়ানুরক্ত উদ্যোগশীল নরাধিপদিগকে দর্শন 
করিয়া পুষ্প প্রহাসসমন্থিত শরৎ্কালের ন্যায় হাস্য 
করিয়া থাকেন। 

বস! পুর্বে অসিত মহর্ষি ধর্্মধ্বজী মহা- 
রাজ জনককে এই পৃথিবীর কখিত যে কথা কহি- 
য়াছিলেন এক্ষণে তাহা! তোমার নিকট কীর্তন করি- 
তেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী কহিয়াছেন বুদ্ধিমান্‌ 
নরেক্দ্রদিগেরও যে মোহ উপস্থিত হয় ইহা অতি 
আশ্র্য্ের বিষয়। তীহাঁরা যেকোনরূপে হউক 
প্রথমে আপনারে জয় করিয়া ধর্মপরায়ণ বিশ্বস্ত 
মন্ভ্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। তগুপরে 
ভৃত্য পৌরবর্গ ও শক্রগণকেও জয় করিতে ত্ীহা- 
দিগের অভিলাষ হয় । এইরূপে তাহার! ক্রমে ক্রমে 
সাগরসম্বলিত আমারে জয় করিতে বাঁসনা করিয়া 
সম্মুখবর্তী হ্ত্যুকেও দর্শন করিতে জমর্থ হন না। 
হীরা মনে করেন এই সমুদ্রাবরণ ভূমণ্ডল 


৫৫৪ বিষ পুরাণ । 


আমাদিগের বশবর্তী হইবে । তীহাদিগের পিতৃগ্রণ 
যেমন আত্মজয়ো্পদ্য মোক্ষপাদ পরিত্যাগ পূর্বক 
আমার বশীভূত হইয়! কালগ্রাসে নিপতিত হুই- 
য়াছেন তীহারাঁও তদ্রপ বিষুঢতানিবন্ধন আমারে 
জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । আমার মোহ- 
জালে নিপতিত হুইয়াই মমতার ভূপালগণকে 
পিতৃ ভ্রীতৃ ও পুত্রগণের সহিত বার বার জন্ম 
ও শ্ত্যু গ্রহণ করিতে হুয়। তাহারা মনে করেন 
আমরাই এই সয়ুদায় ভূমগ্ডলের অধীশ্বর । আর কেহ 
কোনকালে ইহা! গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। 
যে যে ভূপতির এইরূপ মোহবুদ্ধি উপস্থিত হই- 
য়াছিল, ভীহারা সকলেই হ্যত্যুযুখে প্রবেশ করিয়া 
ছেন। যে রাজার পুন্ত্র স্বীয় মমতাসম্পন্ন পিতারে 
শ্ত্যুযুখে নিপতিত হইতে দেখিয়া আমারে পরি- 
ত্যার্গ করেন তাহারে কখনই আমার মায়াজালে 
মুগ্ধ হুইয়া মমতার হইতে হয় না। যে জঅয়ুদায় 
নরপতি বিপক্ষদিগের নিকট দত প্রেরণ করিয়া, 
এই পৃথিবী আমার- তুমি অবিলম্বে ইহা পরি- 
ত্যাগ কর এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন আমি 
তীছাদিশকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিয়া থাকি এবং 
পুনর্বারও তীহাদিগের প্রতি আমার দয়া উপস্থিত 
হয়। 

বৎস! এই আমি তোমার নিকট পৃথিবীর 


চতুর্থ অংশ । ৫৫৫ 


কথিত বাক্যসমুদায় সর্বস্তরে কীর্তন করিলাম । 
এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলে মনুষ্যের মমতা 
বিলীন ও সন্তাঁপ দূরীভূত হয়। তুমি আমার 
নিকট যেরূপ মহাত্বা মন্র বংশ শ্রবণ করিলে 
যেব্যক্তি ভক্তি পূর্বক আনুপূর্বিক ইহা শ্রবণ 
করেন তাহার নমুদায় পাঁপ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
চক্র গনুধ্্যের প্রশস্ত বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য 
অব্যাহতেত্্রিয় হইয়া অতুল সম্পদ্‌ লাভ করিতে 
পারে। মহাবলপরাক্রান্ত অতুলৈশ্বর্্যশীলী ইক্ষাকু, 
মান্ধাতা, সগর, নহ্থষ, যাঁতি ও রঘ্‌বংশীয় ভূপাল- 
গণ এবং অন্যান্য কালক্রমাগত নরপতিদিগের বিষয় 
শ্রবণ করিলে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি পুল্র কলত্র গৃহ 
ক্ষেত্র ও দ্রব্যাদিতে মমতাক্লষ্ট হয়? পূর্ব্বে যে অমুদায় 
মহাঁবলপরাক্রান্ত মহ্থাপুরুষগ্রণ উর্ঘবাহু হইয়া কঠোর 
তপোনুষ্ঠান ও অসহখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন তীহাঁদিগ্কেও যথাঁকালে কালকবলে নিপ- 
তিত হইতে হুইয়াছে। যে মহারাজ পৃথু সমস্ত 
অরিচক্র বিদারণ করিয়া 'সমুদায় লোক বিচরণ 
করিয়াছিলেন তিনিও কালবাধ়ু দ্বারা অভিহত হুইয়া 
অনলনিক্ষিপ্ত শাম্মলিতুলের ন্যায় বিনষ্ট ' হুইয়া- 
ছেন। যে মহাবীর বাহুবলে ' লমুদাঁয় শক্রজয় করিয়া 
অথও্ড ভূমগ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং কথাপ্রনঙ্গে লোকে ফাহীর. নাম উল্লেখ করিয়া 


৫৫৩ বিষণ পুরাণ । 
থাকে সেই কার্তবীর্ধ্য অর্জনেরও মনোরথ চিরস্থায়ী 


হয় নাই। দশানন অবিক্ষিত.ও ফে সমুদায় রঘু- 
বংশীয় ভূপালগণ অতুল সম্পদ লাভ করিয়া 
দিআ্বুধ উদ্ভাষিত করিয়াছিলেন তীহাদিগেরও 
এশ্বধ্য যখন বিনষ্ট হইয়াছে তখন কোন্‌ বিষয়ান- 
রক্ত ব্যক্তির ভ্রুভঙ্গিপাতে ধিক্কার প্রদান করা যুক্তি- 
নঙ্গত না হয়? যখন মহারাজ মান্ধাত » সমুদায় 
পৃথিবীর অধীশ্বর হুইয়াও দেহান্তর লাভ করিয়াছেন 
তখন কোন্‌ মহাত্মা তাহার বিষয় শ্রবণ করিয়া 
মমতাঁজালে আবদ্ধ হইতে বাননা করেন? অধিক 
কি কহিৰ ভগীরথ, সগর, ককুহস্থ, দশানন, শ্রীরাম 
লক্ষণ ও যুধিন্টির প্রভৃতি মহাত্মাদিগেরও যে 
এরূপ গ্ৃতি লাভ হুইয়াছে তাহাঁও কাহার অবিদিত 
নাই। এই আধি অতীত উপস্থিত ও ভবিষ্য 
ভুপতিদিগের বিষয় তোমার নিকট কীর্তন করি- 
লাম। পঞ্িতগথ ইহা পরিজ্ঞাত হুইয়া একবারে 
মমতা বিসর্জন করিয়া থাকেন । এক্ষণে যে জম" 
দায় ক্ষত্রিয় পুত্রাদিপরিজনে পরিবেন্টিত হুইয়৷ কাল 
হরণ করিতেছেন তীহাদিগকেও যথাকালে দেহান্তর 
গ্রহণ করিতে হুইবে সন্দেহ নাই" 
চৃতুর্ণ অংশ জম্পূর্ণ। 
০৮০ 





বিষণ পুরাণ 


পঞ্চম অংশ । 


প্রথম অধ্যায় । 

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবন্! আপনি আমার 
নিকট নমুদায় রাজাদিগের বংশ ও চরিত লবিস্তরে' 
কীর্তন করিলেন। এক্ষণে ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশাবতার 
যছুকুলোস্ভব মহ্থাত্বা বাস্ুদেবের বিষয় শ্রবণ করিতে 
আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব তিনি 
কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কি কি কার্য্যের অহুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন তৎসযুদায় আনুপূর্ব্রিক আমার নিকট 
কীর্তন করুন । 

পরাশর কহিলেন বস! তুমি ধাঁছার বিষয় 
শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছ আমি সেই বিষ্ণুর 
অংশসভূত ভগবান্‌ বাজদেবের চরিত তোষার নিকট 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পুর্বে মহাত্মা বনুদেব 
দেবকদহিত1 দেবৌপমা দেবকীর পাঁণি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। দেবকীর পরিণয়াবসাঁনৈ তাহার ভ্রাতা 
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₹৫৮ বিষণ পুরাণ । 


হস বস্ুদেবের ারথি হইয়াছিল । একদা মন্থাত্মা 
বসুদেৰ স্বীয় পত়ী দেবকীর সহিত্ত রথারূঢ হইলে 
কংন তাহার রথসঞ্চালন করিতে প্রর্ত্ত হুইলেম। 
রথ চালিত হইলে মেঘগতীরনিধ্ধোষে এইরূপ আকাঁশ- 
বানী হইল রে মুর্খ! তুমি পতিসমন্্িতি যে রম- 
ণীরে বহন করিতেছ উহ্ারই অষ্টম গর্ভসস্ভূত পুক্র 
তোমার প্রাণ সংহার করিবে জন্দেছ নাই। 
বৎস! এইরূপ আকাশবাশী শ্রবণ করিয়া 
মহাঁবল পরাক্রীন্ত কস ভরবারি ধারণ পূর্বক দেরকীর 
প্রাণ সংহ্থার করিতে জঅযুদ্যত হইল । তখন মহাত্মা 
বন্গুদেব তাহীরে নিবারণ করিয়া কহিলেন হে বীরবর ! 
দেবকীরে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য নহে । ইহার 
গর্ভে যখন যে যে পুত্র সমুৎ্পন্ন হইবে আমি তহু- 
ক্ষণাৎ সেই সেই পুজ্রকে তোমারে অমর্পণ করিব । 
বন্গদেব এইরূপ কহিলে কংন তাহার গেঁরব রক্ষার 
নিমিত শ্রী বাক্যে সম্মত হইয়া দেবকীরে বিনাশ 
করিতে বিরত হইল। এসময়ে ভগবতী বসুন্ধরা 
নিতান্ত ভারপীড়িত হইয়া সুমের্ পর্ধতে সয়ুপ- 
স্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রক্ষাদি 
দেবগণকে নমস্কার পূর্বক ছুঃখিতান্ত:করণে করুণ- 
বাক্যে কছিতে লাগিলেন হছে দেবগণ ! অগ্নি সুব- 
পের ও আ্ুর্ধ্য লোকসমুদায়ের গুরু বটেন, কিন্ত 
সর্বময় সনাতন বিষ্ণ আমাদিগের অকলেরই গুরু 


পঞ্চম অংশ । ৫৫৯ 


ও পুজনীয়। তিনি প্রজাপভি ব্রদ্মা, কলাকাষ্ঠা- 
দিনিমেষাত্বক কাল ও স্ুল সুক্ষমময় বলিয়া অভিহিত 
হুইয়া থাকেন। আমরা সকলেই ভীহার অংশ হইতে 
অযুৎপন্ন হইয়াছি। আদিত্য, মরু, সাধ্য, বন্গু, পিতৃ 
ও লোঁকবিধাতৃগণ এবং ষক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য; 
পিশাচ, উরগ, দানব, গন্ধবর্+ অপ্সরা, গ্রহ, খক্ষঃ 
তারকা, গগন, অমি জল ও বায়ু সমুদাযসই তীহাঁর 
রূপভেদমাত্র। আমি ও মহসক্ররান্ত বিষয়ের সহিত 
তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ইহাভিন্ন তীহার 
যেকত রূপ জলধিতরঙ্ষের ন্যায় দিবরাত্রি বাধ্যবাধ- 
কতা প্রাপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্াা করাযায় না। 
ধরণী এইরূপে ভগবান্‌ বিষ্ণুর স্তব করিয়া 
পুনর্বার দেবগণকে সহ্বোধন পূর্বক কহিলেন হে 
স্বরণ! সম্পৃতি অরিষ্থেহ্নুক, কেশী, প্রলঙ্বঃ নরক, 
স্বন্দ ও বলিপুভ্র বাণ প্রভৃতি অসৎখ্য অসুর মর্ত্য- 
লোকে জন্ম গ্রছছণ করিয়া লোকনমুদাঁয়কে নিপীড়িত 
করিতে আরস্ত করিয়াছে । গ্রঞজাগণ আঁর তাহাদি- 
গ্নের অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ভগ্- 
বান্‌ বিষণ দৈত্যকুলোভ্তব কালনেমিরে বিনাশ করিলে 
সেই ছরীত্মাই আবার উত্রসেনের পুত্র কংলক্নপে 
অযু্প্ হইয়াছে । এই জমুদায় ভিন্ন রাজবংশে 
যে কত ছুরাত্মা জম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সংখ্যা 
নিরূপণ ফরা যায় না। অধিককি কহিব দিব্য মুর্ভি- 
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ধারী মহাবল পরাক্রান্ত দর্পিত অবংখ্য অক্ষৌহিণী 
দৈত্যেন্্রধণ আমার উপরিভাগে বিচরণ করিয়া 
থাকে । আর আমি তাহাদিগের ভার অহ করতৈ 
পারিনা । স্বীয় আত্মারেও ধারণ করা আমার 
পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি রসা* 
তলগামিনী না হইতে আপনারা অনুগ্রহ পুর্ব্বক 
আমার ভারাবতারণ করুন । 

পৃথিবী নিতান্ত ভয়বিহ্লী হুইয়া এইরূপ 
কহিলে অর্বলোকপিতামহ ভগবান্‌ ত্রহ্ধা তাহার 
ভারহরণের নিমিত্ত সমুদায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন হে আুরগণ! বন্গুধা যাহা যাহা কহিলেন 
তাহার কিছুই মিথ্যা নে। কি আমি কি তোমরা 
সকলেই নারায়ণাত্মক । সযুদীয় পদার্থই ত্বাহার 
বিভূতির সমষ্টি হইতে সমুৎপন্ন হয়। কেবল বিদভূ- 
তির আধিক্য ও ন্যুনতানিবন্ধন পদার্থের বাধ্যবাঁধ- 
কতাগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব এস, আমর! 
ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকুলে জমুপস্থিত হইয়া সেই 
পরমারাধ্য বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট 
এই বিষয় ৰিজ্ঞাপন করি । তিনি সর্বদাই জগতের 
হিত্জীধুনের নিমিত্ত অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়া পরম ধর্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন । 

ভগ্বান্‌ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দেবগণ সম্মত 
হুইয়া.তীহার সমভিব্যাহীরে ক্ষীরেদার্ণবের উত্তর কুলে 
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সমুপস্থিত হুইলেন। তহুপরে ব্রহ্ম! সনাতন বিষ্ণরে 
এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন হে প্রভো! তুমি 
উভয় বিদ্যা, প্ররুতি, পুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থুল- 
ুন্সমময় এবং খণ্ধেদ যজুর্ধেদ ও আামবেদস্বরূপ । 
শিক্ষাকণ্প, নিরুক্ত+ ছন্দ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, 
পুরাণ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত সমুদায় 
ত্বৎস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । দেহাত্মবাদীরাঁ 
বিচার করিয়া যে সমুদয় বাক্য কছিয়া থাকেন 


তাহাও তোমা হইতে ভিন্ন নহে। তুমি অধ্যাত্বঃ 
অব্যক্ত, অনির্দেশ্য অচিত্তাত্মা, পাঁণিপাদবির্জখত, এবং 
নাম বর্ণ ও বূপবিহীন। তোষার পরম পদ কৌন- 
কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাঁ। তুমি কর্ণবিহীন হইয়াও 
শ্রবণ, নেত্রবিহীন হুইয়াও দর্শন, অদ্বিতীয় হইয়াও 
বহুরূপ ধারণ, হস্তবিহীন হইয়াও পদার্থ গ্রহণ 
এবৎ বিজ্ঞানবিহীন হুইয়াও অর্বজ্ঞান লাভ করিয়া 
থাক। তুমি হুন্ষেম হইতেও ুন্ষম, ও সর্বববস্তৃময় । 
তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের 
বিজ্ঞানের নিরৃত্তি হইয়া থাকে । তুমি ধীরগণের 
ধৈর্ধ্য ধারণ করিয়া থাক। তুমি পরাৎপর, বিশ্বের 
আদি ও ভুবনের গৌপ্তা। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় 
ভূতই তোমার অন্তর্গত। তুমি সুস্বম হইতেও 
সুন্মমতর, প্রকৃতি, পুরুষ ও অদ্বিতীয় । তুমি এক" 
মাত্র অথচ চতুর্ত্বিধ হুতাশন, তোমাহইতে ভিন্ন 
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নছে। তুমি বর্চান্বরূপ হুইয়া জগতের সমুদায় বিভূতি 
প্রদান করিয়া থাক। ত্রক্ষাণ্ডের দর্বস্থানেই তোমার 
চক্ষু বিদ্যমান রহিয়াছে । তোমারে অনন্তমূর্তি 
বলিয়া নির্দেশ করা ষায়। তুমি বামনরূপে ত্রিপদ 
ধারণ করিয়াছিলে । যেমন বিকারশূন্য অনল বিকাঁর- 
ভেদ দ্বারা বহুখা প্রজ্জ্(লিত হয়, তদ্রপ তুমি নির্বিবি- 
কার হইয়াও অলক্ষিতরূপে সর্বভূতে অবস্থান পূর্বক 
অশেষরপ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি একমাত্র? প্রধান 
পুরুষ ও অনস্তমূর্তি। পণ্ডিতেরা তোমার পরম ধাম 
দর্শন করিয়া থাকেন । ভূত ভবিষ্য অযুদায় 
পদার্থই তোমার স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
তোমাহইতে পৃথগৃভূত কিছুই নাই। তুমি ব্যক্ত 
ও অব্যক্তস্বরপ এবং জমা ও ব্যফিরূপজম্পন্ন ॥ 
তোযারে দর্ধজ্ঞ, সর্ধদৃক্, সর্বশক্তিমান এবং সযু- 
দায় জ্ঞান বল ও এশ্বর্্যযুক্ত বলিয়া কীর্তন করা- 
যায়। তুমি হ্রাসর্দ্ধিবিহীন? স্বাধীনতায়ুক্ত, অনাদি, 
জিতেক্ত্রিয়, ক্লমতক্দ্রা ও কামক্রোধাদি বিবর্জিত, 
নিরবদ্যঃ পরম পুরুষ সর্বময় ও নর্কেশ্বর। পণ্ডি- 
তেরা তোমারে পরাধার, পরমধাম, অক্ষয়, অমুদায় 
আবরণ হইতে অতীত, নিরালম্বনের অবলম্বন, মন্থা- 
বিভূতির জংস্থাপক ও পুরুযোত্তম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। সামান্যকারণে তোমার দেহাবলম্বন 
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দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। তুমি ধর্শত্রাণের নিমিভই 
পৃথ্ধীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাক । 

বুম! ভগবান্‌ ব্রহ্মা এইরূপ স্ত্ৃতিবাদ করিলে 
সনাতন বিষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ পূর্বক তাহারে বস্বো- 
ধন করিয়া কহিলেন হে ব্রন্ষণৃ! তুমি দেবগণে- 
বেঙিত হইয়া যাহাঁ যাহা প্রার্থনা করিতেছ প্রকাঁশ 
কর। আমাহইতে অবশ্যই তোমাদিগের বাসনা- 
পূর্ণ হুইবে। ভগবান্‌ বিষণ এইরূপ কহিলে দেবগণ 
তাহার সেই বিশ্বরূপ দর্শনে নিতান্ত ভীত হইলেন। 
তখন ব্র্মাও সেই দিব্যরূপ নিরীক্ষণ পূর্বক পুন- 
বর্বার তাহারে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন হে গ্রভো! 
তোমার বাহু, দক্ষ, পাদ ও মুর্তি অসংখ্য । তোমা- 
হইতেই এই জগতের শ্যফি স্থিতি ও জংহাঁর হইয়া 
থাকে । তুমি অপ্রমেয়, সুন্সম হুইতেও কুন্ষম, বৃহ 
হুইতেও বৃহৎ ও গুরুতর হইতেও গুরুতর । এবং 
তোমারেই বুদ্ধাদিচতুর্ব্বিংশতি তত্র মুল ও পর- 
মাতা বলিয়া নির্দেশ করা ষায়। আমরা সকলেই 
তোমার প্রসাদলাঁভের আঁকাজ্কায় আগমন করিয়াছি । 
এক্ষণে এই বসুন্ধরা অস্ুরগণ কর্তৃক নিতান্ত নিপী- 
ডিত হুইয়া তোমার শরণাপন্ন হুইয়াছেন। তুমি 
প্রসন্ন হুইয়া ই“হার ভাঁরাৰতাঁরণ কর ( ইন্ত্র, নাসত্য, 
দশ্র, বরুণ, বায়ুঃ$ অনলও আমি এবং আদিত্য, 
রুদ্র ও বজ্ুগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই তোমার 
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নিকট জমুপস্ফিত হইয়াছি। তুমি আমাদিগের প্রতি 
যাহা আজ্ঞা করিবে» আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতি- 
পালন করিব । 


সর্বালোকপিতামহ ব্রহ্মা পুরুযোত্বম ভগবান্‌ বিষ্গর 
এইরূপ' স্তব করিলে :তিনি স্বীয় শুক ও কুঞ্ণ বর্ণ কেশ- 
দ্বয় উদ্ধৃত করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
হে স্ুরগণ! আমার এই কেশদ্ধয় বসুধাতলে অৰ- 
তীর্ণ হইয়া ভূমির ভার হরণ করিবে এক্ষণে 
তোমরা স্বীয় স্বীয় অংশে ভূমগুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া মেই উন্মত্ত মহান্ুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হও। তাহারা আমার দৃষ্টিপাত চুর্ণীকৃত 
হইয়া অবিলম্বেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং আমার 
এই কেশও মহাত্মা বস্গুদেবের পত্ী দেবোপমা দেব- 
কীর অষ্টম গর্ভে সমুত্পন্ন হইয়া মহান্থুর কৎনকে 
নিপাতিত করিবে সন্দেহ নাই ॥। এই বলিয়া তিনি 
দেবগণের সমক্ষেই অস্তর্থিত হইলেন । 
অনস্তর দেবগণ সেই মহাত্মা বিষ্ণুর উদ্দেশে 
নমস্কার করিয়া জুমেরু পর্বতে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে 
ক্রমে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন ।” তৎুপরে একদা 
তপোথনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ভোজপতি কৎসের 
নিকট সম়ুপস্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! আপন. 
ভগ্গিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র পৃথিবীর 
অধিকারী হুইবে। দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য 
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শ্রবণ করিবামাত্র কংস নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
বন্ুদেব ও দেবকীরে গৃহ্মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। 
দেই দেবকীর গর্ভে যে সময়ে যে যে পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল মহাত্মা বস্ুদেব পূর্ববনিয়মান্ুসারে দেই 
যেই পুত্রকে তাহারে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 
বুদ! হিরণ্যকশিপুর যে ছয় পুভ্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল, মহামায়া যোগনিদ্রাই বিষ কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া তাহাদিগকে দেবকীর গর্ভে আনয়ন করেন । 
ভগবান্‌ বিষণ জগম্মোহকারিণী বৈষ্ণবী যোগনিদ্রারে 
সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন হে যোগনিদ্রে ! তুমি 
পাতালতলে গমন করিয়া হিরণ্যকশিপুর ছয় পুভ্রকে 
একে একে দেবকীর জঠরে সমানীত কর। সেই 
দেবীর গর্ভজাত ছয় পুভ্র কস কর্তৃক নিপাতিত 
হইলে আমার অংশীংশে দেবকীর গর্ভে দগ্ডম পুত্র 
সমুৎ্পন্ন হইবে । তৎপরে তুমি সেই গর্ভস্থ বালককে 
আকর্ষণ করিয়া গোঁকুলবাসিনী রোহিণীর গর্ভে 
আনয়ন করিবে । দেবকীর অগ্ুম পুত্র এইরূপে 
রোহিণীর গর্ভে অধিষ্ঠিত হুইলে লৌকসমাজে এই- 
রূপ প্রচার হইবে, যে ভোজরাজ ক অর ভয়ে 
দেবকীর অগ্তম গর্ভ পতিত হ্ইয়াছে। এইরূপ জন- 
তির পর রোহিণীর গর্ভ হইতে শ্বেতাচলনন্নিভ 
এক বীর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া যোগ্রনিদ্রার আক- 
রণনিবন্ধন অকর্ষণ নামে বিখ্যাত হইবেন । 
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অনন্তর আমি দেবকীর পবিত্র জঠরে জীন 
গ্রহণ করিব। তুমিও এ সময়ে গোকুলে যশোঁদার 
গর্ভে আবির্ভূত হইবে । তৎুপরে প্রারটকালে নভো- 
মণ্ডল ঘনঘটায় অমাচ্ছন্ন হইলে কুষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী 
তিথিতে অর্রাত্রি সময়ে আমি দেবকীর গর্ভ হইতে 
ভূমিষ্ঠ হুইব। তুমিও সেই রাত্রিতে নবমী তিথির 
অঞ্চার হইলে যশোদার জঠর হইতে জন্ম গ্রহণ 
করিবে। এইরূপে আমাদিগের জন্ম হইলে মহাত্মা 
বসুদেব মৎপ্রভাবপ্রেরিত হুইয়! আমারে যশোদার 
শয়নীয়ে সমানীত এবং তোমারে দেবকীর ক্রোড়ে 
সংস্থাপিত করিবেন । পরে ভোজরাক্জ কস তোমারে 
গ্রহণ করিয়া শিলাতলে ক্ষেপণ করিবে । কিন্তু তুমি 
নেই শিলায় নিপতিত না হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত 
হুইবে। অতঃপর দেবরাজ আমার গৌরবনিবন্ধন 
নমস্কার করিয়া তোমারে ভগিনীত্বে গ্রহণ করিবেন । 
তৎপরে তুমিও শুস্ত নিশুত্ত প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্য- 
গণকে নিপাতিত করিয়া পৃথিবীর নানাস্থান নিরু- 
পড্রব করিবে । তোমা হইতে পৃথিবীর উৎপাঁতশান্তি 
হইলে লোকে তোমারে ভূতি, অন্ততি, কীর্তি, ক্ষাস্তি, 
পৃথিবী ও স্বর্গস্বরূপা এবং ধুতি, লঙ্জা! ও পু প্রভৃতি 
বিবিধ নামে স্তব করিবে । ষাহারা প্রাতঃকাল 
ও সায়ংকাঁলে আর্ধ্যাঃ ছূর্গা, বেদগর্ভা, অস্বিকা, ভদ্রা, 
ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা ও ক্ষেমঙ্করী নাম উচ্চারণ পুর্ববক, 
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তোমার স্তব করিবে আমার প্রসাদদে তাহাদিগ্রের 
মনোরথ কখনই বিফল হইবে না। ভুমি মহৃষ্যুলোকে 
সুরামাংদাদি বিবিধ উপহার দ্বারা পৃজিত হইয়া 
মানবগ্নণের বাদনা পূর্ণ করিবে । যে জযুদায় মহ্ষ্য 
তোমার অর্চনা করিবে, ভাহারা আমার প্রসাদে 
অসন্দিগ্ধচিতে পরম সুখে কাল হরণ করিবে জন্দেহ 
নাই। এক্ষণে তুমি গমন করিয়া আমার উপদেশী- 
স্বরূপ কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হও । 


বিষ্ণ পুরাণ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বত্ম! অনাতন বিণ যোগনিদ্রারে এইরূপ 
উপদেশ প্রদান করিলে তিনি ছিরণ্যকশিপুর ছয় 
পুত্রকে ত্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে আনয়ন করি- 
লেন। কংস কর্তৃক এ পুন্রগ্রণের বিনাশ সাধন 
হইলে সেই দেবকীর অপ্তমগর্ভস্থ সন্তান তৎকর্তৃক 
আকর্ষিত হইয়া রোহ্ণীর গর্ভে সংস্থাপিত হইল। 
তৎ্পরে এ পুন্র রোহিণীর গর্ভ হইতে নযুৎপন্ন 
হইলে ভগবান্‌ হরি লোকত্রয়ের উপকারার্থ দেবো- 
পমা দেবকীর জঠরে প্রবেশ করিলেন। এ দিনে 
তাহার উপদেশানুনারে যশোদার গর্ভে যোগনিদ্রারও 
জন্ম হইল। ভগবান্‌ বিষ্ত এইরূপে দেবকীর গর্ভে 
অবতীর্ণ হইলে গ্রহ্থগ্ণ সুচারুরূপে আকাশে বিচরণ' 
করিতে লাগ্িল। খতুসমুদায়ের আর কোনরূপ বৈপ- 
রীত্য রহিল না ।, দেবোপমা দেবকী বিষারে গর্ভে 
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ধারণ করাতে এরূপে তেজস্থিনী হইলেন যে কেহই 


তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। কিন্ত 
সকলেরই অন্তঃকরণ তীহারে দর্শন করিবার নিমিভ 
সমুৎসুক হইতে $লাগিল। 

দেবকী ননাতন বিষ্ণরে এইরূপে গর্ভে ধারণ 
করিলে দেবণ তাহারে এইরূপ স্তব করিতে লার্ি- 
লেন ছে দেবি! তুমি পর প্রকৃতি । পুর্বে তুমি 
ত্রদ্ধারে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। তৎপরে বানীস্বরূপা 
হইয়া এই জগৎকে ধারণ পূর্বক বেদসমুদায় উৎপা- 
দন করিয়াছ। তুমি ক্জ্যস্বরূপগর্ভা, ্ীভূতা, মনা- 
তনী সকলের বীজভূতা যজ্ঞগর্ভা ও ত্রয়ীস্ব রূপা বলিম্া 
অভিহিত হুইয় থাঁক। তৃমি ফলগর্ভা ইজ্যা, বহ্িগির্ভা 
অরণি, দেবগর্ভা অদিতি, দৈত্যগর্ভা দিতি, রসগর্ভা 
জ্যোৎস্না, জ্ঞীনগ্র্ভা অন্নতি, নয়গর্ভ! নীতি? প্রশ্রয়- 
গর্ভা লঙ্জা, কামগর্ভা ইচ্ছা তোষগর্ভ। তুষ্টি, মেধ- 
গ্র্ভা মেথা, ধৈর্ধ্যগর্ভা ধৃতি, এবং গ্রহ খক্ষ ও 
তারকাদিসন্বলিত নভোমগুলস্বরূপ ॥। তোমাহইতেই 
এই অমুদায় এবং অন্যান্য অসংখ্য বিভূতি সমুৎ- 
পন্ন হইয়া থাকে । এক্ষণে তোমার গর্ভে যে কত 
বিভূতি অবস্থিত 'রহিয়াছে কেহই তাহার ইয়া 
করিতে পারে না। সমুদ্র পর্ধত নদী দ্বীপ বন ও 
পন্তনবিভূষিত গ্রাম্যাদিযুক্ত সমুদায় পৃথিবী, বষ্ছি 
জল ও হমীরণ সমুদাঁয়, গ্রহ খক্ষ ও তারকাদিসম- 


স্পা স্পস্পাসি 
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খিত বিমানশতসংকুল নভোমগুল, ভূর্লোক ভূবর্লোক 
স্বর্লোক মহুর্লোক জনলোক তপৌলোক ও সত্যলোক- 
সম্বলিত অখিল ব্রহ্মা এবং এ নযুদায় লোকবাদী 
দেব দৈত্য গন্ধবর্ষ, বারণ, মহোরা, যক্ষ, রাক্ষস, 
প্রেত, গহাক, মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি প্রাণিগণ ধাহাতে 
অবস্থিত রহিয়াছে , সেই জর্ধভাবন সনাতন বিষ 
এক্ষণে তোমার জঠরে অবস্থান করিতেছেন । তুমি 
স্বাহাঃ স্বধাঃ স্বর্গ, ও জ্যোতিঃস্বরূপা। তৃষি 
সয়ুদায় লোকের রক্ষার্থ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। 
হে দেবি! এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া জগতের হিত- 
সাধনার্থ অখিল ত্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান্‌ নারায়ণকে 
গর্ভে ধারণ পূর্বক আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন 
কর । 


বিণ পুরাণ 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। 

বুম! ভগবতী দেবকী দেবগণ কর্তৃক এই- 
রূপ স্তুয়মান হইয়া জাগত্রাণকর্তা পুণুরীকাক্ষ ভগ- 
বান্‌ মারায়ণকে গর্ভে ধারণ করিয়া রহিলেন। অন- 
স্তর নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে অ্যুতরূপ ভান 
দেবকীরূপ পূর্বসন্ধ্যাতে আবির্ভূত হইয়া অখিল 
জগৎপদ্থ প্রকাশিত করিলেন । ভগবান্‌ বিষ্ণ এই- 
রূপে অবতীর্ণ হইলে দিআুখ নির্মল ও জগ আনন্দ- 
ময় হইয়া উঠিল। চক্দ্রোদয় হইলে যেমন চত্ট্রিকা 
প্রকাশিত হয় তদ্রপ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলে লোক- 
সয়ুদায়ের পরম প্রীতি সযুৎপন্ন হইল। মরুদ্গাণ 
মন্দ মন্দ প্রবাহিত শু নদীসমুদায় প্রসন্নতা প্রাপ্ত 
হইতে লাশগিল। িদ্ধণ মনোহর বাদ্য বাদন, 
গন্ধরর্বপতিগণ সঙ্গীত ও অপ্বনরোগণ নৃত্য করিতে 
আরস্ত করিল। দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূমগ্ডুলে 


। ৫৭২, বিষণ পুরাণ । 


পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনলসমুদায় প্রশান্ত- 
ভাবে প্রস্বলিত হইতে লাগিল এবং জলদগণ পুষ্প 
বর্ষণ করত মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাশিল। 

তখন মহাত্মা বন্থুদেব স্বীয়মন্দিরে সেই ফলেন্দী- 
বরপত্রাভ শ্রীবৎসলাঞ্ন চতুর্ভুজ ভগবান্‌ বিষ্ণুরে 
অবভীর্ণ দেখিয়া কংসভয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ভাহারে 
এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন হে ভগবন্‌ ! তুমি 
যে শস্তবচক্রগদাঁধারী বিষণ, তাহা আমি পরিজ্ঞাত 
হইয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হুইয়া এই দিব্য রূপ 
বরণ কর। তুমি আঁমার মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছ 
শ্রবণ করিলে ছুরাত্মা কস এখনই আমারে যাতনা 
প্রদান করিবে । 

বন্ছদেব এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে দেবকীও 

বিষণর সেইরূপ দর্শন করিয়া তাহারে নন্বোধন পূর্বক 
কহিলেন হে প্রভো! তুমি অখিলব্রক্াুরূপী- 
অনন্ত, অর্বাত্বা ও সর্ধময়। তুমিই গর্ভবাপকালে 
লোকসমুদায়কে রক্ষা করিয়া থাঁক। স্বীয় মায়াবলেই 
তোমার বালকরূপ প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে তুমি 
এই চতুর্ভজ মূর্তি স্বরণ কর। ছুরাত্মা কৎস 
এখনই. তোমারে অবতীর্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাত 9 
নন্দেহ নাই। 

দেবকী এইরূপ স্তুতিবাদ করিলে ভগবান্‌ বিষণ 
তাহারে সন্বোপ্নন করিয়া. কহিলেন জননি,! পর্বে 


পঞ্চম অংশ । ৫৭৩ 


তুমি পুত্রার্থিমী হুইয়! আমার বিস্তর স্তব করিয়া- 
ছিলে । সেই পুণ্যে আমি তোষার উদরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছি । এই বলিয়া তিনি বালকভাব প্রাপ্ত 
হইয়া তুষ্বীস্তাৰ অবলম্বন করিলেন। তখন মহাত্মা 
বস্ুদেবও সেই রাত্রিতে তাহারে গ্রহণ করিয়া গৃহ 
হইতে বহির্গত হইলেন। ভগবান আনকছুন্দ.ভি 
বিনির্গত হইলে যোগনিদ্রার প্রভাবে মথুরার রক্ষক 
ও দ্বারপালগ্ণণ বিমোর্ছিত হইল। জলদজাল হই- 
তেও অবিশ্রামে বারিবর্ষণ হইতে লাশিল। অনস্ত- 
দেব ফণাদ্ধারা বসুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া গমন 
করিতে লাগিলেন । তৎপরে মাত্রা বসুদেব অখিল 
ব্রহ্ষাগুনাথ বিষ্ণরে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক অবলী- 
লাক্রমে নানাবর্তপমাকুলা অতিগ্ভীরা যমুনা নদী 
পার হুইতে লাগিলেন । ভগ্নবান্‌ বিষ্ণর প্রভাবে 
ষয়ুনার জলে তাহার কেবল জানুমাত্র নিমগ্ন হইল। 
এইরূপে তিনি যমুনাঁপারে উত্তীর্ণ হইলে নন্দাদি 
গৌপর্ৃদ্ধগ্ণণ তাহার নয়নপথে নিপতিত 'হইলেন। 
এসময়ে যশোদাও বিমোহিত হইয়া যোগনিদ্রারে 
প্রনব করিয়াছিলেন এবং নেই যোগনিদ্রার মায়ায় 
সমুদায় লোকও মোহিত হুইয়াছিল। মহ্থাত্মা বস্ু- 
দেবও এ জময়ে যশোদার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
তাহার শয়নীয়ে নেই বালকরূপী নাঁরায়ণকে সংস্থাঁ- 
পন এবৎ নেই কন্যারে গ্রহণ পূর্বক তথাহইতে 


৫৭৪ বিষণ পুরাণ । 


প্রত্যাগমন করিলেন । বনুদেব প্রত্যাগত হইলে 
যশোদার নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন তিনি নীলোৎ- 
পলদলশ্যাম পুক্রকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর 
নাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং মহাত্মা বন্থুদেবও 
এ& জময়ে সেই কন্যারে ক্রোড়ে লইয়া নিজ মন্দিরে 
আগমন পূর্বক স্বীয় পরী দেবকীর শয়নীয়ে সংস্থা 
পন করত পুর্ববৰণ্ অবস্থান করিতে লাখিলেন । 

অনভ্ভর দেবকীর মন্দির হইতে বালধ্বনি সমু- 
খিত হইল। রক্ষকেরা সহসা এ শব্দ শ্রবণ পৃর্ববক 
ত্বরাশ্থিত হইয়া ভোজরাজ কংসের নিকট এ বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিল। কংস রক্ষকদিগের মুখে দেবকীর 
প্রনববিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ, দেবকীর 
ভবনে আগমন করিয়া সেই বালিকারে গ্রহণ করিল । 
তখন মহাত্বা বন্ুদেব বালিকারে পরিত্যাগ কর 
পরিত্যাগ কর বলিয়া বিস্তর নিবারণ করিতে লাশি- 
লেন, কিন্তু ছুরাত্মা কস তাহার এ বাক্যে কর্ণ পা 
না করিয়া এক শিলা লক্ষ্য করত নেই কন্যারে 
নিক্ষেপণ করিল ।. 

তখন দেই বালারূপিনী যোগমায়া শিলাপৃষ্ঠে 
নিপতিত না হইয়া আকাশপথে গমন পূর্বক দিব্য 
রূপ ধারণ করিলেন, এবং উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করিয়া 
রোষাবিষ্টচিত্তে কংন্কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
রে ছুরাত্মন্‌! আমারে শিলাপৃষ্ঠে ক্ষেপণ করিলে 


পঞ্চম অংশ । ৭৫ 


তোমার কোন ফল লাভ হইবে না। যিনি তোমার : 
পূর্বজম্মে স্কত্যুত্বরূপছিলেন এবং এক্ষণে যিনি ' 


তোমারে নিপাতিত করিবেন সেই দেবগণের সর্বস্বতূ'ত 


মহাত্মা ইহলোকেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । অতএব . 
তুমি শীত্ব আপনার হিত চিন্তা কর। এই বলিয়া : 


তিনি দিব্য গন্ধমাল্যে বিভূষিত হইয়া সিদ্ধগণের | 


স্ৃতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণমাত্রেই ভোজ- 
রাজের দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেন । 


২০৯০০ তি পা ০ পপস্পা্শি 


বিষ্কুপুরীণ 


চতুর্থ অধ্যায়। 

বস! যোগযায়া এইরূপ কহিয়া আন্তর্থিত হইলে 
কৎস নিতান্ত উদ্দিগ্নমনা হইয়া কেশি প্রলম্ব ও ধেনুক 
প্রত্াতি মহান্সুরগণকে ও পৃতনারে সম্বোধন পুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন হে মহাবীরগ্রণ! হে পুতনে ! 
ছুরাতআা দেবগণ আমার বলবীর্ষ্যে তাপিত. হইয়া 
আমারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্রবান হইয়াছে 
কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা আমার কোন ভয়ের সস্তাৰন! 
নাই । আমি তাহাদিগকে জআামান্য জ্ঞান করিয়া থাকি 1 
কি অন্পবীধ্য ইন্দ্র, কি একচারী শঙ্কর, কি স্সসুরঘাতী 
হরি, এবং কি বায়ু আদিত্য ও অগ্নি প্রভৃতি অমর- 
গণ অকলেই আমার বলবীর্য্যে নির্জ্জিত হইয়াছে । 
তাহাঁদিগের মধ্যে কেহই আমারে বিনাশ করিতে 
অমর্থ হইবে না। ইন্দ্র কি আমার বলবীর্ধ্য বিস্মৃত 
হুইয়। খিয়াছে? সৎগ্রামস্থলে সে যেরূপে পৃন্টে 


পঞ্চম অংশ । ৫৭৭ 


আমার বাণসমুদায় বহন করিয়াছিল তাহা তাহার 
স্মরণ করা উচিত! যখন আমি ইক্্রকে রাজ্যে বারি 
বর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছি তখনই তাহারে আমার 
শাসন রক্ষা করিতে হইয়াছে । জলদগ্ণ আমার 
বাণে নিপীড়িত হইয়া কোনরূপেই ইচ্ছান্ুসারে জল- 
বর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাভিন্ন আমি পৃথি- 
বীরও নমুদায় ভূপতিরে পরজিত করিয়াছি, কেবল 
আমার গুরু জরাসন্ধ ভিন্ন আর সকল রাজাই আমার 
ভয়ে ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছে । 

হে দৈত্যগণ! আমি দেবগণকে অর্ধদাই 
অবজ্ঞা করিয়া থাকি । তাহারা আমারে বিনাশ করিতে 
যত্বুবান হইয়াছে ইহা যদিও আঁমার পক্ষে হাজ্য- 
জনক বটে, তথাপি নেই ছুষ্ট দেবগণের দমন করা 
কর্তব্য কর্ম ।॥ তোমরা সেই দুষ্ট দেবগণের অপকা- 
রার্থ সর্ববদ1 যত্তবান্‌ থাকিবে । যে অমুদায় তপস্বী দেব- 
গণের উপকার করিতে প্ররত্ত হইবে । .তোঁমরা 
তহুক্ষণাঁৎ তাহাদিগকে নিপাতিত করিবে । দেবকীগর্ভ- 
সস্তবা সেই বালিকা এইকথা বলিয়া গিয়াছে যে পূর্ব 
জন্মে যাহা হইতে আমার স্যত্যু হুইয়াছিল সেই ছুরা- 
সবাই আমার বিনাশার্থ পৃথিবীতে জম্ম গ্রহণ করি- 
য়াছে। অতএব পৃথিবীর সমুদয় বালককেই পরীক্ষা 
করা উচিত। যে বালকের পরাক্রম অসামান্য হইবে 
সেই আমার বধ্য হইবে সন্দেহ নাই'। 


৫৭৮ বিষ পুরাণ । 


২ম দৈত্যগ্ণকে এইরূপ অহুজ্ঞা প্রদান করিয়া 
থৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক বসুদেব ও দেবকীরে অধী- 
নতাশৃত্বল হইতে বিযুত্তর করত তাহাদিগকে সঙ্বোধন 
করিয়া কহিল হছে বনসুদেব! হছে দেবকি! আমি 
রথা তোমাদিগের অন্তানগ্ণকে নিপাঁতিত করিয়াছি । 
তাহারা আমার অপকারী নহে । এক্ষণে এক বালক 
অন্য কোনস্থানে আমার বিনীশার্থ জন্ম গ্রহণ করি- 
য়াছে । যাহাহউক তোমরা আর অপত্যশোকে 
কাতর হুইয়া পরিতাপ করিও না। আধ্ুঃশেষ ন1 
হুইলে কেহ কাহীরেও বিনাশ করিতে অমর্থ হয় 
না। এই বলিয়া কংস বন্ুদেব ও দেবকীরে সান্তনা 
করিয়া শঙ্কিতমনে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 





বিষ্ণু পুরাণ | 


শ্পাসিস্টিসিসিসপা শপপিপিপতসিশি শীত উস ত ৩ পল 


পঞ্চম অধ্যায়। 

বহু! অনন্তর একদা গ্োকুল বাসী মহাত্মা নন্দ 
আত্মীয়বর্গে পরির্ত হইয়া বার্ষিক রাজস্ব প্রদান 
করিবার নিমিত্ত কংসালয়ে আগমন করিলেন । কর 
প্রদত্ত হইলে বন্থুদেৰ তীহার শকটোপরি গমন করিয়া 
তাহারে পুভ্রলাভে পরিতুষ্ট দর্শন পূর্বক কহিলেন 
হে নন্দ! যখন তুমি এই রূদ্ধদশীয় পুভ্রলাভ কাঁরয়াছ 
তখন তোমার তুল্য ভাগ্যবান আর কেহই নাই। 
তুমি যে কার্চ্যের অনুরোধে এইস্থানে আগমন করি- 
য়াছিলে, তাহাও নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । অতএব আর 
এস্থানে অবস্থান করা তোমার উচিত নহে । তুমি 
অবিলম্বে গোকুলধামে গমন কর। তথায় রোহিণী- 
গর্ভজাত আমার পুত্রও অবস্থান করিতেছে । তুমি 
অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় পুভ্রের ন্যায় তাহারও রক্ষণী- 
বেক্ষণ করিবে । এই বলিয়া তিনি নন্দকে গৌকুলে 
প্রেরণ করিলেন । 


৫৮০ বিষণ পুরাণ । 


অতঃপর একদা রজনীযোগে কুঞ্জ নন্দাঁলয়ে 
শঁয়ান রহিয়াছিলেন এমন সময়ে বালঘাতিনী নিশাচরী 
পৃতনা তীাহাঁর নিকট সমুপস্থিত হুইয়া তীহার মুখে 
স্বীয় স্তন প্রদান করিল। পুতনার স্তনপ্রদানের 
কারণ এই যে, সে যে যেবালকের মুখে স্তন প্রদান 
করে সেই নেই বালক বিকলাঙ্গ হইয়া তহক্ষণাঁৎ 
প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ॥। কিন্তু পুতনা কেশবের 
মুখে স্তন প্রদান করিলে তিনি করযুগল দ্বার! তাহার 
স্তন দৃঢরূপে ধারণ ও নিপীড়ন করিয়া তাহার স্তন্য 
পান করিতে লাগিলেন । তখন পৃতনা ৰিকলাঙ্গী 
হইয়া! ভীষণবেশে ভয়ঙ্কর শব্দ করত প্রাণ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক তলে নিপতিত হইল ॥। এইরূপে 
পৃতনা নিপতিত'হুইলে ব্রজবাসী লোকসমুদাঁয় তাহার 
ভীষণ শব্দে ভয়বিহ্ূলচিতে জাগরিত হইয়া দেখিল 
পৃতনা হতজীবিতা হইয়া নিপতিত রহিয়াছে এবং 
তাহার ক্রোড়ে কুঞ্জ অবস্থান করিতেছেন । 
এঁ সময়ে যশোদা এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত 
শঙ্কাকুলা হইয়া প্রাণসম ক্লষ্কে গ্রহণ পূর্বক গ্পুচ্ছ- 
ভ্রামণ দ্বারা বালদোষ অপনীত করিলেন । গোপা- 
ধিপতি নন্দও গোকরীষ গ্রহণ করিয়া ক্ষ্জের মন্তকে 
রক্ষা বন্ধন পূর্বক এইরূপ কহিতে লাখিলেন যিনি 
সর্বভূতের স্যফ্টি করিয়াছেন, ধীহার নাভিপঙ্কজ হুইতে 
এই অখিল ত্রক্ধাণ্ড নমুস্ভুত হইয়াছে, যিনি বরাহরূপ 


পঞ্চম অংশ । ৫৮১ 





ধারণ করিয়া দংগ্রাগ্র দ্বার ধরণীর উদ্ধার পাধন 
করিয়াছেন, যিনি নৃসিংহরূপী হইয়া নখাঙ্কুর দ্বারা 
খ্রণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছেন এব 
বামনাবতারে ষাহার ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভূৰন আক্রান্ত 
হইয়াছিল, সেই জর্ধময় সনাতন হরি তোঁমারে রক্ষা 
করুন। গোবিন্দ তোমার মস্তক, কেশব তোমার 
কণ্, বিষ্ণ তোমার গুহা ও জঠর, জনার্দন তোমার 
জড্ঘা ও পদ এবং ভগবান্‌ নীরায়ণ তোমার মুখ, 
বানু, প্রবাহ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের রক্ষক হউন । 
প্রেত কুম্াণ্ড ও রাক্ষম প্রভৃতি তোমার অহি- 
তকারী হ্রাশয়গণ শঙ্বচক্রগদাপাণি নারায়ণের শঙ্ব- 
নাঁদে অমাহত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। বৈকু 
তোমারে দিক্নমুদীয়ে, মধুস্ুদন বিদিকে, হৃষীকেশ 
আকাশে এবং মহীধর ভূমিতে রক্ষা করুন। মহাত্মা 
নন্দ কৃষ্ণের মঙ্গলোর্দেশে এইরূপ স্বস্ত্যয়ন করিয়া 
শকটের অধোভাগস্থ পর্ষযক্কোপরি তীহছাঁরে শয়ন 
করাইয়া রাখিলেন। এ সময়ে গোপেরাও ভয়ঙ্কর 
হ্থতদেহ দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিস্ময়াবিষ$ট হইয়া 
যথাস্থানে গমন করিল। 


বিষণ পুরাণ 


ষ্ঠ অধ্যায় । 

বস! অনন্তর মহাত্মা মধুনুদন শকটের 
অধোভাগ্ে শয়ান হইয়া চরণঘুগল উর্ধে ক্ষেপণ 
পূর্ববক ্তন্যপানার্থ রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার 
পাঁদপ্রহারণে শকট পরিবর্তিত ও শকটম্ছ কুস্ত ও 
ভাগুসমুদায় বিপরীতভাবে নিপতিত হইল । তৎ- 
পরে সমুদায় গৌপগোপীগ্রণ তথায় সমুপস্থিত হুইয়া 
কুষ্ণকে উত্তানশীয়ী দর্শন পূর্বক পরস্পর কহিতে 
লাগিলেন কোন্‌ ব্যক্তি দ্বারা এই শকট পরিবর্তিত 
হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারিলাম নাঁ। 
গোপখোপীগণ এইরূপ কছিলে তত্রত্য গোপবালক- 
গণ কহিয়া উঠিল আমরা দেখিলাম, এই শয়ান 
বালক রোদন করিতে করিতে পাদপ্রহারে এই 
শকট পাঁতিত করিয়াছে । অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা 
ইহা পরিরৃত্ত হয় নাই। 


পঞ্চম অংশ । ৫৮৩ 


বালকেরা এইরূপ কহিলে সযুদায় গোপগণ 
যাহারপরনাই বিশ্বয়াবিউ হইল । তখন মহাত্মা 
নন্দও বিত্ময়াপন্ন হইয়া সেই বালককে ক্রোড়ে 


ধারণ করিলেন। এবং যশোদাও শকটস্থ ভাওভগ্ন- 
সমুদায় যথাস্থানে অংস্থাপন পূর্বক পুর্পফল ও 

আতপ তগুল দ্বারা শকটের অর্চনা করিতে লাখি- 
লেন! এই ভাবে কিয়দিন অতীত হুইলে বস্গুদেব- 
প্রেরিত অহ্ধি গর্থ গোকুলে সমুপস্থিত হইয়া! গ্রচ্ছন্্- 


ক রর ই ভালা 


ভবে ডগাপনমীজে অবস্থান পুর্বক বলদেব ও বান্ু- 


দেবের সংক্ষার সম্পাদন করিলেন । জেই মহর্ষি 


দ্বারা বন্ধদেবের জ্ঞ্যেষ্ঠ পুভ্রের নাম রাম ও কনিষ্টের 
নাম ক্ষ নিরূপিত হইল। এইরূপে বলদেব ও 
বানুদেৰ সংস্কৃত হইয়া অণ্প কালের মধ্যেই বায়ো- 
বৃদ্ধির সহিত জাহ্চলনক্ষম হইয়া উঠিলেন। তহৎ- 
পরে তীহাঁরা করীবভম্মদিপ্ধাঙ্গ হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । যশোদা ও রোহিণী তীহাঁদি- 
গকে কোনরূপেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। তীহারা কখন গোবাটে ও কখন বহ্দবাঁটে 
সমুপস্থিত হইয়া এবং কখন সদ্যজাত গোবৎুসের 
পুচ্ছ আকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাশিলেন। 
এইরূপে তীহারা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলে 
যশোদা ভীহাদিগকে কোনরূপে নিবারণ করিয়া! সুস্থির 


করিতে পারিলেন না। অনন্তর" তিনি তাহাদিগকে. 
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৫৮৪ বিষ পুরাণ । 


একত্র ক্রীড়া করিতে দেখিয়! ক্ুষ্কে দাঁদদ্বার। বন্ধন 
পূর্বক উদুখলমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন 
বৎস! তুমি অতিশয় চঞ্চল হুইয়াছ, এখন তোমার 
ক্ষমত| থাকে এস্থান হইতে গমন কর। এই বলিয়া 
তিনি আপনার গৃহকাধ্য করিতে আঁরস্ত করিলেন। 
যশোঁদা গৃহকাধ্যে ব্যাপৃতা হইলে বিপুলপরান্রম 
কমললোচন রুষ্জ মেই উদুখল আকর্ষণ করিয়! 
উত্তুশাখাসম্পন্ন যমলার্জ,ন নামে প্রসিদ্ধ পাদ- 
পদ্বয়ের মধ্যভাঁগে গমন করিলেন । তথায় নপস্থিত 
হইলে সেই উদ্দুখল তির্ধ্যগৃভাঁৰ প্রাপ্ত হইল । তখন 
তিনি সেই রৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলেন। এ জময়ে 
ব্রজবাসী লোকসমুদায় বৃক্ষভঙ্গের ক্টকটাশব শ্রবণ 
করিয়। তথায় আগমন পুর্ধবক দেখিতে পাইল নেই 
দ্রই মহাঁক্রম ভগ্রক্ষন্ধ ও ভগ্মশাখ হইয়! নিপতিত 
হইয়াছে এবং বালক কৃষ্ণ অর্দবিনির্গত দন্ত সমুদাঁয় 
বহিষ্কত করিয়া নুমধুর হাস্য করিতেছেন । যখন 
গরোপগণ এই ব্যাপার দর্শন করিল তখন সেই রৃক্ষ- 
দ্ধয়ের মধ্যে মহাত্মা বানুদেবের উদর দামদ্বারা বদ্ধ 
হইয়াছিল । তিনি এইরূপে দামদাঁরা বদ্ধোদর হওয়া 
তেই তদবধি দামোদর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 
অনন্তর গোপরৃদ্ধেরা এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত : 
উদ্বিগ্ন ও ভীত হুইয়া উৎ্পাতপীতের আশঙ্কায় ; 
মহাত্মা নন্দকে অগ্রসর করত পরস্পর এইরূপ মাস্ত্রণা 1 
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করিতে লাগিল এস্ানে বাঁস করা আমাদিগের কর্তব্য 
নহে। এস আমরা অন্য মহাবনে প্রস্থান করি! 
এই ব্রজধাম ভ্রমে ক্রমে বিবিধ বিনাশকর উৎপাতে 
আক্রান্ত হইতে লাগিল। যখন পৃতনার বিনাশ, 
শকটের বিপর্ধ্যয়, বাতাদিদোষ ভিন্ন এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ- 
দ্বয়ের পতন প্রভৃতি উৎসমুদায় দৃ্টিগোচর হইতেছে 
তখন এস্থান আর মঙ্গলদায়ক নহে। অতএব আর 
অন্য কোন ভীষণ উৎ্পাঁত উপস্থিত না হইতে 
এস্থান হইতে পলায়ন করাঁ আমাদিগশের কর্তব্য 
হুইয়াছে। 

গোঁপরদ্ধেরা পরস্পর মস্ত্রণা করিয়। স্বীয় স্থীয় 
আত্মীয়গণকে কহিতে লাগিল তোমর1 অবিলম্বে এস্থা'ন 
হইতে প্রস্থান কর। গৌোপরুদ্ধের এইরূপ উপদেশ 
প্রদান করিলে গোপণ ক্ষণকাঁলমধ্যেই শকট ও 
গোধন সমুদায় লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল । 
গৌপগণ প্রস্থান করিলে ব্রজধাম শুন্যময় হইয়া কাঁক- 
কাকীদ্বারা নমাকীর্ণ হইল । কেবল সেই অক্রিষ- 
কর্া কুষ্ণই ব্রজধামে বিরাজিত রহিলেন । অতঃপর 
নিদাঁরণ গ্রীঘ্রকাল সমাগত হইলেও তাহার কলেবর 
পরিবর্ধিত হইতে লাগিল । প্রারট্‌কালের ন্যায় লয়ু- 
দায় ভূমিখণ্ড নানাশচ্পে পরিপূর্ণ হইল এবং শক'ী- 
বাট পর্য্যন্ত অর্চন্দ্রীকাঁর অমুদাঁর ব্রজধাম স্মবাসিত 
ও গৌরভময় হইয়া উঠিল । রামকুঞ্চ উভয়ে সেই 
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সুখময় ভ্রজগামে গোবৎুসপালনে গর্ত হইয়া গোষ্ঠ- 
মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন । তীহাদিগকে 
কখন বর্থিপত্রধারী, কখন বন্যপুষ্পেবিভূষিত, কখন 
বেণৃবাদননিরত ও কখন বা পত্রবাদ্যে অনুরক্ত 
দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন সেই কাঁকপক্ষধারী কুমার- 
দ্বয় পাঁবককুমীরদ্য়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাখি- 
'লেন। কুখন হাঁদ্য ও কখন ক্রীড়া করিয়া বৃন্দা- 
বনে তীহাদিগের কাল হরণ হইতে লাগিল এবং 
তাহারা কখন পরস্পর স্বাস্য ও কখন বা অন্যান্য 
গোঁপবালকের সহিত ক্রীড়া করিয়া গ্রোবহুসচারণ 
পূর্বক পরমীনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই জগৎ- 
পালক বাঁলকদ্বয় সপ্তম বয় হইয়া উঠিলেন । অতঃ- 
পর যথাকালে বর্ষাকাল অযুপস্থিত হইলে নভোমগ্ডল 
মেঘজালে জঅমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । তৎুপরে নেই 
মেঘজাল গভীর গজ্জন করত এরূপ প্রবলবেগে 
বারিবর্ষণ করিতে লাগিল বোধ হইল যেন দিপ্বাগুল 
একভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । এই ভীষণ বর্ষাকালে 
পদ্মরাগবিভূষিতা পৃথিবী নবশস্যে পরিপূর্ণা হইয়া 
মরকত, মণির শোভ। ধারণ করিলেন। গোপেরা . 
বিবিধরূপে তীহাঁর স্তব করিতে লাঁগিল। নবলন্ষনী . 
প্রাপ্ত হইলে যেমন ছূর্বিনীতদিগের মন প্রশান্ত 
হয় তদ্রপ ইউন্মার্গগামী সলিল সমুদাঁয় নিশ্ন স্থান লাভ 
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করিল। চক্দ্র নির্মপ হুইয়াও মলিন মেঘে অমাচ্ছন্ন 
হুয়া মুর্ধের প্রগল্ভবাক্যপরিপূরিত সদ্বাক্যবাদের 
ন্যায় শৌভাবিহীন হইলেন । নির্গ,ণ ব্যক্তিরা যেমন 
অবিবেকী নরপতির পরিগ্রহছে স্থান লাভ করে, 
তদ্রপ ইন্ত্রচাপ নির্চণ হইয়াও গ্রগনে স্থান প্রাপ্ত 
হইল। বলাকশ্রেণী নৎকুলনস্ভৃত ব্যক্তির উপস্থিত 
কার্ধ্যের চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিরাজিত হইতে 
লাগিল। নাধুপুরুবের অহিত মিতা কেঁী দর্জনে 
প্রয়োজিত হয় না তদ্রপ অতিচঞ্চলা বিদ্যুৎ অস্বরে 
ধৈর্্যলাভে সমর্থ হইল নাঁ। প্রয়ত ব্যক্তিদিগ্ের বাক্য 
যেমন সার্থক *হইয়াও অর্থান্তরের অনুসরণ করে 
তদ্রপ পথমমুদীয় সুস্পষ্ট হইয়াও নবশস্যসম্পদে 
সমারৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল । 
এবং শিখী শারঙ্গগণও উন্মন্ত হইয়া পরমন্ুখে 
ক্রীড়া করিতে লাগিল । 

এই মনোহর বর্ষাকালে রাম ক্লু উভয়ে আমো- 
দিত হইয়া সেই বৃন্দাবনে গোঁপালগরণের সহিত বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন । একবারও তীহীদিগকে সুস্থির 
লক্ষিত হইল না । তীহাঁরা গৌচারণসময়ে কখন 
গৌপসমুদায়ে পরিরৃত হইয়া সঙ্গীত ও তান প্রদান, 
কখন বৃক্ষের শীতল ছায়া আশ্রয়, কখন গলদেশে 
কদন্বমাল1 প্রদানঃ কখন ময়ুরপুচ্ছ ধারণ, কখন বিবিধ 
শিরিধাতু দ্বারা অঙ্গসমুদায় বিলেপন, কখন পর্ণ- 
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শষ্যায় নিদ্রালাভ কখন সেই পর্ণশয্যা হইতে গাত্রো- 
থান, কখন মেঘশর্জনশ্রবণে হাহাকার শব্দ প্রয়োগ, 
কখন থাঁনাভিরত গোঁপবালকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান, 
কখন কেকারবের অনুকরণ ও কখন বা বেণু বাঁদন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ বিবিধ ভাবে তীহাদিখের 
যাহার পর নাই প্রীতি লাভ হুইতে লাগিল । প্রীত- 
মনে এইরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে অপরাহ্ণ 
উপস্থিত ইইলে তীহারা গোপালরন্দের সহিত গো- 
সমুদায় লইয়া ঘোষপল্লীতে প্রত্যাগমন পূর্বক অমর- 
দ্বয়ের ন্যায় অমবয়স্ক বাঁলকগণের অহিত পুনর্ধার 
ক্রীড়ায় প্রর্ত্ত হইলেন । প্রতিদিনই“এইরূপে তীহী- 
দিগের গোচারণ কার্ধ্য নির্বাহ হইতে লাগিল । 


সাতটি ৯১ 


বিষুপুরাণ 


অণ্ডম অধ্যায়। 

বৎস! একদা মহাত্বা কুঞ্জ একাকী, বৃন্দাবনে 
সমুপস্থিত হইয়া গলদেশে রন্য পুশ্প্যের মালা ধারণ 
পুর্ববক গৌপগণের সহিত বিচরণ করিতে লাশিলেন। 
তহ্পরে তিনি কলোলিনী কাঁলিন্দী নদীর তীরে উপ- 
নীত হইয়া দেখিলেন মেই নদীর অতি ভীষণ মহ্থা- 
তীক্ষ কালিয় হুদ যেন তীরসংলগ্ন ফেণরাশির 
সহযোগে হাস্য করিতেছে, তাহার সলিলরাশি বিষা- 
নল দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনবরত বিষাঁনল- 
বর্ষণ দ্বারা তীরস্থ মহাতরু ও বাঁতাহত জলবিক্ষেপ 
দ্বারা রৃক্ষারূ? বিহঙ্গমসমুদার় যেন দগ্ধ হইয়া যাই- 
তেছে, এইরূপ দ্বিতীয় হ্মত্যুযুখের ন্যায় দহারৌড্র 
কালিয় হুদ দর্শন করিয়া মহাত্মা মধুস্দন চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । অবশ্যই এই ভদমধ্যে ছুরাত্মা 
বিষধর কালিয় অবস্থান করিতেছে । পূর্ব্বে সেই 
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ছুষ্টাশয় আমা কর্তৃক নির্ত্িত ও পরিত্যক্ত হইয়া 
সারে পনায়ন করিয়াছিল । এক্ষণে তাঁহার দ্বারাই এই 
নাগরগাঁনিনী অযুদায় যমুন! দূষিত হইয়৷ পড়িয়াছে । 
মনুষ্য ও গৌসমুদায় তৃষার্ত হইয়াও ইহার জল পান 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। ক্ুত- 
রাৎ এই নাগরাজের শাসন কর! আমার অবশ্য 
কর্তব্য । সদাশঙ্কিত ভজবানিগণ ত্ুখে কাল হরণ 
করিবে এই নিষিভ্তই আমি মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ 
হইয়াহি। উন্মার্গগ।মী ছুরাত্মাদিগের দমন করা আমার 
উচিত কর্ম। অতএব এক্ষণে আমি এই দুরস্থ 
কদন্ব বৃক্ষের শীখায় আরোহণ পূর্বক এই কালিয় 
ছদে নিপতিত দ্বার ছুরাঁশয় নাগের দমন করি । 
মহাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তার পর বদ্ধপরিকর 
হুইয়া অর্পরাজকে লক্ষ্য করত মহাঁবেগে দেই হুদে 
নিপতিত হইলেন । তীঁহার পতনমাত্রেই সেই 
মহাহন্দ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল এবং অতি দুরস্থ 
রৃক্ষমুদায়ও বিষজ্বালাসমস্বিত উৎ্ক্ষিপ্ত সন্তগুজলে 
আপরত হুইয়া দিগন্তর প্রজ্জলিত করিতে লাগ্সিল। 
তখন ভগবান্‌ কৃষ্ণ ভদমধ্যে বাহীস্ফোটন করিতে 
আরন্ত' করিলেন । নাগরাজ কাঁলিয় জেই শব্দ শ্রবণ 
করিবামাত্র অনংখ্য নাগগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আভামূ- 
নোচনে বিষজ্বালাকুল ফণা বিস্তার পুর্বক তীহার নিকট 
আগমন করিতে লাগিল । তখন বিচিত্রহারবিরাঁজিতা 


পঞ্চম তঙংশ। ৫৯১ 


অসংখ্য নাঁগবনিতাগ্জণও নাঁগরাজের অনুগামিনী 
হইয়া শবীরচালননহযোগে কুশুলসমুদায় কম্পিত করত 
অপূর্ব শৌভা বিস্তার করিতে লাশিল। এই-বূপে 
নাগগণ মহাত্মা বাঁসুদেবের নিকট আগমন পূর্বক 
তাহারে ভোগবন্ধনমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দর্শন 
করিতে আরস্ত করিল । 

বস! এস্থানে গোপগণ মহাত্মা কুষঞ্জকে হইদে 
নিপতিত ও নাগভেো'গে নিপীড়িত দর্শন পূর্বক 
শোৌঁকীকুলিতলোচনে রোদন করিতে করিতে ব্রজধাঁমে 
সমুপস্থিত হুইয়া কহিতে লাগিল মহাত্মা কষ্জ মোঁহাঁ- 
ন্ধতানিবন্ধন কালিয় হ্দে নিমগ্ন হইয়া সর্পরাজ কর্তৃক 
তক্ষিত হইলেন । তোমরা কে কোথায় আছ শীস্ত্র 
আগমন ও দর্শন কর। ব্রজবাসী গোঁপগরণ অহসা 
কুলিশপাঁতোপম নিদারূণ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া দ্রতপদে 
কালিয় হুদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল । 
যশৌদী গৌপিনীগণ অমভিব্যাহারে শোকবিহ্‌লা হুইয়া 
ছা বস! কোথায় রহিয়াছ এই বাক্য উচ্চারণ 
পৃর্ব্বক শুন্যহ্ৃদয়ে হাঁহাকীর করিতে করিতে ধাবমান 
হইলেন? যহাত্মা নন্দও অদ্ভুতপরাক্রম রাম ও অন্যা- 
ন্য গৌপালগণের সহিত শোকক্রান্ত হইয়া যশোৌদার 
পশ্চাৎ পশ্চাঙথ চলিলেন । গমনজময়ে তীহ্থার পদ- 
দ্বয় স্বলিত হইতে লাগিল । এইরূপে তীহাঁরা 
কষ্দর্শনলালনীয় ক্রমে ক্রমে যমুনাতীরে উত্তীর্ণ 
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৫৯২, বিষপুরাণ 





হইলেন। তথায় উপস্থিত হুইলে ভীহাঁদিগর দৃ্চি- 
গৌচর হইল মহাত্মা ক্ুষ্চ নাগভোগপরিবেন্টিত ও 
নাগরাজের বশীভূত হইয়া নিশ্চেউভাবে অবস্থান 
করিতেছেন । মহাত্মা নন্দ ও মহান্ুভাবা যশৌদা এই 
বাঞ্ীর দর্শন করিবাদাত্র বিচেতন হইয়া একদুফটে 
কঞ্চের মুখপাঁনে চাহিয়া রহিলেন । 

তখন গোপিনীগণ কুষ্ণের এ ভাঁৰ অকলোকনে 
নিতান্ত শৌকাঝ লা হইয়া রোদন করিতে করিতে 
গদ্গাদস্বরে কহিতে লাগিলেন হায় । আমরা কুষ্জের 
ক্ননী ষশোদার সহিভ এই মহাহ্থদে প্রবেশ করি। 
আর আমাঁদিগের ব্রজধামে গমন করা কর্তব্য নহে। 
কুঞ্জ নাঁ থাকিলে ত্রজধাঁম দিবাকরব্হীন দিবস, 
শশাঙ্কবিহীন নিশা, ও রষবিহ্বীন গোসযুদায়ের ন্যায় 
শোৌভাবিহীন হুইবে । আমরা ক্ুষ্ণহীনা হইয়। কখনই 
গোকুলে গন করিতে পারিব নাঁ। যেস্থলে ইন্দী- 
বরশ্য।মকান্তি হরি বিরাজিত না থাকেন, বারিবিহীন 
সুরম্য সরোবরের ন্যায় সেস্বানের সুখ একবারেই 
তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব কুষ্ণবিহীন স্থানে 
সুখলাভ কখনই অস্তাবনীয় নহে। হাঁ গোপাঁলগণ! 
তোমরা প্রকৃল্পপন্কজলোচন কুঞ্চের মোহন মুর্তি 
না দেখিয়া কিরূপে গোষ্টে অবস্থান করিবে? এ 
পুগুরীকাক্ষ হরি অত্যন্তঘধূরানাপে আমাদিগের মনো- 
ধন হরণ করিয়াছেন ন্তরাৎ উহছারে প্রাপ্ত না 


পঞ্চম আহশ। ৫৯৩ 


হইলে আমরা কোনরূপেই গোকুলে গমন করিতে 
অসমর্থ হইব না। এ হরি অর্পরাজ দমক্ষে সর্প ভোগে 
পরিকেষ্টিত ব্হিয়াছেন বটে, কিন্ত আমাদিগের জ্ঞান 
হইতেছে যেন উহার যুখমগ্ডলে মধুর হাস্য স্ুশো- 
ভিত হইতেছে । 
গোপরমণীগণ এইরূপে রোদন করিতে আর্ত 
করিনে মহাবল পরাক্রীন্ত মহাত্মীঞ্বলদেব ব্রজবাসী- 
দিকে নিতান্ত শোৌকসন্তপ্ত, মহাতআ্ী নন্দকে নিতান্ত- 
দীনভাবে স্মৃতাননে ন্যন্তদুর্টি ও ঘশোদারে যুঙ্ছিভা 
দর্শন করিয়া রুষকে সম্বোধন পুর্বক কছিতে লাখি- 
লেন হে ভ্রাত! তুমি মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া আপ- 
নার এরূপ অবস্থা দর্শন করাইতেছ কেন? এক্ষণে 
কি তোমার আপনারে স্মরণ হইতেছে না? তুমি 
এই জগ্নতের নাভি, নর্ধলে'কের আশ্রয় , ত্রিলো- 
কের স্বিস্থিতিসংহারকর্ভা ও ত্রয়ীময়। ইন্দ্র, রুদ্র, 
বায়ু, অগ্রি” মরু ও আদিত্যগণ তোমার রূপ- 
ভেদমাত্র। যোগিগণ নিরন্তর তোমার ধ্যান করিয়া 
থাকেন। তুমি জগ্ঘতের ভারাবতরণের নিশিত্তই 
এই মন্ত্যলোকে অবতীর্ণ হুইয়াছ। 'আমি তোমার 
হশে তোমার জ্যেষ্ঠরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। 
দেবগণ তোমার মানুষলীলার -সহযোগী হইয়া 
ইহুলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । প্রথমে তুষি 
ক্রীড়ানম্পাদনের নিশিভ স্ুরা্গনাদিগকে অবতারিত 


৫৯৪ বিষ্ণু পুরাণ । 


করিয়া পরিশেষে স্বয়ং এই মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ 


 করিয়াছ। আপাতত এই সমুদীয় গোপগৌপীদিগের 
. সহিত আঁমাদিগের উভয়ের মিত্রভাৰ সমুৎপন্ন হই- 


য়াছে। অতএব আর উপেক্ষা করিয়া ইহাদিগকে 
ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত নহে । তোমার 
মান্ুবভাঁব ও বালচাপল্য প্রদর্শিত হুইয়াছে। এক্ষণে 
তুমি অবিলম্বে &» দশনারুধ ছু'রাত্ব! কালিয়কে দমন 
কর । 
মহাতআ্া বলদেব এইরূপে ক্ষ্ণকে পুর্ববভাঁব স্মরণ 
করাইয়া দিলে তিনি হাস্য করিয়া আস্ফোটন পূর্ব্বক 
ভোগবন্ধন হইতে স্বীয় দেহ বিমৌচিত করিলেন । 
ভোগবন্ধন হুইতে বিমুক্ত হইয়া! তিনি নাগরাজ 
কালিয়ের ভগ্নকণাতে আরোহণ পুর্ববক করফুগলে মধ্যম 
ফণা আনত করত নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই- 
রূপে ফণার উপরিভাগে নৃত্য করাতে নাগরাজ তীহার 
পাদনিপীড়নে ক্রমে ক্রমে মুঙ্ছাক্রান্ত হইয়া অনবরত 
রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন নাগবনিতাগণ নাগরাজ কালিয়কে ভগ্ন- 
শিরা ভগ্নগ্রীৰ ও অআ,তশোপিত হইতে দেখিয়া মহাঁত্ব। 
কৃষ্ণের শরণ লাভ পুর্ধক তাহারে সম্বোধন করিয়া 
কহিতে লাগিল হে ভগবন্‌! তুমি দেবদেব, সর্ক্বোৎ-. 
কু, পরম জ্যোতি, অচিস্তনীর ও পরমেশ্বর । যখন 
দেবগণও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন না । তখন 


পঞ্চম অংশ । ৫৯৫ 


আমরা স্ত্রাজাতি হইয়া কিরূপে তোমার স্তৃতিবাদ 
করিতে সক্ষম হইব? যখন পৃথিবী জল অগ্নি বাত 
ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতাত্মবক ত্রহ্ধাড তোমার অপ্প- 
মাত্র অংশ হইতে লমুৎুপন্ন হইয়াছে তখন কিরূপে 
আমাদিগের দ্বারা তোমার. সন্তোষ আাধন হইতে 
পারে? যোগবলবিহীন ব্যক্তিরা যত্বুবান হুইয়াও 
তোমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে জঅমর্থ হয় নাঁ। 
তুমি পরমাণু ও মন হইতেও ুন্বন ও স্কুল হইতেও 
স্কুল। তোমার স্যপ্টিস্থিতিসংহারকর্তা কেহই নাই। 
তুমি সর্বদা সর্ধবভূতের পালন করিয়া থাক। তোমাতে 
অনুমাত্রও ক্রোধ দৃফ্চি গৌচর হয় না। এক্ষণে 
তুমি এই কালিয়ের দমন করাতে আমরা তোমার 
শরণাপন্ন হইয়াছি। স্ত্রীঞজাতি ও মুড ব্যক্তিদিগের গ্রতি 
দয়া করা আাধুদিগের অবশ্য কর্তব্য । অতএব, তুমি 
প্রসন্ন হইয়া এই দীনভাবাপন্ন কালিয়কে ক্ষমা কর। 
তুমি অমস্ত জগতের আধার আর এই কালিয় অপ্প- 
বল সর্প। তোমার পাঁদযুগলে নিপীড়িত হুইলে 
মুহ্র্ার্্ের মধ্যেই ইহার প্রাণ বিয়োগ হইবে । অপ্প- 
বীর্য নাগের নছিত তোমার যে কতদূর গ্রভেদ তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। প্রীতি ও দ্বেষ উভয়ই তোমার 
নিকট সমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমি 
প্রসন্ন হুইয়া আমাদিগকে ভর্তৃক্ষি' প্রদান পূর্বক 
এই অবনান্ন নাঁগের প্রাণ রক্ষা, কর। 


৫৯৬ বিষ্ণ পুরাণ 





নাগরমণীগণ বানসুদেবের এইরূপ স্তব করিলে 
নাগরাজ কালিয় ক্লান্তদেহ হইয়াও আশ্বাস লাভ 
পূর্বক তীহারে অস্বোধন করিয়া অণ্পে অণ্পে কাতর- 
স্বরে কহিতে লাখিল হে ভগবন্‌্! যখন তুমি 
স্বভাবতই অফগুণ সম্পদে পরিপূর্ণ রহিয়াছ, যখন 
পপ্ডিতগণ তোমারে পরাৎ্পর পরাদি ও পরমাজ্দা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন , যখন ক্রঙ্গা, রুদ্র, 
চক্র, ইন্দ্র মরু, বনু, আদিত্য ও অশ্বিনীকুদারদ্বয় 
তোমাহইতে জঅমুৎপন্ন হইয়াছেন, যখন তোমার এক- 
মাত্র অবয়বের স্ুন্বমাংশ হইতে এই অখিল জগতের 
স্যফি হইয়াছে, এবং ব্রঙ্গাদি দেবগণও যখন তোমার 
পরমার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না তখন আমি 
কিরপে স্তব করিয়া তোমার সস্তোষ সাধন করিব? 
যখন তুমি ব্রঙ্গাদি দেবগণ কর্তৃক নন্দনাদিবনজাতি 
দিব্য কুন্ুমান্নলেপন দ্বারা অর্চিত হইতেছ তখন তোঁঘার 
সেবা করা কিরূপে আমার সাধ্যায়ভ হইবে? যখন 
দেবরাজ তোমার অবতাররূপসমুদায়ের অঙ্চনা করি- 
য়াও তোমার পরম রূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন 
না এবং যখন যোগিগণ একবারে বিষয় বাসনা বিস- 
র্জন করিয়! ধ্যানযৌগে তোমার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ 
পুর্ববক ভাবপুষ্পা্দি দ্বারা নিরন্তর তোমার অর্চনা 
করিয়া থাকেন» তখন আমি কিরূপে তোমার অর্চনা 
' করিতে অক্ষম হইব? 


পঞ্চম অংশ । ৫৯৭ 


হে দেবদেব! "আমি তোমার স্তব ও অঙ্চনাঁদি 
করিতে কোনরূপেই জমর্থ হইতেছি নাঁ। তৃমি কূপা 
করিয়। আমার প্রতি প্রসন্ন হও । অর্পজাতি স্বভা- 
বতই ত্র । সুতরাৎ এই জাতিতে জন্ম এহ৭ করাঁতে 
আঘিও ক্রুরম্বভাব হৃইয়াছি। এবিষয়ে আমার কিছু- 
মাত্র অপরাধ নাই । তুমিই সয়ুদায় জগতের স্যন্টি- 
কর্তা। জাতিরপ ও শভাব সমস্তই তোমাহইতে 
স্থষ্ট হইয়াছে । তুদি আমারে যে জাতির মধ্যে স্কট 
করিয়া যেরূপ স্বভাব প্রদান করিয়াছ । আঁমি সেই- 
রূপ স্বভাবসম্পন্ন হইয়াই অবস্থান বরিতেছি। যদি 
আমি তোমার নিয়মের অন্যথাচরণে প্ররন্ত হই, 
তাহাহইলে আমার দণ্ড বিধান কর। তোমার উচিত 
কম্ম। তোমার বাক্যের ন্যায় তোমার দগুনিপাত 
অবশ্যই ন্যাঁয়ানুগত হইবে । যাহাহউক তুমি আমার 
প্রতি যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে আমি তৎদযুদীয় 
সহা করিয়াছি । আর আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই । 
এক্ষণে আমি তোমার দারূণপ্রহারে বিষবিহীন ও 
হৃতবীর্ধ্য হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি 
প্রসন্ন হইয়া আমার জীবন প্রদান কর। আমি 
তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনে কদাচ পরাজুখ হইব না। 
বহুস ! নাগরাজ, কালিয় এইরূপ স্তব করিলে 
মহাঁজ্স। মধুস্ুদন তাহাঁরে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন 
ছে নর্পরাজ! তুমি আর এই যমুনাজলে বাস করিতে 


&৯৮ বিষণ পুরাঁণ। 


পারিবে না । অবিলম্বে তুমি ভৃত্য ও পরিজনবর্গের 
লহিত লমুদ্রজলে প্রস্থান কর। পন্নগরিপু গরুড় 
তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্থ দর্শন করিয়া কখনই 
তোমারে আক্রমণ করিবে নী। এই বলিয়া তিনি 
নেই নাগরাজ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন । বিষ- 
ধর কালিয় মহাত্মা বাসুদেব কর্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত 
হইয়া তাহারে নমস্ক!র পূর্ব্বক অযুদায় ভার্ধ্যা বান্ধব 
ও তৃত্যবর্ণের সহিত সর্ধভূতের সমক্ষে সেই সদ 
হুইতে নমুদ্রজলে প্রস্থান করিল। 

নর্পরাজ এইরূপে সাগরগামী হইলে কৃষ্ণ পুনর্কধার 
হুতপ্রীয় হুইয়া গোপগণের নিকট জমুপস্থিত হুই- 
লেন। তিনি উপস্থিত হইলে গোপগণের মধ্যে 
কেহ কেহ নয়ননীরে তীঁছাঁর মস্তক অভিষিক্ত করিতে 
লাশিল এবং কেহু কেহ যমুনীনদীর জল উৎক্কষট- 
দর্শনে সন্তুষ্ট ও বিন্ময়াবিষউ হইয়া তীহাঁর স্তব 
করিতে আরস্ভত করিল এবৎ গোৌঁপবনিতারাঁও তাঁহার 
চরিত গান করিতে লাগিলেন ॥ এই ভাবে যমনাকুলে 
কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহাত্মা কচ সমুদায় গোঁপ- 
গোপীগণ সমভিব্যাারে পুনর্ববার -ব্রজধামে আগমন 
করিলেন । 


পুরাণ বত্বাকর 


পাশাপাশি 


মহর্ষি কুষ্দৈপায়ন প্রণীত । 
বিষবপুরাণ 
একাদশ খণ্ড । 


ভ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ব কর্তৃক 


মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল ভাষায়ু অনুবাদিত | 


রাজপুর 
পুরাণরত্বীকর কার্য্যালয় হইতে 


প্রকাশিত | 


শকাবা ১৭৯০ । 


বিষণ পুরাণ 


অষ্টম অধ্যায় । 

বশুন! অনস্তর রাম ও কুষ্ণ উভয়ে পুনর্ববার 
গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রম- 
ণীয় তালবনে জঅমুপস্থিত হুইলেন। ধেনুক নামক 
একদৈত্য গর্দভাকার ধারণ পুর্ববক হ্থ্বমাৎস দ্বারা উদর- 
পূর্তি করিয়া নর্বদা এ তালবনেই অবস্থান করিত। 
গোপগণ এ তালবন স্ুপক্কফলসম্পদে সুশোভিত 
দেখিয়া নেই ফললাভের আকাজ্ায় মহাত্া বলদেব 
ও বাস্ুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিল হে 
বীরদ্বয় ! ভুরাত্মা ধেনুক সর্বদা এইস্থান রক্ষা করিয়া 
থাকে। এ অমুদায় ভালফল পরিপক্‌ হইয়া দিক্‌- 
সমুদায় আমোদিত করিয়াছে, তথাপি কেহই এ 
ছুরাত্মার ভয়ে উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। 
আমরা এ ফললাভে নিতান্ত অভিলাষী হুইয়'ছি। 
অতএব যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয় এ ফল ভূতলে 
পাতিত কর । 


৬০৩ বিষণ পুরাণ । 





গোপকুমারগ্ণণ এইরূপ কহিলে মহাত্মা রাম ও 
কৃষ্ণ »তালফলনযুদায় ১ভূমিতলে পাঁতিত করিতে 
লাখিলেন। তখন* সেই ছূর্দর্ষ গর্দভাস্ুর তালপতন- 
শব্দে রোষাবিষ্ট হইয়া পশ্চিমপাদযুগলে ভূমি খনন 
করত সেই স্থানে জমুপস্থিত হইল । ছুরাশয় অসুর 
সমাগত হইলে মহাত্মা নধুস্থদন আকাশপথে ভ্রমণ 
করাইয়া তাহার প্রাণসংহার পুর্ববক মহাবেগে তৃণ- 
রাশির উপর তাহারে পাতিত করিলেন। তখন 
প্রচণ্ড পকনস্বারা যেমন জলদজা'ল সঞ্চালিত হয় তদ্ধপ 
গেই গর্ধিভাদুর দ্বার। স্থুপক তালফলনমুদায় চালিত 
হইয়। ভূতলে নিপতিত হইল॥ এইরূপে গর্দভা- 
ত্ররের তাঁণ বিয়োগ হইলে তাহাঁর যে যে গর্দভ- 
রূপী জ্ঞাতিগণ তথায় সমুপস্থিত হইল রাম ও 
ক্ুষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে এবূপে নিপাঁতিত 
করিলেন । তখন সেই প্রদেশ সুপন্ধ ভালফল ও 
গর্দভরপী অন্গুরগণের দেহে সমলঙ্কৃত হইয়া ক্ষণকাল- 
মধ্যেই অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল। পৃর্কের ন্যায় 
তথায় আর কোনরূপ ভয়ের সস্তাবনা রহিল না । 
মেই অবধি গৌঁসযুদায় নেই তাঁলবনে নিরুদ্ধেগে 
অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নৃবশক্প ভোজন পূর্বক পরম সুখে-, 
বিচরণ করিতে লাগিল । 


বিফুপুরাণ 


নবম অধ্যায় । 

বস! গর্দভরূপী ভ্রাত্মা ধেনগুক এইরূপে 
নপরিবারেনিপাঁতিত হইলে গোপগোপীগ্রণ নিরুদ্বেগে 
সেই রমণীয় তালবনে বিহার করিতে লাগিলেন । 
মহাত্বা বলদেব ও বান্দেবও নেই দৈত্যের প্রাণ- 
ংহার করিয়া ক্রীড়া সঙ্গীত ও পাঁদপসযুদায়ের নাম 
নির্দেশ করিতে করিতে ভাীরবনে সমুপস্থিত হুই- 
লেন। তথায় উপস্থিত হইলে গীভিগণ সেই বনে 
তৃণাদি ভোজন করিতে লাখিল। তীাহারাও কখন 
নামোল্লেখ পূর্বক দুরস্থ গোসযুদায়কে আহান+ কখন 
স্কন্ধে নিয়োগপাশ সংস্থাপন, ও কখন বা গলদেশে 
বনমাল! ধারণ করিয়া নবশৃক্ষসমহ্িত রৃষদ্ধয়ের ন্যায় 
শোভ। পাইতে লাখিলেন। বলদেবের পরিধেয় অঞ্জন 
দ্বারা ও কৃষ্ণের পরিধেয় সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হুও- 
য়াতে তাহাদিগকে মহেন্দ্রীয়ুধসনিভ এবং শ্বেত ও 


৬০২ বিষ্ণ পুরাণ । 





কুষঞ্ণবর্ণ মেঘদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাশিল। এই- 
রূপে দেই অখিল ব্রক্ষাগুপালক বালকদয় মান্ুষভাঁ 
প্রাণ্ত হইয়া! পরম্পর মহুৃষ্যের জাতিগুণসম্পন্ন লোক- 
সিদ্ধি প্রদ ক্রীড়াঁয় অন্তরাগ প্রদর্শন পূর্বক বিচরণ 
করিতে লাখিলেন। পরস্পর দোঁলিকায় আরোহণ, 
বাহুযুদ্ধ ও উপলখগ্ড ক্ষেপণ দ্বারা তীহাদিগের ব্যায়াম- 
ক্রিয়া নির্বাহ হইতে লাঁগিল। 

এইরূপে তীহার1 ক্রীড়ীনক্ত হইলে দুরাঁশয় 
প্রলম্বাজুর গ্লোপবেশ ধারণ পুর্ববক প্রচ্ছন্নভাৰে ভাহা- 
দিগের মধ্যে সমাগত হইয়া ভীহাঁদিগের ছিদ্রান্বেষণ 
করিতে লাগিল । মহাত্বা কষ বলদেবকে পরা- 
জিত করিবাঁর বাসনায় তীঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন । 'এইরূপে কিয়তক্ষণ অতীত হইলে তৎ- 
কর্তৃক ক্রীড়ার নিয়ম দংস্থাঁপিত হুইল । যুগপছ 
এক এক জনের সহিত এক এক জন ক্রীড়ায় 
প্ররত্ত হইলেন । শ্রীদামের সহিত ক্ুষ্ণের,। গৌপ- 
বেশধারী প্রলম্বের সহিত বলদেবের এবং অন্যান্য 
গোপালগণের সহিত অন্যান্য গৌপালগণের ক্রীড়া- 
রস্ত হইল । ক্ষ্ণ অবিলম্বেই শ্রাদামকে, রোছিণী- 
নন্দন: প্রলম্বকে, , এবং ক্ষ্ণপক্ষীয় শোৌপালগণ অন্যান্য 
গ্রোপালদিগ্রকে পরাজিত করিলেন । তখন সেই 
পরাজিতদল স্ব স্ব নিয়মানুসারে জেতৃবর্গকে বহন 
'করিয়া পুনর্ধার ক্রীড়ার্থ প্রস্তৃত হইতে লাগিলেন । 
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। প্রলম্বাস্তরও মহ্াত্বা বলদেবকে ক্কন্ধে আরোপিত 
৷ করিয়া সচন্দ্র মেঘের ন্যায় ধাবমান হইল । কিয়- 
দ্র অতিক্রম করিয়া আর তাহার ভার সহা করিতে 
' সমর্থ হইল না। তখন সে বর্ষাকালীন বলাহকের 
ন্যায় অতি ভীষণ ফুর্তি ধারণ করিয়া ভীহারে বহন 
করিতে লাগিল ॥ 
ছুরাত্মা অসুর এইরূপে বহন করিতে আর্ত 
করিলে তাহার নেই ভীষণ মূর্তি মহাত্মা বলদেবের 
দৃষ্টিগোচর হুইল । তিনি দেখিলেন ছুরাশয় প্রলম্বাস্তুর 
দগ্ধশৈলের ন্যায় ভয়ঙ্কর মুর্তি আশ্রয় করিয়া গ্রলদেশে 
মালা ও মন্তকে মুকুট ধারণ পূর্বক শকটচক্রের ন্যায় 
ছুই চক্ষু ঘূর্ণিত করত পদবিক্ষেপে যেন মেদনী কম্পিত 
করিতে করিতে ধাবমান হইতেছে । এই ব্যাপার 
দর্শন করিয়া তিনি কুষ্ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন হে ভ্রাত! এই দেখ, এক ভীষণমুর্তি 
দৈত্য ছদ্মবেশে আমাদিগের সমাজে প্রবিষ হইয়া 
আমারে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে । এক্ষণে আমি 
কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ তুমি শীত 
ইহার সছুপায় উদ্ভাবন কর। 

রোহিণীকুমার এইরূপ কহিলে ভীহার * বল- 

বীরধয প্রমাণবিদ্‌ মহাত্মা কুষ্ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহারে 
অন্বোধন পুর্বধক কছিতে লাগিলেন ছে মহাত্মন্‌ ! 
আপনি মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া. এরূপ চিন্তাকুল 
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হইতেছেন কেন? গুছ হইতেও"গঁচতর বিষয় আপ- 
নার অবিদিত নাই । আপনি লমুদায় কারণের কারণ- 
স্বূপ। এক্ষণে কি*আপনি আত্ম প্রভাব বিস্মৃত হুই- 
য়াছেন? জগৎ একার্ণৰ হইলে আমরা উভয়ে যে 
এই জগতের কারণম্বরূপ ছিলাম , তাহা কি আপ- 
নার স্মরণ হইতেছে না? আমর! ভূমির ভার হর- 
ণের নিমিতই এই মর্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। 
নভোমগ্ডল আপনার মন্তক, জল মুর্তি, পদয়ুগল ক্ষিতি, 
ৰক্তু অনন্ত বহি, মন চত্র্র+ নিঃশ্বাস পবন ও বাহু 
দিক্চতুষটয়ন্বরপ। শরীরভেদে আপনার অসথখ্য 
মুখ ও হস্তাদি প্রকাশিত হুয়। আপনি সর্বালোক- 
পিতামহ ব্রদ্ষার স্িকর্তা ও সকলের আদি । মহ্র্ষি- 
গণ বিবিধরূপে আপনার গুণ কীর্তন করেন। আপ- 


নার দিব্য রূপ অন্য কেহই পরিজ্ঞাত হইতে অমর্থ 
হন না। দেবগণ কেবল আপনার অবতাররূপেরই 


অর্চনা করিয়া থাকেন। এই অখিল ব্রহ্ষাণ্ড যে 
আপনাতেই অবস্থিত আছে এবং পরিণামে যে 
আপনাতেই লীন হইবে তাহা কি আপনি বুঝিতে 
পারিতেছেন না? এই ধরণী আপন! কর্তৃক বিধ্‌তা 
হুইয়াই এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া রছিয়াছেন । 
আপনি নত্যাদিয়ুগভেদের অনুসারেই নিমেষপূর্বর 
কাল ও এই জগৎত্রূপে প্রকাশিত হুন্‌। আকাশস্ 
হ্মস্বরূপ জলরাশি বাড়ববস্তির সহযোগে হিমাচলে 


মিলিত হুইলে যেমন তাহা সুর্ধ্যকিরণসংযোগে পুন- 
ব্বার জলরূপে পরিণত হয়, তদ্রপ এই প্রকাণ্ড 
ব্রহ্মাণ্ড আপনাকর্তৃক সহহৃত হইয়া আপনাতে লীন 
হইলে পুনর্বার আপনিই ন্থক্টি করিতে বানা করিয়া 
স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে জগত্রূপে প্রকাশিত হইয়া 
থাকেন । আপনাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ 
নাই । আমরা উভয়েই জগতের হিতলাধনার্থ অংশ- 
ক্রমে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছি । এক্ষণে আপনি 
আত্মপ্রভাৰ স্মরণ করিয়া ছুরাত্মা দৈত্যের প্রাণসৎহার 
পূর্বক এই নয়ুদায় বান্ধবগণের হিতসাঁধন করুন । 
মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অত্ুলপরাক্রম বল- 
দেবের প্রভাব স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি ঈষৎ হাস্য 
করিয়া রোষকষায়িতলোচনে প্রলম্বাজুরের মস্তকে এক 
দূরতর মুক্ট্যাঘাত করিলেন । নেই মুষ্টি গ্রহারে 
তাহার লোচনদ্বয় বহির্গত ও মস্তিস্ক নিফাসিত 
হইল। তখন সে আর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ 
হইল না । অবিলম্বেই কুধির ৰমন করিতে করিতে 
ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। প্রলম্বা- 
সুর রোহিণেয় কর্তৃক এইরূপে নিপাঁতিত হইলে 
গোপালগ্রণ তাহার এই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করিয়া 
স্বাধুবাদ প্রদান পূর্বক তীহার স্তব করিতে লাগিল । 
তখন তিনি সেই গোপীলগণ ও কঞ্ণের সহিত 
মিলিত হুইয়া গৌকুলধামে প্রত্যগ্নমন করিলেন । 
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এ সময়েই দেবগণ কর্তৃক তাহার বলদেবনাম নির- 
পিত হয়, সুতরাং তিনি তদবধি এ নামেই খ্যাতি 
লাভ করেন । 


বিষ্ণ পুরাণ 


দশম অধ্যায় 

বস! মহাত্মা রাম ও ক্ষ উভয়ে এইরূপে ব্রজধামে 
বিহার করিয়া বর্ষাকাল যাপন করিলেন । ক্রমে শরৎ- 
সমাগত হইলে সরোবর বিকমিতনলিনীদলে সুশোভিত 
হইল। গৃহী যেমন পুত্র ও ক্ষেত্রাদির প্রতি একান্ত 
আসক্ত হুইয়। সন্তাপিত হয় তদ্রপ পল্পলস্থ শফরীসমু- 
দায় দিবাঁকরকরে তাপিত হইতে লাশিল। যোখিগ্রণ 
যেমন সংসারের অসারত। পরিজ্ঞাত হইয়া মৌনভাবে 
অবস্থান করেন তদ্রপ ময়ুরগণ মন্তত। পরিত্যাগ পূর্বক 
মৌনাবসম্বন করিল' মেঘনমুদায় জলবর্ষণে পরাত্মখ 
হুইয়া বিমল ও সিত মুর্তি ধারণ পূর্ধবক গৃহত্যাগী 
বিজ্ঞানবেত্তার ন্যায় স্বীয় স্বীয় স্বর পরিহার রুরিল। 
বিবিধ বিষয়ে মমতার হইলে দেহিশিণের হৃদয় যেমন 
শুষ্ক হইয়। যাঁয় তদ্রপ সলিনসমুদায় শরৎকা লীন ুর্ধ্য- 
ফিরণে শুক্ক হইতে লাগিল । নির্মালচেতা 'মামবগণের 
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চিত্ত যেমন অজ্ঞানসহযোগে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়ে 
তদ্রপ জারাশি কুযুদদহযোগে যোগ্যতালক্ষণ প্রাপ্ত 
হইতে নাশিল। চরমদেহাত্ম। যোগী যেগন সাধুকুলে 
বিরাঞ্জিত থাকেন তদ্রপ অধগুমণ্ডল ভগবান্‌ চক্র 
তারকাবিমপ্ডিতি বিল আকাশে শোভা পাইতে 
লাশিলেন। জ্ঞানবান্‌ মহাত্মারা যেমন পুক্র ও ক্ষেত্রা- 
দির প্রতি মমতা পরিত্যাগ করেন তদ্রপ জলাশয়- 
সমুদায় ক্রমে:ক্রমে স্বীয় স্বীয় তীর পরিহার করিতে 
লাগিল । কৃষোশিশণ বেমন একবার সংসারাসুরাঁগ পরি- 
ত্যাগ করিয়াঁও পুনর্ববার বিদিধ বিষয়ফ্রেশে আবদ্ধ 
হইয়া জাপনাদিগের ধির উত্পাদন করে তদ্রপ হুংস- 
গণ পূর্ধববিসর্ভিত নরমীজলেপুনর্র্ধীর বিচরণ করিতে 
লাগিল । রুপ্ধিমান্‌ মহপুরুষণণ যেমন ভ্রমে ক্রমে 
মহ্থাঁযোগ. প্রাপ্ত, হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন 
তন্জপ জলধি ভ্িমিতোদক হইয়া একবারে চপল 
পরিত্যাপ্ধ করিলেন | সর্রগত অনাঁতন বিষ্ণুরে পরি- 
সাত হইলে ধনাঁকাজষী ব্যক্তিদিগের মন যেমন প্রসন্্ 
€ ালিন্যরিহ্ীন ছয় তজ্জপ সলিলরাশি নির্ধমাল ব্ূপে 
লক্ষিত হইতে লাখিল । ষোগাবল দয়া যোশিগণের 
মামর্মিক ক্লে যেমন দগ্ধ হস্টয়া ফায় তক্রপ ঝ»ভোমগুল- 
শরগ্ুকাললহগোগে মেপ্বিয়হিত ও নির্মল. হইয়া: 
উঠিল । স্ুুপ্রধাৰ রিরেক যেন অহন্কায়োস্তব দুঃখে 
সমাক্রান্ত হয় তজ্রপ নিশাঁনাথ সমন্ভাবে জুর্ঘযাং- 


পঞ্চম অংশ । ৬০৯ । 


জনিত সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন । বিষয়বিরাগ 
যেমন ইক্ট্রিয়সযুদায়কে বিষয় হইতে বিমুক্তকরে তদ্রপ 
শরও্কাল জাঁকাঁশের মেঘ পথিবীর পঙ্ক ও জলের 
কলুষত। অপনীত করিল এবং ফোশিগণ যেমন প্রতি- 
দিন রেচকারস্তকারী আচমন'দি দ্বারা গ্রাঁণায়াম করেন 
তদ্রপ সরোবরসমুদায় ক্লতপূরক জল দ্বারা যেন প্রণা- 
যামে অমানক্ত হইল । 
বৎস! এইরূপে বিমলাম্বর সুধষয় শরহ- 
কাল নয়ুপস্থিত হইলে ব্রজবাদী সকলেই ইন্দ্র 
মহোৎসবে সযুৎ্সুক হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা ক্লু 
তাহাদিগকে এইরূপ উতৎ্সবাকাজ্জী দর্শন কিয়া কৌত- 
কাবিষ্টচিন্তে কহিতে লাশিলেন, হে ব্রজবামিগণ ! ইজ্জ- 
মহোতৎ্সবে তোযার্দিগের এরূপ হর্ষ উপস্থিত হইবার 
কারণ কি? তাঙ্থা আমার নিকট কীর্তন কর। 
কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্ব! নন্দ 
ভীহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস ' দেবরাজ 
শতক্রত্ব জল ও জলদের ঈশ্বর। মেঘগণ তুকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াই অস্বময় রস বর্ষণ করিয়াথাকে ৷ সেই 
রুষ্টি দ্বারাই শস্যসমুদায় সমু্পন্ন হয়। আমরা নেই 
শন্য দ্বারা জীবন ধারণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করি 
এবং গ্রাভিগণও রফ্টিসংবর্ধিত শস্য ভোজন করিয়া 
পু্ীঙ্গী ক্ষীরবতী ও ৰহুসবতী হইয়া পরমস্ুখে 
কালহরণ করে । যে যেস্থানে বৃফিষান্‌ বলাহকনযুদায় 
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দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সেই স্থানে কখনই শলা ও তৃণ 
তিরোহিত এবং লোকনমুদায় ক্ষুধার্দিত হয়না । ভূমির 
মঙ্গলের নিমিত্তই জল, ছুগ্ধ, গাভি, সুর্য ও মেঘের স্থক্টি 
হইয়াছে । সর্বলোকের হিতের নিিত্তই মেঘ হইতে 
জলধার! নিপতিত হয় । এই নিমিত্ত ভূপাল ও অন্যান্য 
দেহিগণ সন্তোষযুক্ত হুইয়া প্ররটকালে জলদনাথ 
দেবরাঁজের অর্চন। করিয়া! থাকেন | 

মহাত্মা ম্ধুদ্দন গোপাধিপতি নন্দের এইরূপ 
ইন্দ্রপুজাবিষয়িনী বচনপরম্পর। শবণ করিয়া দেবরা- 
জের কোপ উৎপাদনের অভিলষে কহিতে লাখি- 
লেন পিত ! আমরা র্লুষিক্তা অথব! বাঁণিজ্যজীবী নহি। 
যখন আমাদিগকে গৌসমুদায় লইয়া নিরস্তর অরণ্যে 
বিচরণ করিতে হইতেছে তখন গীঁভিসমুদীয়ই আমাদি- 
গের পরমদেবতাশ্বরূপ ৷ দেখুন, ইহলোকে আহিক্ষিকী 
ত্রয়ী বার্তা ও দগডনীতি এইযে চতুর্ষ্রিধ বিদ্যা প্রথিত 
আছে তন্মধ্যে ক্ষষি বাণিজ্য ও পশুপালন এই ত্রিকিধ 
কার্ধ্যই বার্তী নামে বিখ্যাত । সুতরাৎ কর্ষকদিগের বৃত্তি 
যে কৃষি, বিপণিজীবীদিগের বৃত্তি যে পণ্য ও আমাদি- 
গের রৃন্তি যে গোষেবা তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে 
ব্যক্তি ষৈ বিদ্যা আশ্রয় করে সেই বিদ্যাই তাহাত্র. পরম 
দেবতা । স্ততরাং সেই বিদ্যার জেবা পূজা ও অঙ্চনা' 
করিলে সে মহবোপকার লাভ করিতে পারে কিন্তু, ষে 
ব্যক্তি অধিক ফল. লাভের আকাজ্জায় অন্য বিদ্যার 
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সেবাকরে মে ইহলোকে অথবা পরলোকে কখনই শুভ 
ফলল।ভ করিতে সমর্থ হয়না । কষির অন্ত সীমা, সীমার 
অন্ত বন+ ও বনের অন্ত পর্ধত নিরূপিত আছে, 
অতএব এই সযুদায় পর্ধতকে ও আমাদিগের পরম 
দেবতা বলিতে হইবে 

ইহলোকে গৃহত্যাগী ক্ষত্রিয় এবং দ্বারবন্ধন ও 
আবরণশূন্য প্রাণিগণকেই চক্রচারীদিগের ন্যায় সুখী- 
বলিয়া নির্দেশ করা যায়। শুনিয়াছি, এই বনের 
পর্ধতসমুদায় কামরপী | ইহারা মুর্থিমান্‌ হইয়া স্থীয় 
স্বীয় সান্ুুতৈে বিহার করিয়া থাঁকেন। যখন বন্য 
জন্তরা ইহাদিগকে আক্রমণ করে। তখন ইহারা 
সিংহাঁদির রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাঁতিত 
করেন, অতএব এইরূপ প্রভাঁবসম্পন্ন গিরি ও গোঁস- 
যুদায়ের উদ্দেশে যজ্ঞাহৃষ্ঠান করাই আমাদির্গেঁর কর্তব্য 
কর্ম! দেবতান্বরূপ এই জঅমুদায় অচল ও গাভি 
বিদ্যমান থাকিতে আমাদিগের মহেক্দ্রের পূজা করি- 
ৰার প্রয়োজন কি? 'মন্ত্রযত ব্রা্মণের, সীমা, 
কর্ষকের, এবৎ শিরিষজ্ত আমাদিগের নিতান্ত শ্রেয়ন্কয় :। 
ঘখন আমরা অদ্রিবল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি 
তখন ঘথাবিধি পশুবলি প্রদান করিয়া বিবিধ. উপহ্থারে 
এই গোৰর্ধন শৈলের শৃজা-করা আমাদিগের উচিত- 
কর্ম । অতএব আপনারা এঁকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক 
অবিচারিতচিত্তে গ্োবর্ঘান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
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ব্রাঙ্গণগণকে ভোজন করাইতে এব প্রার্থনান্ুলারে 
ভাহাদিগকে ধনদাঁন করিতে প্ররত্ত হউন । এই 
যজ্ঞের পুজা হোম ও ত্রাঙ্গণভোজন সমাপন ুইলে 
পর্বতগণ শরহকালীন কুম্ুমনিচয়ে পূজিত হইয়া 
প্রীতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন । এই আমি 
স্বীয় অভিপ্রায় আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। 
যদি আপনারা শ্রীতিযুক্ত হইয়া এইকাঁধের 
অনুষ্ঠান করেন তাহাহইলে গিরি গাভি ও আমার- 
প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ 
নাই। 

মহামতি ক্লঞ€$ এইরূপ কহিলে নন্দ প্রভৃতি 
গোপরদ্ধগণ প্রীতি প্রফুল্পযুখে তীহারে বারংবার সাধু- 
বাদ প্রদান পূর্বক কহিতে লাগিলেন বস! তুমি 
উৎক্ক্টঞ্মত উদ্ভাবন করিয়াছ। আমর। সকলেই 
এবিষয়ে অশ্বত আছি। এক্ষণে এই গিরিযজ্ঞের অনু- 
ক্টান করিতে আর ,বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। 
এই ৰলিয়। আহে! অমুদায় ব্রজবাসীদিগকে গৌব- 
দন যঞ্জের আহুষ্ঠাম করিতে আদেশ করিলেন । 
তন গোপগণ দধি প্রাঁয়স ও মাংলাদি দ্বারা পর্ব- 
তের "পুজা! করিয়া অসংখ্য ব্রাঙ্মগগণকে ভোজন 
কল্াইতে লাগিলেম । পুজাবসানে তাহারা সেই গোঁব- 
দ্ধ শৈল ও 'গোসযুদায়কে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ তখন 
সেইক্ছানে বৃষভেরা৪ সজল জলদেরন্যায় শব্দ করিতে 
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আরম্ত করিল। রু&ও সেই শ্িরিশিখরে অবস্থান 
পূর্বক আমি মুর্তিমান্‌ শৈল এইরূপ ভান করিয়া 
গোপগণাহ্ধৃত বহুবিধ অন্ন ভোজন করিতে লাশিলেন 
এবৎ গোপেরাও গ্িরিশিখরে আরোহণ পূর্ববক সহ- 
চর কুষ্ণের সহিত তীহার পুজা করিয়! তাহার নিকট 
স্বীয় স্বীয় বরলাভ করিলেন । অনন্তর সেই শিরি- 
শিখরস্থ ভগবান্‌ হরি অন্তহৃত হইলে তাহারা এ্রীত- 
মনে পুনর্বার স্ব স্ব ধামে প্রত্যাগমন করিলেন । 


০৬ ০ 


বিফুপুরাণ 


একাদশ অধ্যায় 

বন! ভগবান্‌ বাস্ুদেৰ কর্তৃক এইরূপে 
ইন্্রধজ্ঞ প্রতিহত হইলে দেবরাজ রোষাবিষ্$ট হইয়া 
বর্তক নামক জলদগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন 
হে মেঘগণ! তোমরা আমার নিয়োগাহুসারী হইয়া 
অবিলম্বে অবিচারিতচিত্তে অনভিজ্ঞ লোকদিগের 
মোহান্ধতা নিবারণ কর। গোঁপাধিপতি নন্দ ছুরাত্মা 
গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়৷ কুষ্ণের বল আশ্রয় 
পূর্বক আমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছে । অতএব তোমরা 
বারিবর্ষণ দ্বারা গৌোপগণের জাতিসংজ্ভাপ্রতিপাদ্ক 
ও জীবনোপায়স্বরূপ গৌসমুদায়কে নিপীিত করিতে 
প্রবত্রহও । আমি ও অদ্রিশৃঙ্গের ন]ায় সমুন্নত 
বারণস্কন্ধে সমারূঢ হইয়া পৰনের সহিত তোৌমাদিগের 
সাহায্য করিব । ব্রিলোকাধিপতি ইন্্রএইরূপ কছিলে 
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বলাহুকগণ গোসমুায়কে, পীড়ন করিবার নিমিত্ত 
বায়ুবেশে বারি বর্ষণ করিতে, লাখিল। এইরূপ অনি- 
বার্মযবেশে জলধারা নিপতিত হইলে ক্ষরণকাল- 
মধ্যেই ধরণী নভোমগডল ও দিক্সযুদায় সলিলে 
সমাচ্ছন্ন হইল। "তখন আর এনমুদায়ের কিছুমাত্র 
প্রভেদ লক্ষিত হুইল না । মেঘসমুদায় বিছ্যুৎবিকীশ 
ও কশাঘাতে ভীত হইয়াই যেন ভীষণনিনাঁদে 
দিক্চক্র প্রতিধ্নিত করিতে লাগিল। এইরূপ 
জলবর্ধা জলদজালে লোকসমুদায় অন্ধকারে অমাচ্ছন্্ 
হইলে জগতের অধ: উর্দদ ও তির্ধ্য*ভাগ সলিলাপ্লুত 
হইল ।' তখন লোকপমুদায় . ভয়ঙ্কর ন্গলনিপাতে 
নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যা করিতে আরস্ত করিল। 
কোন কোন গাভি স্বীয় স্বীয় বসকে ক্রোড়ে লইয়া 
ও কোন কোন গাভি বহসবিহীনা হইয়া ভয়- 
বিহ্‌লচিতভে অবস্থান করিতে লাগিল এবং বছুন- 
পণ" কম্পিতকদ্দর হইয়া বিনতবদনে আর্তশ্বীরে 
হে কৃষ্ণ! হে ক্লষ্খ ! আম।দিগের পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ 
কর, এইবলিয়! চীৎকার করিতে লাগিল । তখন মহাত্মা 
মধুস্থুদন গোপগোপীনঙ্কল নযুদায় গোকুলধাম এইরূপে 
মিতান্ত নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিতে-লাখিলেন । যজ্ঞভঙ্গবিরোধী দেবরাজ এইরূপ 
ভুর্মিষিত্ব উপস্থিত করিয়াছে, এক্ষণে গোকুলের এই 
ভয় নিবারণ ক'রা আমার অবশ্য কর্তব্য ( অতএব আমি 


৮২ 


পাসাস্পািপাস্পিস্পিসিপাসপা শিস 


বিষুপুরাণ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


বহন! মহাত্ব। কূষ্জ এইরূপে গ্োবর্ধন গিরি ধারণ 
করিয়া গোকুলধাম রক্ষা করিলে পাঁকশাসন তীহার 
দর্শনলালসায় মদমত্ত এরাবতে আরোহণ পূর্বক 
গোবর্ঘন পর্বতে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোপশ- 
বেশধারী অখিল ব্রহ্গাগুনাথ কুষ্চ গোৌঁপকুমারগণে 
পরিরৃত হইয়া গোচারণ করিতেছেন এব তআন্ত- 
রীক্ষচর পক্ষিপুক্গব গরুড়ের উভয় পক্ষ দ্বারা তাহার 
মস্তক জমাচ্ছাদিত রহিয়াছে । এই ব্যাপার দর্শন 
করিয়া দেবরাজ নাগেক্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া 
সম্মিতমুখে একান্তে ক্ুষ্ণকে সন্বোধন পূর্বক 
কহিতে লাশিলেন হে বাসুদেব ! তুমি পৃথিবীর 
ভারহরণের নিিত্তই এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। 
কেহই "তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হুইতে সমর্থ ছয় 
না। আমি যজ্তভঙ্জগনিবন্ধন মেঘগণকে গোকুলনাশার্থ 
বারি বর্ষণ করিতে অন্ুভ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্ত তৃমি 
অআনায়ালে এই মহাঁশিরি উৎপাটিত করিয়া তাহা 


পঞ্চম অংশ । ৬১৯ 


দিগের শাসন পুর্ধবক গৌপযুদায়কে রক্ষা! করিলে । 
আমি তোমার এই অদ্ভুত বীরবর্ণ দর্শন করিয়া 
ঘাহার পর নাই পরিতুষ্ট হুইয়াছি। যখন তৃমি 
এক হস্তে গিরি ধারণ করিয়াছঃ তখন বুঝিলাম, 
তোঘাহছইতে দেবগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে । এক্ষণে 
আমি গোসযুদায়কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার 
নৎকারার্থ এই স্থানে সমাগত হুইয়াছি। শোপালত্ব 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত আজি তোমারে অভিষিক্ত 
করিব এবং অদ্যাবধি তুমি গৌপাল ননিবন্ধন গোবিষ্দ 
নামে বিখ্যাত হইবে ॥ 

দেবরাজ এইদ্ধূপ কহিয়া এয়াৰতক্ষন্ধ হইতে ঘণ্টা 
এহণ পূর্ববক তাহ! পনিত্র জ্বলে পরিপুরিত করিয়া কষ্টের 
অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । তখম গোবযুদা 
ছু্ধধারা বর্ষণ করিয়া বন্ুদ্ধরা জার: করিতে 
লাগিল । দেবেত্র মহাতা কষ্চকে গোসযুদায়ের 
বাক্যানুনারে এই রাপে অভিষিক্ত করিয়া পুমর্ব্বার 
প্রীতিয্ক্তবচনে বিনীত-ভাবে কফছিতে লাগিলেন 
হে! এই আমি গোসয়ুদায়ের বাক্যাহ্নরূপ কার্য 
সম্পর করিলাম এক্ষণে, সংসারের ভার-হরণ- 
বিষষে অন্য যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। স্মাঘার 

হশে পৃথার গর্ভে অর্জ্ননাষৈ যে মহাবীর 
জন্মশ্রহণ করিয়াছে : তুমি সর্বদা তাহায় রক্ষণী- 
বেক্ষণ করিবে । লেই: ষহাঁতীর .ভোমীরই' আত্মা- 


৬২০ বিষ্ণ পুরাণ । 


স্বরূপ । তাহা! হইতে তোমার ভারাবতরণের বিশেষ 
সাহাঁষ্য হইবে সন্দেহ নাই: । 
ইক এইরূপ কহিলে ভগবান্‌ বাসুদেব তাহারে 
অহ্বোধন করিয়া কহিলেন দেবরাজ ! ভারতবংশে 
তোমার অংশ হইতে পৃথার গর্ভে যে মহাবীর অর্জন 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমার -অবিদিত নাই। 
আমি বিশেষ রূপে ভাহীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব । যতদিন 
আমি এই মহীমণ্ডলে অবস্থান করিব, ততদিন অর্জ্জ- 
নকে কেহই যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না । 
দৈত্যকুলোস্তব কংস, অরিষ, ফেশী, কুবলয় ও 
নরক প্রস্ভৃতি ' মহাঁস্ুরগণ নিহত হইলে ইহলোকে 
এক ভীষণ অংগ্রাম উপস্থিত হইবে । আমি নেই 
যুদ্ধ উপলক্ষেই পৃথিবীর তার হরণ ফরিৰ। আপনি 
স্বীয় পুভ্রের নিমিত কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না । আ- 
মারে জগ করিতে না পারিলে কেহই অর্জনের সহিত 
শক্রতা করিতে সমর্থ ছইৰে না।ভারতযুদ্ধ নিরৃভ হইলে 
আমি অর্জনের নিখিত্তই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাগুবকে 
অব্যাধাতে মহান্রুভাবা হুত্তীর নিকট সমর্পণ করিব। 
দেবরাজ মহাত্ম, কয়ে. এই বাক: শ্রবণ করিয়া 
তাহা আলিঙ্গনপূর্বক পুনর্বার এরারতারোহণে সুর, 
ধামে গমন করিলেন এবং কষ্চও গোপালরবন্দে পরিকে 
ভিত হুয়া গ্রোসমুদায় মমভিব্যাহারে গোপীদিগের নয়ন 
ভঙ্গি, দর্শন .করিতে করিতে ব্রজরমে গমন করিলেন । 





বিষণ পুরাণ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


ধ্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র প্রস্থান করিলে গৌপাল- 
গণ প্রীতমনে গোবর্ধনধারী বিপুলবিক্রম কুষ্ঞকে 
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল হেরু্জ! তুমি 
গোবর্ঘন শিরি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ও গৌস- 
যুদায়কে এই ভীষণ ভষ হইতে পরিত্রাণ করিলে । 
তোমার অতুল বা্যললীলা দর্শন করিয়া আমরা 
বিশ্মায়াপন্ন হইয়াছি। তুমি গৌপালবেশে একি অন্ভুত 
কার্ধ্যসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছ? কাঁলিয়দমন, 
প্রলস্বাস্ুরনিপাত ও গৌবর্নধারণ গ্রভৃতি তোমার 
বিচিত্র কার্ধ্য দর্শন করিয়া আমাদিশের মন কিতাস্ত 
শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছে । আমরা : ভগনান্‌ 
হরির পাদ যুগলে শপথ করিয়া কন্ছিতেছিঃ তোমার 
প্রভাবদর্শনে তোমারে মহুষ্য বলিয়া আমাদিগের 


৬২২. বিষ্ণপুরাণ। 





জ্ঞান হইতেছে না। ব্রজধামের স্ত্রী বালক প্রভৃতি 
সকলের প্রতিই তোমার প্রসাদচিহ্ব লক্ষিত 
হইতেছে । তুমি যে নয়ুদায় অদ্ভুত কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করিতেছ সমুদায় দেবগণ একত্রিত হুইয়াও 
তাহা! অম্পাদন করিতে সমর্থ হন না | তোমার বাল্য 
ক্রীড়া বিপুল বিক্রম ও বিচিত্র জম্ম চিন্তা করিয়া 
আমর! নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছি। অতএব তুমি দেব, 
দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব যে কেহ হও আমরা বন্ধুভাবে 
তোমারে নমক্কার করি । 

গোঁপালগণ এইরূপ কহিলে মহাত্মা কুচ কিঞ্চিৎ 
গ্রণয়কোপ প্রদর্শন করিয় কিয়ৎক্ষণ যৌনভাবে অবস্থান 
পূর্বক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ছে গোপা-. 
লগণ 1! আমার সহিত সন্বন্ধ থাকাতে ষদি তোমাঁ- 
দিগের লজ্জা! উপস্থিত না হুইয়া থাকে তাহাহুইলে 
আমি ক্লীঘ্য হুইবা নিন্দনীয় হই সে বিচারে তোদা- 
দিগের প্রয়োজন কি? যদি তোমরা আমারে শ্লাধ্য 
বোধ করিয়া" আমারপ্রতি প্রীতিযুক্ত হুইয়াথাক 
তাহাহইলে আঙ্গার বান্ধব*জপৃশ সৎকার করিতে 
প্ররত্ত হও আমি দেবী গন্ধর্ধ যক্ষ অথবা 
দানক নহি । তোমরা আমারে বান্ধব ভিন্ন অন্য কিনি 
রূপ জ্ঞান করিগুনা। 

ভগবান কাক্ছদেব এইরূপ প্রণয়কোপ প্রদ 
শন করিলে গোপালগা্ণ নির্ভার হইয়া বক্দাবনের 


পঞ্চম অহশা। ৩২৩ 


রি 


অভিমুখে যাত্র। করিল ॥ ক্রমে রজনী সমা 
গত হইলে ভগবান নিশানাথ সুবিমল কিরণজাল 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । শরচ্চক্দ্রিকার প্রভায় 
নভোমণল শিশ্বীল হইয়া উঠিল ।কুমুদিনী বিক- 
নিত হইয়া পিগ্দিগন্যর আমোদিত করিতে লাশিল ॥ 
মনোহর কুম্মোদ্যানে মধুকরেরা গুণ গুণ স্বরে গ্রান 
করিতে লাখিল। এই সময়ে রুঞ্চ গোপরমণীদিগের 
সহিত বিহার করিতে বাসন! করিয়। বজদেবের সহিত 
সেই ব্রজপামে কামিনীজনযনোহর সুমধুর সম্পীত ক- 
রিতে লাশিলেন। তখন গোপবনিতাগণ সেই মধুর 
অঙ্জীতব্বনি শ্রবণ করিয়া গুহ পরিত্য।গ পুর্ধক দ্রতপদে 
তাহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল, কেহ 
টার সঙ্গীতের লয়ান্বনারে ্ছ্ুমধুরস্বরে গান করিতে 
আরস্ত করিল, কেহ অনন্যমনে ভীহার চিন্তায় নিমগ্ন 
হইল,কেছ ছে রুষ ' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াই লত্জায় 
জড়ীভূতত হুইল, কেহ প্রেমান্ধ হুইয়। লজ্জা বিসর্জন 
পূর্বক উাহার পার্খে সমাগত হইল এবং বেহুলা বহি- 
ভাগে গুরুজন দর্শন পূর্বক গৃহের লান্তরীলে অবস্থিত 
থাঁকিয়। নিদীলেিতলোচনে দেই পরত্রঙ্গস্বরূপ ক্লঞ্চের 
ধ্যান করত ক্রমে ক্রমে পাপপুণ্যবিহীন হইয়া, জীব- 
ম্বক্ত হইল । 

মহাত্মা ক্লষ্খ এই রূপে গোপমহিলাগণে পরিহৃত 
হইয়। এই শরচ্চজ্্রমনোর| যামিনীযোগে রাজলীলা 


৮৩ 


৬২৪ বিষ্ঃপুরাণ । 


শপ পাশিপ 





' করিতে সমুতস্ুক হইলেন । গোপীগণ নিতান্ত ও তনুরী- 
গিণী হইয়া তাহার চতুদ্দিক বেউন পুর্বক অবস্থান 
করিতে লাশিল। তিনি র্ন্দাবনের যে প্রদেশে গমন 
কগিতে লাণখিলেন তাহারাও ভীহার অমভিব্যাহারে 
পেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ কুষ্জের 
প্রতি অন্ুরাগনিবন্ধন নিরুদ্ধহৃদয় হইয়া মদ্ুমন্দ গমন 
পূর্বক পরস্পর রুষ্ণের অন্থৃকারিত্ব প্রদর্শন করিতে 
লাগিল; কেহ সেই গতি দর্শন পুর্ববক কুষ্ণানুকারিণী 
হইয়! এইরূপ কহিতে গাশিল হে গোপগণ ! তোমরা 
বারিবষণে ভীত না হইয়৷ নি£ঃশস্কচিত্তে এইস্থানে অব 
স্থানকর। এই দেখ আমি তোমাদিগের পরিত্রা ণার্থ 
এই গোবদ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছি । কেহ গোসমুদায়কে 
নম্বোধান করিয়া কহিয়। উঠিল হে গাভিগর্ণ! আমা 
কর্তৃক মহাসুর ধেন্রুক নিপাতিত হইয়াছে । তোমরা 
ইচ্ছাহুসারে এই স্থানে বিচরণ কর। এইরূপ নান! 
প্রকার কুষ্ণের অনুকরণে প্রত হইয়া গ্লোপবধূগণ সেই 

রমণীয় বন্দাৰবনে বিচরণ করিতে লাগিল । 
অনন্তর ব্ৃন্দাবনের কোন প্রদেশ দর্শন করিয়া 
কোন গোপাঙ্গনার সর্ব শরীর রোখাঞ্চিত ও নয়নোৎ- 
পল বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই গোপরমণী 
সহচবী-দিগ:ক আন্বোধন করিয়া কহিল সখিগণ ! এ 
দেখ, লীলালম্কৃতগামী মাধবের পদ-চিস্ছে ধ্বজহভ্জান্ক- 
দ চিভু লশ্ষিত হুইতেেছে। কেহ মদালস- গমনে 
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ক্লষ্ণের অহ্নুনরণে প্রবৃত্ত হইয়! কহিতে লাগিল জখি । 
এই দেখ, যখন এই স্থানে প্রিয়তমের ঘন ঘন পদচিন্ব 
দু হইতেছে তখন তিনি এই প্রদেশে শিশ্চয়ই কুসুম 
চয়ন করিয়াছেন ।এই স্থানে যে রমণী কুষ্'কর্তৃক কুশ্ুম- 
দামে সমলঙ্কৃত হইয়াছে পুর্বজন্মে অবশ্যই তৎুকর্তক 
সব্বাত্ম। মনাভন বিষ্ণ অ্চিত হইয়। ধাকিবেন' পৃথ- 
নিতশ্বিনী কোন কাশিনী রু্জের আন্রগমনে অসমর্থ 
হইয়। কহিল সখি" এই দেখ, প্রিয়তম সম্মান-নুচক 
কুন্গুমমালা পরিত্যাগ কারয়া এই পথ দিয়াই গমন 
করিয়াছেন । যেরমণী পাদাগ্রমাত্রে অবস্থিত হইয়া 
বাম করে দর্ষিণ কর সংস্থাপন পুর্ধক দ্রতপদে গছন 
করিতে পারে মেই ভ্ীহার অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় । 
আর আমি তীহার পদচিহ্থ নিণয় করিতে পারিতেছি 
ন।। হে সথি! সেই ধুর্ত কেবল আমার কর স্পর্শ 
করিয়া আমারে বঞ্চনা করিয়াছে !মৃদ্গমনবশত£ নিরাশ 
হওয়!তেই আমার চরণ আর অগ্রসর হইতেছে ন।। 
আতএব আমি এক্ষণে ত্বরাখ্িত হইয়। দ্রতপদে গমন 
করি । এই দেখ এই স্থানে শধবের ত্বরিত পদপদ্ধতি 
দুউ হইতেছে । নিশ্চয় কহিতেহি আশি অধিলঙ্ে 
কুষ্ণের জহিত তোমার নিকট পুনরাগঞ্ধন করিবু । এই 
বলিয়। তাহার ব্যবহিত পরেই কহছিয়। উঠিল আখি! 
কৈ-নভার যেপদচিহ্ দেখিতে পাই না। প্রাণনাথ 
নিবিড় গহনে প্রবেশ করিয়াছেন । ভগবান চন্দ্রের 


৩২৬ বিষণ পুরাণ । 


কিরণে এইস্থানে পদচিহব দেখিবার কোনরূপ সম্ভাবনা 
নাই । এই বলিয়া তাহারা তথ হইতে প্রতিনির্ন্ত 
হুইল । ্ 

গোপ র্ণীগণ ক্ুষ্ণলাভে এই রূপ নিরাশ হইয়! 
ঘমুনাতীরে গ্রত্যাগঘন পূক্রক উহার চরিত গান ক- 
রিতে লাগিল । এ সময়ে জর্ধন্তর্যামী ভ্রিলাকনাথ কু 
তাহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন ।তখ্ন 
ভীহারে সমাগত হইতে দেখিয়া গোপবধগণের মুখ- 
কমল বিকনিত হইয়া! উঠিল । কেহ ট্রাহার আগমানে 
আমোদিত হইয়! টাহারে বারত্রয় মন্বোধন পুর্বক যৌন 
লম্বন করিল, কেহ ললাটফলকে ভ্রভঙ্জি বিস্তার করিয়া 
যুগল নয়ন-ভূঙ্গ দ্বারা যেন ত্রীহার মুখ-কমলের মপুপান- 
করিতে লাগিল, কেহ নিশীলিতলোচনে ভাহারে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া যোঁগাবলগ্বিনীর ন্যায় রানার দোহন মুস্ঠি 
ধ্যান করিতে লাগিল, কেহ প্রয়লাপ ও কেহ ক্রভর্সি 
বিক্ষেপ দ্বার। উাহার মনোহরণ করিতে প্ররন্ত হইল 
এবং মানব কোন কোন রমণীর করস্পর্শ ্ার। অনুনয় 
করিতে লাগিলেন । 

উহ্ভারচর্রিতত ভগবান হরি এইরূপে স্ুপ্রজন্্ 
গোপীগ্রণের সহিত পরমন্ুখে বিহার করিতে লাগি 
লেন, তিনি রাসমগুলগত হইলেন গোপীগণ উহার 
পাশ্ব পনিত্যাগ করিল না। তিনি রানমগ্ডলগত। কোন 
গেপিকাব করম্পর্শ করিলে তাহার নয়নযুগল স্পর্শ- 


পঞ্চম অংশ । ৬২৭ 


সুখে নিশীনিত হইল । অতঃপর গোপৰনিতাগ্ধণ বিচ- 
লিত বলয় নিঃম্বনের সহযোগে শরৎনন্বন্ধিনী মধুরমরী 
গীতি আর্ত করিল। ক্রুষ্ণ শরচ্চন্দ্রব্ষয়ক সুমধুর 
সদীত করিতে লাশিলেন । গোপীজনেরাও বারংবার 
রুষ্ণনাম গান করিতে প্রর্ুত্ত হইল। কোন গ্োপবধূ" 
পরিবন্তিত পরিশ্রম্রে সহিত বলয় নিএন্বন করিয়া মধু- 
হস্তা মাধবের ক্কন্ধে বাঁলুলতাঁ সমর্পণ করিল । কোন 
স্তুতিসঙ্গীতনিপুণ! চতুরা কাশিনী বিলাময়ুক্ত বানু দ্বারা 
তাহারে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখমণ্ডল চন্বন করিতে 
লাগিল । রামরদিক হরির ও ভঁজধুগল কোন গোপাক্গনার 
কপোলে সংশ্লিষ$ হইয়া পুলকপুরিত ত ও স্বেদজলে 
সমাসক্ত হইয়া উঠিল । কৃষ্ণ যে রূপ স্বরে রামলীলা 
গন করিতে লাগিলেন গোপিকারা তাহার দ্বিওণ স্বরে 
তাহারে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল । তিনি কোন 
স্বানে গমন করিলে তাহারা স্টাহার তনুগাফিনী এবং 
তিনি চলিতে আরস্ত করিলে তাহার অন্মথবর্নী 
হইতে লাগিল । তখন মহাত্মা মধুন্তদন এই প্রকার 
প্রতিলোমান্বসারে গোপাক্গনা-কর্তক সেবিত হইয়া 
ত।হাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল 
উহার সিন বিচ্ছেদ হইলে গোপিকাদিগের শত কোটি 
বহনর জ্ঞান হইতে লাশিল। পিতূ ভ্রাভৃ ও পন্লুতগণ 
কর্তক নিবারিত হইয়া ও তাহারা যামিনীযোগে কষের 
সহি বিহার" করিতে নিরন্ত হইল না । তরুণবয়স্ক 
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মহাত্মা ্ুঞ্ণ প্রতিরাতে ই তাহাদিশের সহিত এইরূপে 
বিহার করিতে লাগিলেন । কি গোপরমণী কি অন্যান্য 
প্রাশিপণ তিনি সকলেরই আত্মাম্বরূপ ।যেমন সর্কভূতে 
কিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ, এই পঞ্চভূত 
অবস্থিত আছে তদ্রপ তিনি সর্ধদা এই জগহ পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়া সর্ধস্থানেই অবস্থান করিতেছেন। 


বিষ্ণপুরাণ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


একদা গ্রদৌষ-সময়ে মহাত্মা কৃষ্ণ রাঁলাসক্ত হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে অরিষ্ট নামক এক 
মেঘসঙ্কাশ মদমত্ত দৈত্য রৃষভরূপ ধারণ করিয়া খুরা- 
গ্রপাতে অবনি বিদারণ, বারবার গুষ্টদ্বয় লেহন ও 
সুর্যের ন্যায় নেত্রদ্ধয় ঘর্ণিত করিতে করিতে গোষ্ঠের 
প্রাণিগণকে ভীত করত সমাগত হইতে লাগিল । 
ক্রোধে তাহার লাঙ্গুল সযুন্নতঃ ক্কন্ধবন্ধন কঠিন, করুদ- 
ভাগ উচ্ছিত, ৃষ্ঠভাগ বিষ্টাঘুত্রযুক্ত, মুখ তরুঘাতাস্কিত 
ও কটিদেশ আলস্বিত লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ বুষরূপ- 
ধারী তাঁপসহন্তা দ্ুরাশয় অন্ভুর এইরূপ ভীষণ বেশে 
ভয়ঙ্কর শব্দ করত গোসমুদায়ের গর্ভপাতন পূর্বক সমা- 
গত হইলে গোপগ্োপীগ্রণ নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়া বারৎ- 
বার উচ্চৈঃস্বরে কফ্জের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল । 
তখন 'মহাত্ম কুষ্ধ নিংহনাদ ও তল শব্দ করিতে 
লাগিলেন । ছুরাত্বা অস্ুরও এ শব্দ শ্রবণে অভিমুখে 
বিষাণাগ্র বিন্যস্ত করিয়া কষ্জের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করত 


৩০ বিয়া ভুরাণ। 


তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল | ক তাহারে এইরূপে 
ধাবমান হইতে দোখয়। কিছুমাত্র বিচলিত্ত না৷ হইয়া 
সন্মিতমুখে যথাস্থানে উপবিষ রহিলেন। ক্রমে 
মে নিকটস্থ হইলে অবলীলান্রমে তাহার বিষানদ্বয় 
পরণ কারয়া তাহারে কুঙ্ষিদেশে সংস্থাপন পূর্বক 
জানু দ্বারা নিপীিত করিতে আরত্ত করিলেন । এইরূপ 
পীড়ন করিতে করিতে তাহার শৃঙ্গদ্বয় উৎ্ণা।- 
টিত হইল । তৎপরে তিনি পুনর্ধবার সেই শৃঙ্গ দ্বারা 
তাহারে তাড়িত ও তাহার ক নিস্পেষিত করিতে 
লাখিলেন । তখন সে শোণিত বমন করিতে করিতে 
ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইল। দুরাশয় 
দৈত্য এইরূপে নিপাতিত হইলে গোপগণ, জত্তাস্ুর 
নিহত হইলে দেবগণ যে রূপে ইন্ত্রকে স্তব করিয়া 
হিলেন মেইরূপে ক্ল্চকে স্তব করিতে লাগিল । 





বিফুপুরাণ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


বস !মহাত্মা বাসুদেব কর্তৃক অরিষ্ট ধেন্ুক ও প্রলম্বা- 
স্থর নিপাতিত, কালিয় দমিত, যমলার্জন ভগ্ন, পুতন। 
নিহত, শকট পরিবন্তিত ও গোবর্ধন গিরি ধত হইলে 
তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট সমুপস্থিত 
হইয়া বসুদেব যে রূপে দেবকীগর্ভজাত ক্ুষ্ণকে যশো- 
দার মন্দিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন সেই অবধি আঁদ্যো- 
পান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার নিকট কীর্তন করিলেন । 
ছরাত্বা কন দেবদর্শন নারদের মুখে এই জঅমুদায় 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রোধা- 
বিষ্ট হইল।তগুপরে সে যাদবসমাজে গমন পুর্ববক তীহা- 
দিগকে তিরস্কার করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। 
রাম ও কুষ্চ সমধিক পরাক্রমশালী না হইতে তাহা- 
দিশকে'নিপাতিত করা আমার উচিত কর্ম ।ৌবনদশায় 
উত্তীর্ণ হইলে ক্তাহাদ্িগকে বধ করা অতিশয় কঠিন-হুইয়া 
উঠিবে। অতএব আমি ধনুর্যজ্ঞের ছলে তাহাদিগকে 
' ব্রজধাঁম হইতে আনয়ন করি । তাহারা মথরায় উপস্থিত 


৬ ৩২ বিষ্ণ পুরাণ । 


হইলে পরাক্রান্ত চানুর ও মুফিকের সহিত মলযুদ্ধে 
গ্ররৃত্ত করাইয়া যে কোনরূপে হউক তাহা দিগের বিনাশ 
জআধন করিব । অতএব এক্ষণে তাহাদিগের আনয়নার্থ 
সফল্কতনয় যছ্ুপুক্গর অক্রুরকে গোকুলধামে €্ররণ 
করি এবং আমার অন্ুচর কেশীরেও এই আদেশ করি 
যেন সে রন্দাবনমধ্যে তাহাদিগকে নিপাঁতিত করে ।যদি 
তাহারা পথিমধ্যে বিনষ্ট না হয় তাহাহুইলে এই স্থানে 
কুবলয় নামক গজ দ্বারা তাহাপিগের বিনাশ আধন 
করিব । 

ছুরাশয় কংস মনে মনে এইরূপ ছুরভি-সন্ধি করিয়া 
আক্ুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে অক্রের। বস্থুদেবের 
ছুই পুন্ত্র আমার বিনাশীর্থ বিষ্ণুর অংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছে, তুমি এই রথে 
আ'রূঢ হইয়া অবিলম্বে তথায়টগমন পূর্বক আমার 
প্রীতি উৎপাদন কর । তথায় উপস্থিত হইয়া তোমারে 
এইরূপ কহিতে হইবে আগামিনী চতুর্দশীতে কংসের 
ধনুর্ধজ্ত আরম্ভ হইবে এই নিমিত্ত আমি তোষাদিগকে 
লইতে আনিয়াছি । এইরূপ ভান করিয়া তাহাদিগকে 
আনয়ন করিলে আমি পরাক্রান্ত চানুর ও যুঝিকের 
সহিত,তাহাদিগকে মলযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের 
প্রাণ. সংহার করিব। অথবা মহ্ামাত্রপ্ট্!রিত কুবলয় 
নাগ দ্বারা তাহাদিগের বিনাঁশ আঁধন হইবে । এইরূপে 
তাছারা নিপাঁতিত হইলে আমি ছূব্ব্ব দ্ধি বন্থুদেব নন্দ 
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ও পিতা উগ্ররেনকে নিপাঁতিত করিয়া আমার নিধনা- 
কাজী গোপগণের সযুদায় বিত্ত ও গৌধন হরণ করিব । 
তুমি ভিন্ন আর সমুদায় যাদবই ভ্রমে ভ্রমে আমার হস্তে 
নিপাতিত হইবে । তখন আমি নিষ্ষণটকে এই সমুদায় 
রাঁজা ভোগ করিৰ । অতএব তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত 
শীঘ্র গোকুলে গমন কর ।তথায় উপস্থিত হইয়া গৌঁপ- 
গণকে কহিবেঃযেন তাহারা অবিলম্বে মাহিষ ঘৃত ও দধি 

গ্রহ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়। ছুরাত্বা কস 
এইরূপ কহিলে পরম ভাগ্নৰত মহাত্বা অক্রর শীত্বই 
রুষ্ণকে দেখিতে পাইব এই মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা 
গ্রহণ পূর্বক তথাহইতে বহির্গত হইলেন । 


বিষ্ুপুরাধ 


যোড়শ অধ্যায় । 


বৎস ! বলোন্মত মহাসুর কেশী কংস কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক কুষ্ণের নিধনাকাজ্্ায় 
বন্দাবনে আগমন করিতে লাখিল । আগমনসময়ে তাহার 
খরাগ্র দ্বারা ভূমিতল বিক্ষত ও কটাক্ষেপ দ্বারা মেঘসমু- 
দায় চালিত হইতে লাশিল। সনে গ্লুতগতি দ্বারা কখন 
সুর্্যপথ ও কখন চক্দ্রপথ আক্রমণ করিয়া গোঁপগণের 
অভিমুখে্ধাবমান হইল। তখন গোপগ্রোপীগণ নেই 
অশ্বরূপী দৈত্যের হ্ষারবে নিতান্ত নমুদ্বি্ন হইয়া 
হে কু ! পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর এই বলিয়া তাহার 
শরণাপন্ন হইল। 
গোপগোপীগণ এইরূপ কাতর হইলে মহাত্মা 
বাস্থদেব সজল জলদের ন্যায় গভ্ীরস্বরে কহিলেন 
হে করজবালিগণ ! অণ্পসার ভ্ররাত্মা কেশী অশ্বরূপ ধারণ 
করিয়া হেষারৰ করত আগমন করিতেছে, উহ্বারে দে- 
খিয়া তোমাদিগ্নের ভীত হইবার আবশ্যক নাই। এই. 
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বলিয়া তিনি নেই:কেশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহি- 
লেন রে ছুরাত্মন্! এই আমি ক্ষ্চ আসিয়াছি । তুই শীত্ত্র 
আমার নিকট আগমন কর. ।ভগবাঁন্‌ পিণাকপাঁণি যেমন 
সুধ্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন সেই রূপ আমি 
তোর, দন্তসমুদায় উৎপাটিত করিব । এইরূপ আস্ফো- 
টন করিয়া কেশীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
কেশী ও বিকতীস্য হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবমাঁন হ- 
ইতে লাখিল। তখন মহাত্মা মধুসুদন স্বীয় বাহু ফণার 
ন্যায় বিস্তার পূর্বক তাহার মুখমধ্যে প্রবেশিত 
করিয়া শ্বেতাচলসন্নিভ দশনসযুদায় উৎ্পাটিত করি- 
লেন। তৎুপরে তীহার সেই দৈত্যমুখান্তর্গত বাঁহুও 
কেশীর বিনাশার্থ উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্ধিত হইতে 
লাগিল। ক্ুষ্ণের বাহু এইরূপে বর্ধিত হুইলে সেই 
দৈত্যের ওষ্টদ্বর বিপাটিত ও নেত্রদ্বয় বহির্থত হইল । 
তখন কেশী বিষ্টামুত্র পরিত্যাগ ও ফেণনহ্বলিত রুধির 
বমন করিতে করিতে পদ দ্বারা ভূমিতল আহত করিতে 
লাখিল। অতঃপর মহ্াত্বা বাসুদেব বৈদ্যুতাম্সি দ্বারা 
যেমন দ্রম দ্বিধারুত হয় তদ্রপ বাহু দ্বারা সেই ব্যাদি- 
তান্য কেশীরে দ্বিধারুত করিলেন । তখন তাহার পাদ, 
পুস্ছ,কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা প্রভাতি সমুদায় অন্ত ছ্ুই- 
ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল? মহাত্মা ক্ল্$ এইরূপে বেশীর 
নিপাতিত করিয়া প্রমুদিত গৌপগণের অহিত তথায় 


৬৩৩ বিষ পুরাণ । 








সুস্থদেহে অবস্থান পূর্বক শ্যছু হ্‌ হাস্য করিতে লাখি- 
লেন। 

ছুরাআা কেশী এইরূপে নিপাতিত হইলে গোঁপ- 
গোপীগণ বিন্ময়াবিষ্টচিত্বে অনুরাগের সহিত মহাত্মা 
পুগুরীকাক্ষকে স্তব করিতে লাগিলেন । তখন তপো- 
ধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ জলদের অন্তরালে অবস্থিত 
হইয়া কেশীরে নিহত দর্শন পূর্বক হ্র্ষনির্ভরমানসে 
কষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিতে লাগিলেন 
হে ক্ুষ্ণচ। তুমি দেবগণের ক্লেশপ্রদ ছুরাত্মা কেশীরে 
অবলীলাক্রমে নিপাতিত করিলে । আমি বাজিরূপী 
দৈত্যের সহিত তোমার অদৃষ্টপুর্বব যুদ্ধ দর্শনে নমুৎ- 
সুক হইয়! স্বর্গ হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি । 
তুমি পৃথিবীতে যে যে রূপে অবতীর্ণ হও সেই সেই 
রূপেই সকলের মন বিস্মিত করিয়া থাক । এক্ষণে ভো- 
মার এই অদ্ভুত কার্ধ্য দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হই- 
য়াছি। যেছুরাত্মা কেশী মেঘসস্কাশ অশ্বরূপ ধারণ 
পূর্বক কেশরজাল কম্পিত করিয়া ইন্দ্রীদি দেবগিণকে 
ভীত করিত, এক্ষণে তুমি জেই ছুরাত্বারে নিপাতিত 
করিয়াছ। কেশীর প্রাণসংহারনিবন্ধন অদ্যাবধি তুমি 
কেশব নামে বিখ্যাত হইবে । অতঃপর আমি 
কৎসু-যুদ্ধ দর্শন ফরিতে যাইব । পরশ্ব আবার তোমার 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে । তুমি উগ্রসেনপুক্র 
কংসকে অনুজগণের সহিত নিপাতিত করিয়! পৃথিবীর 
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ভার হরণ কর। আঁমি কংসালয়ে অসংখ্য রাজগণের 
সহিত তোমার বিবিধ যুদ্ধ দর্শন করিব । এক্ষণে আমি 
চলিলাম। তি মঙ্গল লাভ করিয়া দেবকার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
কর । দেবর্ষি নারদ এইরূপ কহিয়া গমন করিলে 
মহাত্মা কুষ্চ গোপগণের সহিত পরমানন্দে গোপীগণের: 
নয়নভঙ্গি দর্শন করিতে করিতে গোকুলে গমন করি- 
লেন। 


বিষ্ণপুরাঁণ 
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বৎস! এদিকে মহাত্মা! আক্রু রও বেগবান্‌ রথে আরোহণ 
পূর্বক ক্ুষ্ণদর্শনলালপায় গৌকুলাভিমুখে যাত্রা করিয়! 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন আজি আমার সুপ্রভাত 
হইয়াছে । যখন আমি বিষ্ণুর অংশাবতীর্ণ ক্ল্ণকে দর্শন 
করিব তখন আদার তুল্য ভাখ্যবাঁন্‌ আর কেহই নাই । 
আজি আমার জন্ম সার্থক হইল । যে কমললোঁচন 
হরির সঙ্কণ্পনাময় মুখমণ্ডল স্মরণ করিলে মহুষ্যের সমু- 
দায় পাঁপ ক্ষয় হইয়া যায়,যে মুখ হইতে অখিল বেদবেদাঙ্গ 
বিনির্গত হইয়াছে এবং যে মুখ দেবগণেরও পরম ধাঁম- 
স্বরূপ, আজি আমি স্বচক্ষে সেই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ 
করিব । যে হরি যজ্পুরুষ ও পুরুষৌত্তদ বলিয়া অভি- 
হিত হইয়া থাকেন, ফহীর উদ্দেশে য্তসমুদায় অনু- 
ছিজভহ্য়,দেবরাজণ্ধীহার প্রীতির নিমিভ শত অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান কয়িয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং 

্রহ্মা,ইন্দ্ররুদ্র,অশ্বিনীকুমারদ্য়,বস্ু,আদিত্য ও মরুদণা- 
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ণও যাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমণ হন না,আক্ি 
সেই অনাদিনিধন ভগবান্‌ বাকুদেব আমার গ্রত্যঙ্গীভূত 
হইবেন!পণ্ডিতেরা ধাহ্ারে মর্বাস্মা,নর্রববিদ্‌,সর্ববভূতস্থ, 
অব্যয় ও সব্বরূপী বলিয়া নির্দেশ করিয়৷ থাকেন আজি 
তিনিই অমার সহিত কথোপকথন করবেন ! যিনি 
মৎস্য কৃম্ম বরাহ ও নৃিংহপ্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ 
করিয়া জগতের হিত-সাধন করিয়াছেন সেই ভগবান, 
আটটি আমার সহিত আল।প করিবেন ! যিনি এক্ষণে 
স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির নিশি মাহুষভাব 
গ্রাপ্ত হইয়া ব্রজধাদে বাস করিতেছেন এবং ধিনি 
অনস্তরূপী হইয়া পর্বতশিখরস্ছ পৃথিবীরে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন তিনিই আঁজি আমারে অক্রুর বলিয়া সন্বো- 
ধন করিবেন! জখতের লোক সমুদায় যাহার মায়ায় 
মুগ্ধ হইয়া মুহূর্ত কাপের নিমিভ্ত ও পিতা মাতা ভ্রাতা 
পুত্র ও বন্ধ, বান্ধবের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিতে 
সমর্থ হয় না, বিনি হৃদয়ে আবিভ্ভ্ভতি হইলে জমুদায় 
অজ্ঞান দুরীভূত হয় এবং যাঁজ্তিকেরা যাহারে যজ্তপুরুষ 
বানুদেব ও সাত্বত এবং বেদান্তবিদ্‌ মঙ্থাত্মারা ধাহারে 
বিষণ বলিয়। নির্দেশ করিয়। থাকেন, সেই জর্বময় 
সনাতন বিষ্ণুরে আমি নমস্কার করি । যে জগন্দিধাতা 
পরম পুরুষে সহ অনহ নমুদায় এতিষ্টিত রহিয়াছে, 
আজি তিনি আমার প্রতি প্রস্ভুন হউন । হে ভগবন্‌! 
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ভুমি নির্বিকার ও পরমপুরুবস্বূপ । আমি এক্ষনে 
তোমার শরণাপন্ন হইলাম । 
মনথাত্ম। অন্রুর এইরূপ ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষণ রে 
ধ্যান করিতে করিতে শুখ্যান্তমনের পুর্বে গোকুলধামে 
নয়ুপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, নীলোৌৎপলদলশ্যাম 
স্রীবৎমাক্কিতবক্ষ:স্থল আজানুলন্বিতবাহু কমললোচন 
কুঞ্জ বহুসগণের মধ্যে আবস্থিত হইয়া গোঁদোহন করত 
শ্যছর শ্ছ হাস্য করিতেছেন, তীহার গলদেশে বন- 
মালা শু কটিদেশে পীতান্বর শোভা পাইতেছে এবৎ 
তিনি রক্তাক্ত নখর দ্বারা ভূখিতল আলোকময় করিয়া- 
ছেন। এইরূপ দর্শনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন 
নীলাম্বরধারী সমুন্নতকলেবর মহীত্বা বলদেব কুষ্ণের 
পশ্চাপ্তাগে যেঘমালাপরির্ত কৈলাসপর্ধতের ন্যায় 
শোৌভ। পাইতেছেন । 
এইরূপে রামক্কঞ্জকে দর্শন করিয়া মহাঁমতি 
অক্রুরের যুখপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন 
তিনি পুলকাঞ্চিতকলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন 
আক্ি পরম ধামস্বরনপ ভগবান্‌ বান্সদেব আমার দৃ়্ি- 
পথে নিপতিত হইলেন। উহার পশ্চান্ভাগে যে মহা আ্বারে 
অবলোকন করিলাম এ মহাপুরুষ উহার দ্বিতীয় 
মুত্তিশ্ররূপ । আজি জগদ্বিধাতা পরমাত্মারে দর্শন 
করিয়া আমার নয়নদ্য় আ্উর্ঘক হইল | ভগবান্‌ বান্ুদে- 
বকে প্রসন্ন করিয়া তাহীর অন্গস্পর্শ লাভ করিতে 
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পারিলে কোন ব্যক্তি না মহ ফল লাভ করিতে পারে? 
আজি অনন্তমৃত্তি মহাত্মা কুষ্ণচ আমার পষ্ঠে.করপদ্ম অর্পণ 
করিবেন। ষাহার অঙ্গলি স্পর্শ মাত্রেই মনুষ্য পাপ- 
নির্মক্ত হইয়া নিদ্ধি লাভ "করিতে পারে, যিনি অগ্নি 
বিছ্যুৎ ও লুধ্য কিরণের সায় সমুজ্ঞ, ল চক্র দ্বারা দৈত্য 
গণের প্রাণ অংহার করিয়া তাহাদিগের রমণীগণের 
নয়নাঞ্চন অপনীত করিয়াছেন, ষাহারে জল প্রদান 
করিলে ইহলোকে অতল ভাগ সম্পদ লাভ করা যায় 
এবহৎ ইন্দ্র যাহার রুপায় অমরত্ব 'লাভ করিয়া ভ্রিলো- 
কের অধীশ্বর হইয়াছেন সেই সর্বময় হরি আমার 
প্রত্যক্ষীভূত খাকিয়াগ্ড কি আমার কংসের পরিগ্রহ- 
নিবন্ধন দৌষ অপনীত করিবেন না? বে মহাত্মার 
হৃদয়ে এ সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ বাসুদেব বিরাজিত 
থাকেন তীহার অগোচর কিছুই থাকে না। অতএব 
এক্ষণে আমি ভক্তিপরায়ণ হুইয়া এ বিষ্ণর আংশমস্তৃত 
মহাত্মা ক্ুষ্ের শরণাপন্ন হই । | | 
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বৎস ! মহাত্মা অভ্রুর ভক্তিবিনআহৃদয়ে মনে 
মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্‌ বাস্দেবের 
নিকট অমুপস্ফিত হইয়া ভীহার চরণ বন্দন পুর্ববক কহি- 
লেন ভগবম.! আমি অক্রুর+ আপনার নিকট উপস্থিত 
হুইলাম। অক্র.র এইরূপ কহিলে মহ্াত্থা কৃষ্ণ প্রীতি- 
যুক্ত হইয়া ধ্বজবজ্রান্কশীদিচিত্িত কর দ্বারা তীহারে 
প্রগাঢরূপে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলেন । বলদেব ও 
তহকর্তৃক অভিবাদিত ও পৃজিত হইয়া তাহারে যথো- 
চিত সমাদর করিতে লাগিলেন । অতঃপর রাম ও রুষ্ণ 
পরম সমাদরে উীহারে স্বীয় মন্দিরে লইয়া শিয়া বিবিধ 
ভোজ্য প্রদান পূর্ববক তাহার যথোচিত সৎকার করিলেন। 
তৎপরে অক্রুর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর ছুরাত্মা কস. 
মহা বস্ুদেব ও দেবী দেবকীরে যে রূপে ভরগছসনা করি 
য়াছিল এবং সে যে কারণে ও যে অভিপ্রায়ে তাহারে 
. প্রেরণ ,করিয়াছে' তগ্ুসমুদায় আদ্যোপান্ত তাহাদি- 
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গের নিকট কীর্তন করিলেন ভগবান, কেশিস্ুদুন অক্তু- 
রের মুখে এই সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন 
হে অক্রুর! আমি অযুদায় পরিজ্ঞাত হইলাম অবিলম্বেই 
ইহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি । তুমি দুরাশয় কংসকে 
নিহত বলিয়। জ্ঞান কর। কল্য আমরা ভ্রাতৃদ্ধয়ে তোমার 
সহিত গমন করিব । গৌপরুদ্ধেরাগড বিবিধ উপহার 
লইয়া গন করিবে | তুখি চিন্তাবিরহিত হইয়া 
অদ্য রাত্র এই স্থানে যাপন কর । আমি 1নশ্চয় কহি- 
তেছি, ত্রিরাত্রি মধ্যেই অন্ুজগণের সহিত কস 
নিপাতিত করিব। 

মহাত্মা ক্ুষ্ণ এইরূপ কহিলে অক্রুর তীহার বাক্যে 
সম্মত হইলেন। তৎ্পরে বলদেব কেশব ও অত্তুর 
তিনজনে সমবেত হইয়া মথরাগ্রমনার্থ গৌপগণকে 
অনুজ্ঞা প্রদান পূর্বরবক গৌপাধিপতি নন্দের গৃহে সে 
রাত্রি যাপন করিলেন । পর দিন প্রাতঃকালে মহাঁবল 
পরাক্রান্ত রাম ও ক্লঞ্চ আন্রুরের সহিত মথুরাগমনে 
নয়ুদ্যত হইলে সমুদায় গোপা্জনা দীর্ঘনি€শ্বীম 
পরিত্যাগ পুর্ববক অশ্রপূর্ণনয়নে আর্তত্বরে কহিতে 
লাগিল হে সখিগণ ! আমাদিগ্রের কৃষ্ণ মথরায় গমন 
করিলে আর কি ফিরিয়া আজিবেন? নগরবাজিনী রমণী- 
গনের সুমধুর বচনাশ্থত পান ও'বিলীসগর্ভ . ব্াক্য- 
পরস্পর শ্রবণ করিলে উষ্নীর এ গ্রাম্য-গেপিনীগণকে 
স্মরণ থাণ্কবে কেন? হায়! মির্ঘণ ছুরাত্মা বিবি অমস্ত 
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1. ৪ ০ রাবার ১. এ 


গ্রোন্ঠের নারধন আমাদিগের জীবননর্বস্ব ক্লুঞ$চকে হরণ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে ! মথুরাবানিনী কামিনীগণ 
বিবিধ ভাবগর্ভ বচন, সুমধুর হান্য, বিলাসললিত গতি 
ও কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা! এই গ্রাম্য হরির মনোহরণ 
করিলে উনি নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিলাস নিগড়েবদ্ধ 
হইবেন, সুতরাংআমরা আর উহ্বারেদে খিতে পাইৰ না। 
এ দেখ' মাধব রথারূ? হইয়া খরায় চলিলেন। 
আজি ক্রুরতম আক্রুর 'আমাদিগের সকল আশা 
উচ্ছিন্ন করিয়। দিল । এ নিষ্ঠ, র যে আমাদিগের নয়ন- 
প্রীতিকর প্রাণনাথকে লইয়া যাইতেছে , প্রিয়বিরহে 
অনুরাগিনী কুলকামিনীদিগের মন যে কিরূপ হয় তাহা 
কি উহ্হার ধিদিত নাই? এ দেখ এ নির্ঘণ অক্রুর 
রামের সহিত রথারূঢ হুইয়। মথুরাগমনের নিমিত্ত মাধ- 
বকে ত্বরাস্িত করিতেছে । আমরা গুরুজননন্মখে কিছুই 
ৰলিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আর নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারি না । যখন নিদারূণ বিরহানল আঁষা- 
দিগের হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে তখন আর গুরুজনের 
ভয় করিলে কি হইবে? নন্দ প্রভৃতি গোপগণও গমনো- 
দ্যত হইয়াছেন । কই উহ্বীরাও ত ক্ুষ্ণকে গমন করিতে 
নিষেধ ,করিতেছেন না! আজি মথুরার রমণীগণের 
সুপ্রভাত হুইয়াছে। তাহার! কৃষ্ণের যুখপদ্ম দর্শন 
করিয়। নয়ন সার্থক করিবে । বে জযুদায় ব্যক্তি নিবা- 
' রিত ন। হইয়া পুলকার্চিতদেহে ক্ৃষ্কে বহন করিবে, 
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তাহারাই ধন্য । আজি মাধবের মোহনমূর্তি দর্শন 
করিলে মথ্রাবীনিগণ মহা মহোৎ্সবে প্ররত্ত হই- 
বেন । আহা ! যে সয়ুদায় মথরা-ব.সিনীরম্ণী 
গুরুজন কর্তৃক নিবারিত না হইয়া! বিস্তারিতনয়নে 
কষ্ণকে দেখিতে পাইবে আজি নেই সৌভাগ্যবতীরা 
যেকিসু:স্বপ্ন দর্শন করিয়াছে বলিতে পারি না। হ্থা 
বিধাতা ! তুমি ক্লুপা করিয়া এই গোপাঙ্গনাদিগকে 
মহানিধি দেখাইয়া আবার তাহা ইছাদিগের নয়নপথের 
আগোচর করিয়া দিলে! আজি আমাদিগের প্রতি 
প্রাণেশ্বর হরির অন্ুুরাগের শৈথিল্য হইয়াছে । আমা- 
দিগের বলয় ভত্ত হইতে বিগ্লিত হইয়া পড়িতেছে । 
ক্রুরহৃদয় অন্রুর আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না ! অবি- 
আাফে বেগে অশ্বগণকে চালিত করিতে লাগিল! 
অবলাদিগকে এইরূপ কাতর দেখিলে কোন্‌ ব্যক্তির 
হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হয়? হে দখিগণ ! এ রথ- 
চক্রের রেণ নিরীক্ষণ কর। কৃষ্ণ দুরবন্তীঁ হইলে আর 
উহা লক্ষিত হইবে না। এই বলিয়া তাহারা েম- 
পৃর্ণ হৃদয়ে যতক্ষণ রথ দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ 
সেই দিকে চাহিয়। রছিলেন । 

মহাত্মা বাজদেব ক্রুমে ক্রমে তাহাদিগর নয়নপথের 
অগোচর হইলেন । অশ্বগণও ভীয়ণ বেগে ধাবমান 
হইতে লাগিল । অতঃপর বলদেৰ ক্লুষ্ণ ও অক্রুর তিন 
জনে ব্রজভূভাগ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ সময়ে যমুনা- 
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তীরে সযুপশ্থিত হইলেন। তখন মহামতি অক্রুর 
ভগবান বানুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
হে মহাত্মন্। আপনি ত্রাতার সহিত কিয়ৎক্ষণ এই 
স্থানে অপেক্ষা করুন। আমি এ কলিন্দীজলে ন্ানা- 
হিকক্রিয়! সমাপন করি । এই বলিয়া তিনি রথ হইতে 
অবরোহণ পূর্ধবক য়মুনাজলে ন্নানাদিক্রিয়া সম্পাদন করি 
লেন।তৎ্পরে তিনি জলমগ্ন হইয়াপরব্রঙ্গের ধ্যান কবি- 
বামাত্র-দেখিতে পাইলেন সেই জলমধ্যে ফ ণাঁসহআঅবিম- 
গ্িত কুন্দকুন্ুমবর্ণাভ প্রফূলকমলেক্ষণ মহাত্মা বলভদ্র 
অবস্থান করিতেছেন । বাস্ুকি প্রভৃতি মহোরগগণ 
তাহার চত্বপ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবৎ তীহাঁর 
গলদেশে বনমালা, কটিদেশে ক্ুষণাস্বর ও কর্ণে সুচারু 
কুগুল শোভা পাইতেছে। মহাত্মা আন্রুর অন্তর্জলে 
কেবল যে এ বলদেবকে দেখিতে পাইলেন এমন 
নহে, তিনি আরও দেখিলেন এ বলদেবের 
ক্রোড়ে নবঘনশ্যাম আতাআলোচন শঙ্বচক্রগদাধারী 
চতুভ'জ ভগ্রবান্‌ হরি তঠিৎ ও শক্রচ। পসম লঙ্কৃত 
মেঘের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন । তীহার গলদেশে 
বিচিত্র মাল্য, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎুস চিহ্‌, বানু যুগলে 
কেযুর ও মন্তকে স্ুশোভন মুকুট শৌভা পাইতেছে। 
এবং নকাদি যোগপিদ্ধ নিষ্পাপ মহ্র্ষিগ্ণ নাসাগ্র-: 
ন্যস্তলোচন হুইয়া সেই স্থানে. অবস্থান পূর্বক ত্রাহার 
ধ্যান করিতেছেন । 


পঞ্চম আহশ । ৩৪৭ 


মহাত্মা আক্তুর জলহপ্দযে বলদেৰ ও বান্গু্দেবকে 
এইরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মনে. ধনে 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন একি! এরই আমি বলে 
ও ক্ুঞ্চকে রথের উপর দেখিয়। আসিলাম ! ইতিমধ্যে 
কিরূপে ইহারা এস্থানে আপিলেন । এই ভাবিয়া যেমন 
তিনি কথ! কহ্বার উপক্রম করিলেন অমনি ভগ্রবান,, 
বাসুদেব তীহার বাক্যস্তত্ত করিলেন । তখন আক্তুর 
সলিল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন রাম ও 
ক্ষণ পূর্ব রথে অবস্থান করিতেছেন আবার জলমগ্ন 
হইয়া সলিলমধ্যেও উ'হাদিগকে সেইরূপ দেখিলে 
পাইলেন । 

-এইব্ধূপে ৰাঁরত্বার জলমণ্্র হুইয়া জলমধ্যে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া রখোঁপরি,' তাহাদিগকে দর্শন 


করিয়া অক্রুরের দিব্য জ্ঞান সমুপস্ষিত হুইল.। তন 


তিনি সেই সর্ধবিজ্ঞানময় সনাতন ক্ষঃকে ক্তব, 
করত কহিতে লার্শিলেন ছে প্রভো £ তোমার 
অসীম আহাতয কে নির্ণয় করিবে? তুমি সর্বব্যাপী, 
অদ্বিতীয়, সর্বময় ও. সত্বগুণস্বরূপ । পণ্ডিতেরা, 
তোমারে প্রক্কৃতি ও বিজ্ঞান, হইতে অভীত বলি 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । তুমি-পর্থঘউনত,ইন্দ্রিয়; প্ররুন্তিঃ 


আত্মা ও পরমাত্মাস্বরূপ। তুমি একমাত্র হইয়াও পঞ্চধা 


বিভক্ত হুইয়া অবস্থান করিতেছ। ভুমি ক্ষর' অক্ষর ও 
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মর্ধ্বময় । কেবল কম্পনা দ্বারাই তুমি ব্হ্ধা বিষ ও মহে- 
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স্বর বলিয়া পৃথগৃভাবে কীঙ্ডিত হইয়া গাক। তুমি অনা- 
গ্যেয় পরাৎপর ও পরমেশ্বর । তোমারে নামজাত্যাদি- 
কপ্পনাবি্গীন, নির্ধ্বিকীর ও পরক্রহ্ধ বলিয়া নির্দেশ 
করা যায় । তুমি কণ্পনা ভিন্ন সর্বদা সর্ববস্থানে বিদ্য- 
মান পহিয়াছ বলিয়া অদ্যুত অনস্ত ও বিষ্ণ নামে 
নির্দিষ্ট ছও । তুমি জন্মবিহ্বীন, সর্ববাত্মা ও সর্বময় | 
এই অখিল ব্রক্ষাণ্ড ভোষা হইতেই স্ষ্ট হইয়াছে তুমি 
বিশ্বাআ্মা, বিকারবিহীন ও অর্ধ পদার্থের জতীতি। ত্রক্ষা, 
রুদ্র, শুর্ধ্য, বিধাতা, বিষ, ইজ, সপীরণ, অগ্নি বরু 

কুবেরও যম ইহ'রা! কেবল তোমার রূপভেদ মাপ্র। 
তুমি একমাত্র হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে 
জগহ্রপে প্রকাশিত হইয়া থাক। ভুমি এই: অখিল 
ত্রন্দাণ্ডের: স্া্ট করিয়া আবার স্বীয় ভে?জাষয় রূপে 
ইছধর ধ্বংস ক্ষরিততছ । এই চরাচরসহ্বলিত সমুদায় 
জগৎ তোমারই গুণময় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাক । 
আই গ্রপঞ্চ জগদ্দাধারে তামার অক্ষর দিব্য রূপ বিরা- 
জিত রহিয়াছে । তুমি 'জ্ঞানাত্মা। নিত্য ও. ভানিত্য- 
গা্দধর্থস্বরপ । কোন পন্দাপ্থই :তোমাহইতে ভিত্র নহে । 
সুদ বাক্জুদেব, শঙ্র্সেগ। প্রচ, ও অনিরদ্ধ হতে 
আাভিযবলিক্কা' অন্ভিহিত হইয়া থাক । রঃ 


বিষ্ণপুরীণ, 


একোনবিংশতিতম অধ্যায় । 


শুন! মহাত্মা জন্তুর যমুনাজলে নিমগ্ন হুইয়া 
ভগ্রবান, বিষ্রে এইরূপে স্তব করিয়া মনোময় কুন্তু- 
মাদি দ্বারা অর্চনা করত অনন্যমনে তাহার ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । কিয়হক্ষণ এইরূপ ধ্যান 
করিতে করিতে ভীহার চত্ত সুএবন্ন ও বিকারবিহীন 
হইল। তখন তিনি আপনারে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া 
যয়ুনার জল হইতে গাত্রোণান পুর্ববক রথের নিকট 
সমুপস্থিত হইলেন,। দেখিলেন, মহাত্বা বলদেব ও 
কুষ্ণ পূর্ববব রথোপরি অবস্থান. করিতেছেন্‌। এই 
ব্যাপার দর্শন রুরিয়া তিন্নি নিতান্ত বিস্ায়ারিট হইলেন। 
তখন মহাত্মাকুষ্ণ হারে সন্তোধন করিয়া কছ্ধিলেন 
হে..অক্তুর !.. তুমি যমুনায় অবগাৃহম্‌ করিবার সময় 
বিস্ময় হফু্লালোচনে কি দেখিতেছিলে? আমি তোমার 
ভাঁৰ দেখিয়। অতিশয়. চমত্রুত হুইয়াছি। 


৬৫০ বিষণ পুরাণ । 


মহাত্মা মধুগ্তদন এইরূপ কহিলে অত্ুর ত্রীহ্বারে 
অন্বোধন করিয়া কস্থিলেন হে ভগবন, । আমি যয়ুনার 
জলে নিমগ্ন হইয়া! যে আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়াছিলাম 
এক্ষণে সম্মখেঞ্ড তাহা নিরীক্ষণ করিতেছি । আপনি 
যখন সর্ধদ। সর্বস্থানে অমুদায় দর্শন করিতেছেন 
তথন আপনার নিকট বিচিত্র কি আছে? যাহা হউক 
এক্ষণে আমি আপনার সহিত মিলিত হইলাম । মখুরা- 
গমনে বিলম্ব কর। আর আমার পক্ষে শ্রেয়ক্কর নহে । 
হায় ! পরপিপ্ডোপজীবী ব্যক্তিদিগকে ধিকৃ। কস 
হইতে আমার অতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে । 
এই বলিয়া তিনি তীত্রগাখী অশ্বগণকে চাঁলন করিতে 
আর্ত করিলেন । অতঃপর সায়াহবসময়ে রথ মথরাঁতে 
লমুপস্থিত হুইল । তখন তিনি বলদেব ও বাস্ুদেবকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন হে বীরদ্বয়! এক্ষণে আমি 
একাকী গমন করি । আঁপনারা পদত্রজে আগমন 
করুন । মহাত্মা বন্থাদের আপনাদিগের ' নিমিত্তই 
ছুরাত্মা' ক্স কর্তৃক কাঁরাবদ্ধ রহিয়াছেন।তত এব আপ- 
নারা সে ্থীনে কদাচ গ্রমন করিবেন না। 
| হাসা অত্তুর এইরূপ কহিয়া মধূপুরী প্রবেশ করি- 
লৈন? ভীহারাঙ্ড উভয়ে রথ হইতে অবরোহণ” পূর্বক 
নর্গরমধ্যে প্রাব্ঠ হইয়া রাজনার্গে সমুপস্থিত হইলেন | 
তখন নগৃরীর ্ীপুরুষগণ: সানন্দলোচনে 'স্াহাদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল? স্তাহারা ও এই নগর- 


পঞ্চঃর্অংশ ৬৫১. 


বামীদদিগের- নয়নপথে নিপতিত হইয়া করভদ্বয়ের 
ন্যায় শ্থহ্মন্দভাবে গমন করিতে »লীখিলেন । কিক্সদ্দ্‌-র 
অতিক্রম করিলে -এক রঙ্গকারক রজক ভীহাদিখের 
দৃষ্টিগ্নেচর হইল ।রজককে দর্শন করিয়া তাহারা তাহার 
নিকট আপনাদিগের উপযুক্ত বস্ত্র শ্রাথনা' করিলেন । 
এ রজক কৎসের বস্ত্র রপ্তীন করিত বাঁলিয়্া' 'জছুঙ্কাঁরে 
ভাহাদিগের প্রার্থনায় বিস্য়াবিষ্ট হইয়া উীঁহাদিগগীকে 
বিবিধরূপে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল'। রজকের ব্যঙ্গোক্তি 
শ্রবণে মহাত্মা কষ্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া করতলঙ হারে 
তাহার মস্তক ভূখিতলে পাঁতিত করিলেন ।  এইকপে 
রজকের স্থৃত্যু হইলে ক্ু্চ তাহার দেই বস্ত্ররাশি হইতে 
পীতাস্বর ও বলদেব নীলাম্বর গ্রহণ. করিয়া পরিধীন 
করিলেন ॥ বস্ত্র পরিধাঁন করিয়া উীহধদিখের পরষ 
পীতি সমুৎুপন্ন হইল। তৎপরে ভীছারা “আমোদিত 
হইয়া এক মালাকারের ভবনে উপনীত হইলেন 1 
মালাকার সেই বিচিত্রবসনবিভ্ভূষিত মোহর 
রাম ও ক্ুষ্ণকে নিরীক্ষণ পুর্ববক বিস্ময়াবিউ 'ছইয়াঁমর্নে 
মনে চিন্তা করিতে লাগিল এই ছুই'পরম নুন্দর: কুঁদাঁর 
কোথা হইতে আগমন করিতেছেন ।.ই*হার্দিগের জন- 
কই বা কে?.আকার প্রকার “দেখিয়া ইী'হাদিগুকে মইখ্য 
বলিয়া জান হইতেছে না । কোধ হয় ই ১৬ ধ্বলৈক 
হইতে ভূমগুলে অবভীর্ণ-হইয়]/খাকিবেন । 'ালাঙীর 
উত্ভিপরায়ণ হইয়া: মনে শীনে এইরূপ "নানা প্রবাক 


তই _. নিষ্-পুরাঁণ । 








নবিতূর্ক করিতে লাতিল 1. অতঃপর সন্থাত্বঃ কু ও বলত 
দের ফ্চা্ার ষন্ব,সীন হইয়া তাহাক্রমিকট কুলসুম প্রার্থনা 
কর্িলেন্চ। স্বালাকার-তা ছাদি,গর প্রীর্ঘনা শ্রবণ করি 
ৰাষাত্র গুলক্রিতচিন্ডে.সাঙ্টা্ এ্পিপাত করিস্সা তীঙ্থা- 
দিমিকে, হ্বোধন্ করিয়া কহিল ছে: মহাপুরুষছয় ! 
সৌল্াগঃবলে জাপনারা. আমার গৃহে আগমন করিয়া- 
ছেন্য $.. আজি আমি ধন্য ও.চরিভার্থ হইলাম । এই 
ৰলিয়া সে প্রীতমনে বিবিধ সৌরভম্য় মনোহর কুনুম- 
রাশি প্রদান করিয়া বারংবার ভীহাদিগকে নমক্ফার 
করিতে.লাগিল। 

তখন মহাত্মা কষ্ণ মালাক্লারের এইরূপ ভক্তি দর্শনে 
য্যহ্থার পর নাই পীত. হুইয়া ভাহারে এই বর প্রদান 
করিলেন হে মালাকার ! আমি তোমার ভক্তি দেখিয়া 
প্রর্ষ-এ্রীতি লাভ করিলাম । আমার ভক্ত বলিয়া লক্ষী 
তোমা রে.নিরন্তর আশ্রয় কারয়া থাকিবেন ।. তোমারে 
বৃখনই ররর ঘন্বিহটীন ও পুন্রশোকে সমাক্রান্ত হইতে 
হক ও .. তুমি যাবজ্জীবন অ ৯ল ভোগ লাভ করিয়া 
67 আমারে আ্্ণপুর্বক আমার এসাদে দিব্য- 
কোক লাভ করিতে পারিবে । কৌন কালে তোমাৰ 
র্দিরন্যতিক্রম হিবে নব. তোমার সস্তানগণ 
দীর্মজীবী, হতয্কা রঘু স্থথে কাল হ্র্ণ করিবে,। যত" 
কানকানঃ 'খস্নমগনী সযুদ্তি হইবেন... ততরাল 
তেন) বংশ /কোনী। ব্যক্রিকে, উপরাদিজনিত 


পঞ্চম অংশ । ৬৫৩ 


কোন দোষ আশ্রয় করিতে পারিবে না। মহাত্মা কু 
 মালাকারকে এইরূপ বর এদান করিয়া বলপেবের . 
সহিত গ্রীতমনে তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । 


